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প্রচ্ছদ ৪ সমন মুখোপাধ্যায় 


ভূমিকা 


এই পুস্তকটি ফ্লাতক শ্রেণীর রাখ্ুঁবিজ্ঞ/নের অনার্স পাঠ্যসূচীর অনুসরণে লিখিত । 
পুস্তকটিতে ভাষা ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপন যথাসপ্তব প্রাঞ্জল ও সরল রাখিতে চেষ্টা 
করিয়াছি, যাহাতে সমাজতাত্িক বিষয় সম্পর্কে অনুসান্ংসু সাধারণ পাঠকবর্গও 
সহজে সমাজতাত্ক আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে পারচিত হইতে পারেন । 


বাঙল৷ ভাষায় সমাজসম্পার্কত নানা বিষয়ে প্রবন্ধ ও পুস্তক আছে। কিন্তু এই 
বিষয়ে আজও কোন পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক লিখিত হয় নাই। এই ক্ষেত্রে আলোচ্য 
পৃস্তকটি প্রথম পদক্ষেপ । সেইজন্য আমাকে কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন 
কাঁরতে হইয়াছে । 


ইংরাজীতে লিখিত আঁধকাংশ পাঠ্যপুস্তকে পাশ্চাত্য দৃষ্িভাঙ্গ এবং সেখানকার 
ছান্র-ছান্রীদের প্রয়োজন অনুসারে বিষয়বস্তু সমূহ 'বাভন্ন পাঁরচ্ছেদে ভাগ করা 
হয়। ইহার ফলে আমাদের পক্ষে বাভিল্ন পরিচ্ছেদের পারষ্পর্য অনুসরণ করা 
কঠিন হয়। এই অসুবিধা দূর কারবার উদ্দেশ্যে আম পারচ্ছেদগুলি এমনভাবে 
সাঞ্জাইতে চেষ্টা কারয়াছি যাহাতে প্রথম প্রবেশেচ্ছু পাঠকের পক্ষে সমাজতত্ব 
সম্পর্কে একটি অখণ্ড সামাগ্রক রূপ গন্টিয়া তোলা সপ্ভব হয়। পুস্তকটি চার 
খণ্ডে মোট চব্বিশটি পারচ্ছেদে বিভন্ত। প্রথম খণ্ডে আছে তত্তগত আলোচন। । 
যেমন, বিষয়বস্তুর পাঁরচাত, অপরাপর সমাজবিদ্যার সঙ্গে সমাজতত্তের সম্পর্ক, 
সমাজকে বিশ্লিষ্ট কাঁরয়া প্রাতটি অংশের বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং ব্যাস্ত ও 
সমাজের মধ্যে স্বন্ধ। বিভিন্ন সামাজক আচার-ব্যবদ্থ। দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত । 
যেসব আচার-ব্যবস্থা সমাজকে সুসংহত এবং সমাজ-জীবনকে নিয়ামত ও নিয়ামত 
করে সেইসব আচার-ব্যবস্থার বিস্তুত আলোচনা ও বিশ্লেষণ এই খণ্ডে আছে। 
তৃতীয় খণ্ডে কালপ্রবাহে সমাজের 'বাভন্ন পাঁরব্ন ও তাহার প্রকতি এবং 
কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । চতুর্থ খণ্ডে সামাজিক সমস্যার স্বরুপ এবং 
কয়েকটি সামাজিক সমস্যা আলোচন৷ কর হইয়াছে । 

বর্তমানে সমাজতাত্বতক ভাবনা-চিন্তা। গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অত্যন্ত 
ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। অতএব কোন একটি পাঠ্যপুস্তকের সীমানার 
মধ্যে সমাজতাত্বক আলোচনা নিঃশেষিত হইতে পারে না। এই কারণে প্রথম 
প্রবেশেচ্ছু পাঠকদের দিগদর্শন করাইবার উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক বিতর্কিত 'ব্ষয়ের 
অবতারণা করিয়।৷ খুব সংক্ষিপ্ত আলোচন৷ কাঁরয়াছি। জটিলতা এড়াইবার জন্য 
ইচ্ছ৷ কাঁরয়াই বিস্তারিত আলোচনা কার নাই। আবার কোন কোন ক্ষেন্রে 
পুস্তকটির কলেবর বদ্ধ পাইবে এই আশঙ্কায় বিস্তারত আলোচনা হইতে বিরত 
থাকিতে হইয়াছে । অনুসান্ধিংসু ছা্র-ছাত্রীর৷ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পাঁরপূরক গ্রন্থ 


পাঠ করিয়া আঁধকতর জ্ঞান লাভ করিতে সচেষ্ট হইবে বলয় আশা করি। 
সমাজতত্বের কয়েকটি বিতর্কমূলক বিষয় লইয়া৷ সমাজতন্ীবদদের মধ্যে মতপার্থকা 
আছে। আমি এইসব বিতর্কমূলক বিষয় সম্পর্কে বাভন্ন চিন্তাধারা বথাসন্তব 
প্রালভাবে উপচ্থিত কাঁরয়াছি। ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন চিন্তাধারার সঙ্গে পাঁরাচিত 
হইয়া যাহাতে নিজেরাই পরস্পর-বিরোধী মতবাদের মূল্যায়ন কাঁরতে প্রবৃত্ত হয়, 
এই 'দিকে দৃষ্টি রাখিয়।৷ তথ্যাদি পাঁরবেশন কাঁরতে চেষ্টা করিয়াছি। 


পাশ্চাত্য জগতে সমাজতাত্বক আলোচনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে বাচন্ররূপে 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সঙ্গে পাঠকবর্গকে পরিচিত করাইবার সময় ভারতবর্ষাঁয় 
উদাহরণ এবং ভারতীয় মনীষীদের সমাজবিষয়ক ধ্যান-ধারণা ও চিস্তাভাবনা 
পাঁরবেশন করিয়া আলোচনাকে যথাসম্ভব অর্থবহ কারয়৷ তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি । 
ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকসমূহে সমাজতাত্তিক মূল বাচ্যগুলি 08510 ০0106005) যূরোপাঁয় 
বা মার্কন যুস্তরাম্ট্েরে আঁভজ্ঞতা-প্রসৃত উদাহরণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু 
আঁধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জাতীয় উদাহরণ আমাদের নিকট পরিপূর্ণভাবে অর্থবহ 
হয় না। ইহার ফলে সমাজতাত্বক মূল বাচ্যগুল »স্পর্কেও আমাদের ধারণা 
অনেক সময় অস্পষ্ট থাকিয়৷ যায়। এই অবস্থায় দৈনান্দন জীবনের আঁভজ্ঞতার 
সঙ্গে সমাজতাত্তীক বচ্যগুলির যোগ-সাধন করা অস্ভব হইয়৷ পড়ে । বলা 
বাহুল্য, সৃজনমূলক চিত্তা-শন্তি বিকশের পথে ইহা অন্যতম প্রধান অন্তরায় । 
এই নুটি দূর কারবার উদ্দেশ্যে সমাজতাত্বক মূল বাচ্যগঁল যথাসাধ্য আমাদের 
পরিচিত উদাহরণের সাহায্যে আলোচন৷ কারিতে চেষ্টা কাঁবয়াছি। 


এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়েরও9 উল্লেখ করা প্রয়োজন । যখন আমরা 
পাশ্চাত্য মনীষীদের রচিত সমাজতত্বীবিষয়ক পুস্তক পাঠ কার, তখন অনুরূপ বিষয়ে 
ভারতীয় মনীষাঁদের চিত্ত পাশাপাশি বিচার না করিলে আমাদের সাংস্কাতিক 
উত্তরাধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট ওৎসুক্য জন্মায় না । ভারতীয় জীবনাদর্শ পাশ্চাত্য 
জীবনাদর্শ হইতে ভিন্ন । সুতরাং ভারতীয় জীবনাদর্শ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা 
না থাকিলে ভারতীয় সমাজবিষয়ক আলোচনা ফলপ্রসূ হয় না। আলোচ্য 
পাঠ্যপুস্তকে এই বিষয়ে বিস্তারিত এবং গভীর আলোচনা করার সুযোগ খুবই 
সীমত থাকায় আমি স্থানে স্থানে ইঙ্গিত মান দিবার চেষ্টা করিয়াছি । 
পাঠকবর্গ অনুসান্ধিংসু হইয়া এইদিকে দৃষ্টি দিলে আমার আরন্ধ প্রয়াস সার্থক 
হইবে । অদূর ভবিষ্যতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইবে বালিয়া 
আশা রাখি । 

আলোচ্য পুস্তকে ইংরাজী রচনা হইতে বহু উদ্ধৃতি পাদটিকার অস্তভুন্ত না 
কারয়া মূল আলোচনার অংশ হিসাবে সান্নবিষ্ট করিয়াছি এবং তংসঙ্গে ভাবানুবাদ 
দিয়াছি। কারণ, আমার দীর্ঘকালের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা হইল যে ছান্ন-ছাত্রীরা 
সাধারণতঃ পাদটিকার অন্ততু্ত বিষয়সমূহ পাঠোপযোগী বিয়া মনে করে না 
অথচ মাতৃভাষায় কোন বিষয় পাঠ কারবার সময় প্রাসাঙ্গক বিদেশী রচনার 
সঙ্গে পরিচিত না হইলে জ্ঞানার্জনে নুটি থাকিয়া যাওয়ার সন্ভাবনা থাকে। 
কিছু কিছু ইংরাজী উদ্ধৃতির সঙ্গে পরিচিত হইলে কোন কোন বিষয়ে ইংরাজী 


রচন। পাঠ করিবার ওুঁৎসুক্য জন্মাইবে এই আশার বহু ইংরাজী উদ্ধাত মূল আলোচনায় 
স্থান পাইয়াছে এবং প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের শেষে প্রাসাঙ্গক গ্রন্থ নির্দোশকা 
সান্বিবিষ্ হইয়াছে । 

বাঙল৷ ভাষায় সমাজাবশূয়ক বহু প্রবন্ধ লেখা হইয়া থাকে । পুস্তকও প্রচুর 
আছে। কিন্তু সম।জতত্বের মূল বাচ্যগুলির সর্বজনন্কীকৃত কোন পরিভাষা আজও 
গড়িয়া উঠে নাই । একাধিক প্রবন্ধ বা পুস্তক পাঠ কাঁরলে দেখা যায়, একই ধারণাকে 
প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাভন্ন লেখক বাভগ্া শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । ইহাতে 
বভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে । সর্বজনধ্রীকৃত পরিভাষার অভাব ভাব 
বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিবাট প্রাতবন্ধক । বচ্য (০০1706]6) হইল বিষয়-বশ্লেষণের 
উপায়দ্বর্প । সুতরাং পারিভাষিক শন্দ সুল্পষ্তজ এবং সুনিদিষ্ত হইলে বিশ্লেষণাত্মক 
আলোচনা সহজসাধ্য হয। আদর্শ হিসাবে পাঁরভ।ষা এমনভাবে নিব।চন করা 
উঁচত,' যাহাতে প্রতে;কটি শব্দ বশেৰ একটি সুীনাদষ্ট ধারণ। প্রকাশ করে। 
একই শব্দ যাঁদ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ভাবাবানময় কষ্টকর 
হইয়া উঠে। সেইজন্য এই পুস্তকে ব্যবহৃত পাঁরভাষক শব্দাবলীর একটি 
ত'লকা পৃর্কাবে সান্নিবিষ্ট করা হইয়াছে । সব ক্ষেত্রে যে গ্ারিভাঁষক শব্দ 
যথোপযুস্ত হইয়াহে তাহা নহে । তবে অন্য বিকপ্প শব্দ মনে না আসায় 
নিজের পছন্দ না হওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি শব্দ বাধ্য হইয়। ব্যবহার কারয়াছি ৷ 
ভাঁবষ্যতে কেহ যাঁদ আরও উন্নততর পরিভাষা প্রয়োগ করিতে প্রয়াসী হন, 
তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে। ভারত সরকার ও কলিকাতা 
বিশ্বাবিদ্যালয় কতৃক গৃহীত পাঁরিঙাধাবলীস্ঞথাসন্তব ব্যবহার কারয়াছি। যেসব 
ক্ষেত্রে বিষষবন্তুর দিক হইতে পারিভাষক শব্দ অর্থদ্যোতক বলিয়া মনে হয় 
নাই, সেইসব ন্মেএ নৃতন শব্দ চয়ন কাঁরয়া।হ। সব ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুর সঙ্গে 
সঙ্গাত রাঁখয়া যথাসম্ভব গ্রাঞ্জল ও অর্থবহ শব্দ প্রয়োগের চেষ্টা কারয়াছি । 
কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর প্রাতি লক্ষ্য রাখিয়৷ ইংরাজী শব্দের বহুল 
প্রচলিত এখং পাঁরচিত প্রতিশব্দও বর্জন কারিয়াছি এবং তাহার চ্ছলে নূতন 
শন্দ চয়ন করিয়াছি। যেমন, ০8105 শব্দটির বাঙলা প্রাতশব্দ হিসাবে 
« সংস্কীত ' শব্দটি ব্যবন্গত হয়। যখন কোন লোককে ০৪1(7৪৫ বলিয়া 
বিশোষত করা হয়, তখন ' সংস্কাতিবান * শব্দের প্রয়োগ উপযুক্ত, এই বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। সাহিত্যে, দর্শনে এবং কলাশাস্ত্রে ০816 বা সংস্কাতি শব্দের 
প্রয়োগ পাঁরশীলিত, মাজত ও সুচারুসম্পন্ন ভাব বহন করে । কিন্তু সমাজতত্বে 
এবং নৃতত্বে ০108৩ শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই দুইটি 
দ্যা কোন বিশেষ জনসমফ্টির ০010816 বাঁলতে তাহাদের আহারাবহার, 
বিলাসব্যসন, আচারআচরণ প্রভৃতি সব কিছু বুঝায়। নাঘা কারণে “ সংস্কৃত: 
শব্দটি এত ব্যাপক অর্থে বাবহার করা অনুচিত বলিয়া মনে হয়। “ সংস্কাতি; 
শব্দ অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যাবুদ্ধ, রীতিনীতি, আচারব্যবহার ইত্যাদির উৎকর্ষ 
শনর্দেশ করে। সুতরাং সমাজতত্বে ও নূৃতত্বে ব্যবহৃত ০011৩-এর প্রাতশব্দ 
হিসাবে * সংস্কাত ' শব্দের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নহে । এইরূপ প্রয়োগে বিভ্রান্তির 
সৃষ্টি হইবে বলিয়া আমার আশঙ্কা। এই কারণে আমি ০৮17৩-এর প্রাতিশব্দ 


হিসাবে ' জীবন-ধারা * শব্খটি ববহার কারয়াছি। : জীবন-ধারা ” বালিতে 
৮/৪/ ০ 116 ছাড়া অন্য কোন অর্থ বহন করে না। অপর 
কোন উন্নততর শব্দ থাকতে পারে । তাহা আমার জানা নাই। 
যাঁদ কাহারও এই বিষয়ে ,কোন প্রস্তাব থাকে, দয়া করিয়া আমাকে 
জানাইলে বাধিত হইব । মূল কথা হইল, একাঁটি বিশেষ শব্দ যাহাতে কেবলমান্র 
একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেইাদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়৷ কর্তব্য । এই বিষয়ে 
আমাদের প্রয়াস সার্থক হইলে বাঙলায় সমাজতাত্বক আলোচনা সহজ ও সরল 
হইবে এবং দুত ব্যাপ্তি লাভ করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আবার অনেক 
ইংরাজী শব্দ আমাদের কথাবাতায় বহুল প্রচলিত । এইসব ক্ষেত্রে বাঙলা পরিভাষ। 
ব্যবহার না কারয়৷ প্রচলিত ইংরাজী শন্দ ব্যবহার করাই বোধহয় সঙ্গত | বহু 
আরবাঁ ও ফার্সাঁ শব্দ যেমন বাঙল। ভাষায় 'মাশয়। যাওয়ায় বাওলা শব্দতালিকা 
এশ্বর্মওত হইয়াছে, অনুর্পভাবে যেসব ইংরাজী শব্দ সহজভাবে আমাদের 
কথোপকথনে স্থান পাইয়াছে, সেইসব শব্দ লেখায় গৃহীত হইলে বিষয়-বস্তুব 
আলোচন৷ অনেক বোশ সাবলীণ হয় বলিয়। আমার ধারণা । যেমন, ইংর।জ 
[951)101), 79100511] প্রভৃতি শব্দ বাঙলা কথাবার্তায় শিক্ষিত-অশান্মত স্ব 
স্তরে প্রচলিত এবং সমপারমণে অর্থবহ । সেইজন্য এইসব ক্ষেত্রে অর্থদ্যোতক 
প্রাতশব্দ বাহির কারবার চেষ্টা ন। কাঁবয়া বাঙশায় ফ্যাশান, প্যাটানন প্রভাতি 
শব্দ ব্যবহার করিয়াছি । 


এই পুস্তক প্রণয়ন কারবার সময় আমি অনেকের নিকট হইতে নানাপ্রকার 
সাহায্য পাইয়াছি। সর্বাগ্রে আমার 'প্রান্তন ছাত্র এবং বর্নানে আমার সহকর্মী 
পরম গ্লেহভ।জন শ্রী অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ কাঁরতে হয়। 'বাঁভন্ন 
পুস্তক সংগ্রহ ও সরবরাহ করিয়া তিনি আমার অনেক শ্রম পাঘব করিয়াছেন । 
সর্বোপরি, অসীম ধের্য এবং ত্র সহকারে তান আমার পাগুলাপিটি আদ্যোপান্ত 
পাঠ করিয়া অনেক ত্রুটি সংশোধন করিতে সাহায্য করিয়াছেন । এই বিষয়ে 
তিনি যে আন্তারকতা এবং নিষ্ঠার পাঁরচয় দিয়াছেন, তাহা বর্তমান কালে 
দুল'ভ। পরিভাষা রচনা করার কাজে এবং অন্যান্য ভাবে আমার শিক্ষক অধ্যাপক 
শ্রী নির্মলচন্দ্র ভট্াচ্য এবং আমার সহকর্মীবৃন্দ ডক্টর তারাপদ ভট্টাচার্য, শ্রী সতেভ্রনাথ 
ভাদুঁ়ি, শ্রী নির্মাল্য আচার্য, শ্রী দীপক চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রী অমর কুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রভৃত সাহায্য কাঁরয়াছেন। পাশ্চম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্দের তরফ হইতে 
পাগুলাপিটি পুনরীক্ষণের (5৬1৩5) দায়িত্ব গ্রহণ কবেন প্রোসডেন্সী কলেজের 
রাষ্্রবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর নির্মল চন্দ্র বসু রায় চৌধুরী । তীনি গ্রন্থটির 
মানোল্নয়নের উদ্দেশ্যে যেসব মন্তব্য ও প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা সবিশেষ 
মূল্যবান । আম ইহাদের প্রত্যেকের নিকট গভীরভাবে খণী। আমি অতীতে 
বাগুলা ভাষায় গ্রন্থ ত” দূরের কথা কোন প্রবন্ধও লিখি নাই। কাজেই আমার 
রচনা-শৈলীতে ও শব্দ-প্রয়োগে যথেষ্ট দুবলতা রাহিয়াছে। এই বিষয়ে আমার 
সহধমিণী আগাগোড়া পাগুলাপির্টি পাঠ করিয়া ভাষার সরলীকরণে প্রভূত 
সাহায্য করিয়াছেন । তাহার সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে এই দৃর্হ দায়িত্ব 
পালন করা অসম্ভব হইত 


এই গ্রন্থের প্রকাশন ত্বরান্বিত কারবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের মুখ্য 
প্রশাসন আধিকারিক শ্রী অবনী মিত্র বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। মেসার্স এস্‌, 
এাণ্টুল এও কোং প্রাইভেট লিমিটেডের অনাতম স্বত্বাধিকারী শ্রীপ্রাণকুমার মুখোপাধ্যায় 
ও তীহার প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্ গ্রন্থটির মুদ্নকার্য অতি অস্প সময়ে সবাঙ্গসুন্দর কারবার 
জন্য নিরলস প্রয়াস কাঁরয়াছেন। আমি তাহাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতোছ। 


৭এ, অমৃত ব্যানার বো পরিমল ভূষণ কর 
কলিকাত। ২৬ 


বিশ্লেষিত সূচীপত্র 
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47-49 ; সমাজের বিভিন্ন জাতির্প, 50-53; রেডফিল্ডের ॥ ক্ুদ্রায়তন 
সম্প্রদায়ের ধারণা, 53-54 : গ্রাম-জীবন এবং নগর-জীবন, 54-59 ; ভারতবর্ষে 
নগরায়নের প্রকাতি, 60-62 : প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা, 63 


চতুর্থ পাঁরিচ্ছেদ £ সাম।জিক অঙঘ 64--77 


সামাজিক সম্ঘ আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা, 64-65 ; সংজ্ঞ। ও প্রকৃতি, 
65-67 ; সামাজিক সত্বের শ্রেণীবিভাগ, 67-74 ; সামাজিক সজ্ঘের সংহতি, 
74-76 ; প্রাসা্গক গ্রন্থ নির্দেশিকা, 77 


পণ্চম পরিচ্ছেদ £ সমষ্টিগত আচরণ 78-_91 


যষ্ঠ 


সমষ্টিগত আচরণের প্রকৃতি, 78-80; কোন কোন্‌ অবস্থায় সমফ্টিগত 
আচরণের উদ্ভব হয়? ৪০-৪1 ; জনতা, 81-84 ; উচ্ছ্্খল জনতা, 84-86; 
শ্রোতৃমণ্ডলী, 86-8? : জনমগ্ডল, 87-90 : গণ-সমাজের বৈশিষ্ট্য, 89-90) 
প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা, 91 


পরিচ্ছেদ £ সামাজিক স্তর-বিন্যাস 92_ 192 


সামাজিক শ্রেণীর সংজ্ঞা, 92; সামাজিক স্তর-বিন্যাসেব অর্থ, 93; দাসত্ব 
প্রথা, 94-96 : সামন্ত প্রথা, 96-9? : অর্থনোতিক শ্রেণী বিভাগ, 98-100. 
শ্রেণী সম্পর্কে মাক্সীয় চিন্তাধারা, 100-103 ; মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণী, 103-106 ; 
ভারতীয় বর্ণাশ্রম প্রথা, 106-113 : জাতিভেদ প্রথা, 113-122 ; সামাঁজক 
সচলতা, 122-126 : সামাঁজক স্তর-বিন্যাস উদ্তভবের কারণ, 126-131, 
প্রাসাঙ্গক গ্রন্থ নির্দেশিকা, 131-132 


সপ্তম পাঁরচ্ছেদ £ ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব ও সমাজ 133-148 


বংশগাঁত ও পাঁরবেশ, 133-13? : ব্যান্তত্বের সর্প ও আভব্যান্ত, 137-141 ; 
ব্যক্িত্বের সম্প্রণ, 141-144 : ভারতীয় চিন্তাধারা, 144-145 : ব্যক্তিত্বের 
সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, 145-147 : প্রাসাঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা, 148 


অঞ্টম পারচ্ছেদ ঃ সযাজ-জীবন যাপনের মনস্তারত্তিক বিশ্লেষণ 149--158 


মনোবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ, 149-152; মনোভাব ও লক্ষ্যবস্থু, 
152-154 : প্রেষণা ও সামাঁজক আচার-আচরণ, 154-157 : প্রাসাঙ্গক গ্রন্থ 
নর্দোশক।, 158 


দ্বিতীয় খণ্ড £ সামাজিক আচার-ব্যবস্ঠা 


নবম পরিচ্ছেদ £ সামাজিক গঠনতন্ত্র 161-171 


সামাজিক কাঠামো, 161-163 ; সামাজিক কাঠামো সম্পাঁকিত কার্যাবলী, 
163-165 : সামাজিক কাঠামোর অংশসমূহের পরস্পরনির্ভরশী'লতা, 165-167 ; 
সামাজিক শঠনতন্ত্রের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য, 167-168 ; কর্মীনর্বাহী তত্রের 
মূল্যায়ন, 168-170; প্রাসাঙ্গক গ্রন্থ নির্দোশকা, 171 


দশম পারচ্ছেদ £ বিবাহ ও পরিবার 172-298 
পরিবারের সংজ্ঞ। ও প্রকাতি, 172-174 : পাঁরবারের কার্যাবলী, 174-176 ; 
পরিবার ও সমাজ 176-177 : বিবাহের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি, 177-181 ; 
বিবাহের প্রকারভেদ, 181-189; গোন্র ও প্রবর সম্পর্কে আলোচনা, 
185-186 : স্ব-নির্বাচিত বিবাহ ও সংযোঁজত বিবাহ, 187-189 ; ভারতবর্ষয়ি 
বিবাহ তত্ব, 189-194 : পাঁরবারের প্রকারভেদ, 194-195 ; কৃাঁষ-ভান্তক 
গ্রাম-সমাজে পরিবারের ভূমিকা, 195-197 : কৃষি-ভাত্তক পাঁরবারের পাঁরবতনের 
কারণ, 198-200 : শিস্প-ঙাশুক নগর-সমাজে আধুনিক পাঁরবার, 200-202 : 
আধুনিক ভারতাঁয় পরিবার, 202-204 : পাঁরবারের ভবিম্যৎ, 204-207 : 
প্রাসাঙ্গক গ্রন্থ নির্দোশকা, 208 


একাদশ পরিচ্ছেদ $ অর্থনৈতিক ব্যবস্থ। 209--222 
শ্রনবিভাগ, 209-215 : শ্রমাবভাগ হইতে উদ্ভুত বিচ্ছিন্নতা-বোধ সম্পকে 
মাক্সায়ি মতবাদ, 210-212 : মাক্সীয় মতবাদের সঙ্গে রুশোর চিস্তাধারার 
সাদৃশ্য, 212 ;: শ্রমাবভাগ সম্পর্কে ডুকহেইমুএর চিন্তাধারা, 213-215 
সম্পান্ত ও স্বত্বাধকার সম্পকিত আচার-ব্যবস্থা, 215-218 ; স্বত্বাধিকার 
সম্পর্কে মনপ্তাত্বক বিশ্লেবণ, 218-220 ; শিল্প-প্রবান সমাজে কর্মজীবনের 
প্রকৃতি, 220-222 : প্রাসাঙ্গক গ্রন্থ নির্দোশকা, 222 


দ্বাদশ পাঁরচ্ছেদ ঃ রাজনৈতিক ব্যবস্থ। 223--234 


আমল।তন্ত্র, 224-228 : চাপসৃষ্টিকারী দ্কার্থবাহী সঙ্ঘ, 228-233 ; প্রাসাঙ্গক 
গ্রন্থ নির্দেশিকা, 234 


ন্রয়োদশ পারচ্ছেদ £ শিক্ষা বাবস্থ। 235-_-245 


শিক্ষার সংজ্ঞ, 235-236 : শিক্ষ। ও সামাজকীকরণ, 236-240 ; সামাঁজক 
নিয়ামক হিসাবে শিক্ষাব্যবস্থা, 240-242 ; শিক্ষায় আধুনিকীকরণের প্রভাব, 
242-245 ; প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা, 245 


চতুর্দশ পারচ্ছেদ £ ধর্মীয় ব্যবস্থা 246-__-259 


বিবর্তনবাদ অনুসারী ব্যাখ্যা ঃ কে) সর্বপ্রাণবাদ, 246-247 : প্রকাতিবাদ, 
247-248 ; বিবর্তনবাদ অনুসারী ব্যাখ্যার সমালোচনা, 248-249 ; ধম 
সম্পর্কে কর্ম-নিবাহী তত্ব, 249 ; কর্ম-নিবাহী তত্ব অনুযায়ী ধর্মের সামাজিক 
ভূমিকা, 253-254 ; তুকতাক, 249-250 ; তুকতাক ও ব্রত, 250-251 ; 
তুকতাক ও ধর্ম, 251-253 ; প্রাতিষ্ঠিত ধর্মীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, 254-255 : 
প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় ব্যবস্থা ও সমাজ 255-258 : উপসংহার, 259; প্রাসাঙ্গক 
গ্রন্থ নির্দোশকা, 260 


জ্তীয় খণ্ড £ সমীজ প্রবাহ 


গগদশ পাঁরচ্ছেদ £ সমাজ প্রবাহ ও সামাজিক পরিবর্তন 263--268 


সমাজ প্রবাহের প্রকৃতি, 263-265 : সমাজ প্রবাহ ও সামাঁজক পরিবর্তন, 
265-26?7 : প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা, 268 


ষোড়শ পারচ্ছেদ £ দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিত। 269--277 


দ্বন্দের প্রকারভেদ, 269-270 : দ্বন্দ কি কারণে উদ্ভুত হয়, 270-271 : 
দ্ন্রকে নিয়ান্্ুত এবং সীঙ্গিত রাখার উপার, 272 . গু তিযোগিতার সংজ্ঞা 
ও প্রকীত, 272-273 : প্রাতযোণিতার ইতিবাচক এখং নেতিবাচক দিক, 
273-274 ; সহযোগিতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি, 274-276 : ছন্দ, প্রাতিযোগিত। 
এবং সহযোগিতার মধ্যে সম্পর্ক, 276 : প্রাসা্গক গ্রন্থ নিরদদোশক।, 277 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ £ অন্সরণ, বিচ্যুভি ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ 278--285 


সমাজস্থ লোকেরা কেন সামাজিক 'বাঁধসমূৃহ অনুসরণ করিয়া চলে 2 
278-279 : কি কি অবস্থায় সামাজিক [বাধ হইতে ব্চ্যাতি ঘটিতে দেখা 
যায়ঃ 279-282 : বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণ করার নিয়ামকসমূহ, 282-285 : 
প্রাসাঙ্গক গ্রন্থ নির্দোশকা, 285 


অফ্টাদশ পারচ্ছেদ £ সামাজিক পরিবর্তন 286-_-324 


সামাজিক পারিবর্তনের সংজ্ঞ। ও প্রকৃতি, 286-290 . সামাজিক পবিবর্তন 
সম্পাকিত তত্ব ঃ মাঝ্সীয় মতবাদ, 291-294 ম্যাক্স হেববারের মতবাদ, 
294-296 , ভেবলেনের মতবাদ, 296-298 : কর্মনিবাহী তত্ব, 298-301, 
সামাজিক পারবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ, 301-307 . জনসংখ্যা ও সমাজ, 
307-313 ; প্রযুন্তাবিদ্া ও সমাজ. 313-322 : উপসংহার, 322-323 , 
প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা, 324 


উনাবংশ পারচ্ছেদ ঃ পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি 325--331 


জীব-আভব্যন্তর সঙ্গে সামাঁজক বিবর্তনের পার্থক্য, 325-32? ; সামাজিক 
পারবর্তনকে কি সামাজক ক্রমাবকাশ বাঁলয়া আঁভাহত করা সঙ্গত? 
327-328 : সামাজিক প্রগতির সংজ্ঞ। ও প্রকাতি, 328-330 : প্রাসাঙ্গিক গ্রন্থ 
নির্দোশকা, 331 


বংশ পাঁরচ্ছেদ £ সমাজে অসম পর্িবর্তনজনিভ অসঙ্গতি 332-338 


অসম পারিবর্তনজনিত অসঙ্গাতির ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ, 332; জীবন-ধারার 
প্রতীকমূলক উপাদানের পশ্চাদ্বৃতিতা, 332-335 ; প্রযুক্তিবদ্যার ক্ষেত্রে 
পশ্চাদ্বতিতা, 3367 প্রযুন্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাতবন্ধক, 336-33? ; জীবন- 
ধারার পার্থক্জানত সংঘর্ষ, 337-338 : প্রাসাঙ্গক গ্রন্থ নির্দোশক।, 338 


একাবংশ পারচ্ছেদ £ স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সামাজিক পরি বর্তন 339--347 
পারবর্তনের কারণ, 339-340 , উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পাঁরবর্তন, 340-343 : 
বর্তমান ভারতে সামাঁজক পাঁরবর্তনের প্রকৃতি, 343-347 : প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ 
নির্দোশকা, 347 


চতুর্থ খণ্ড ঃ সামাজিক সমস্যাবলী 


দ্বাবিংশ পারচ্ছেদ £ সামাজিক সমস্যাবলী 35]--312 


সংজ্ঞা ও প্রকাতি, 351-354; ববাহ-বিচ্ছেদ 354-357 , অপরাধ ও 
তৎসম্পাঁকত সমস্যা, 357-362: তরুণ বয়গ্ধদের দুঁক্রয়তা, 362-364 : 
বর্ণ-বিদ্বেষ, 364-369: জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ও পাঁরবার পাঁরকপ্পন।, 
369-3?3, প্রাসাঙ্গক গ্রন্থ নির্দোশকা, 373 


ননয়োবিংশ পারচ্ছেদ £ অনুন্নত সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়ন জমন্যা 374_389 


উন্নত ও অনুনত সমাজের মধ্যে পার্থকা, 374-379 : অনুন্নত সমাজের মর্থনৈতিক 
উন্নয়ন সমস্যা, 379-388 : প্রাসঙ্গিক গ্রগ্থ নির্দেশিকা, 389 


চ্র্বংশ পারিচ্ছেদ £ অনগ্রসর সম।জ ও আধুনিকীকরণের সমস্যা 390--403 


অনগ্রসর সমাজের বোঁশষ্ট্য, 39093 ; আধুনিকীকরণের সংজ্ঞা, 393-394 ; 
অনগ্রসর সমাজে আধুনিকীকরণের সমস্যা, 394-399 ; উপসংহার, 399-400 
সামাজিক পারিকপ্পনার প্রয়েঞনীয়তা, 400-401 : প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ 'নিদেশিকা, 
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সমাজতন্ত্র 
পথম খণ্ড 


ভতগ আঢলাচন" 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


বিষয়বস্তর পরিচিতি 


ব্রতিহাসিক পর্যাতলাচন। ' 

মানুষ সামাজিক জীব বালয়া পরিচিত । সে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকিতে পারে না । 
কেবলমান্্ স্বভাবের তাড়নায় নহে, প্রয়োজনের তাগিদেও তাহাকে সমাজ গাঁড়য়া 
তুলিতে হয় এবং সামাজিক পরিবেশে বসবাস করিতে হয় । যেকোন সমাজের দিকে 
তাকাইলে দেখা যায়, সমাজে বসবাসকারী লোকেদের পারস্পারক সম্পর্কের মধ্যে 
একটা সুনির্দিষ্ট ধারা আছে। কে কাহার সঙ্গে কি অকস্থায় কি রকমের আচরণ 
করিবে ইহা মোটামুটি নির্ধারত থাকে ৷ ইহার যে ব্যতিক্রম নাই তাহা নহে । তবুও 
যথেচ্ছ আচরণ করা সমাজের নিয়মবিরুদ্ধ । কারণ, হথেচ্ছ আচরণ স্বীকৃত হইলে 
সমাজের আস্তত্ব বিপন্ন হয় । সুতরাং সমাজকদ্ধ মানুষ বাঁলতে সমাজের নানারকম 
অনুশাসনের অধীন মানুষকে বুঝায় । 

বহু প্রাঈীন কাল হইতে দার্শনিকগণ ব্যাস্ত ও সমাজের সম্পর্ক লইয়া নানাদিক 
হইতে আলোচন৷ কাঁরয়াছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, প্লেটো এবং এরষ্টটলের 
রাজনীতিক চিন্তায় ইহার আভাষ পাওয়া যুয় । পরবতাঁ কালে এই বিষয়ে অনেক 
দার্শনিক তত্বের অবতারণ। করা হইয়াছে । তাহা ছাড়া, প্রবন্ধে, সাহিত্যে ও উপন্যাসে 
সমাজের বাভন্ন দিকে আলোকপাত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । এইভাবে ধারে 
ধীরে বাভন্ন সমাজবিদ্যার (5$০9০18] $0161106 ) উদ্ভব হইয়াছে ।" এীতহাসিকগণ 
কালম্রোতে সমাজের বিবর্তন, গতি ও প্রকৃতি নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
রাষ্ট্রীবজ্ঞানী রাষ্ট্রের উত্তব, রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের সঙ্গে নাগারকের সম্পর্ক এবং অন্যান্য বহু 
রাজনীতিক সমস্যা-সম্পার্কত আলোচনার অবতারণা কাঁরয়াছেন। অর্থনীতাবদ 
সমাজস্থ, মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া অনেক তত্ব এবং তথ্য সমাবেশ কাঁরয়া 
সমাজে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ সুগম করার বিষয় অলোচন৷ কাঁরয়াছেন । এইভাবে 
সমাজের অন্যান্য দিক আলোচনার উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি ক্বতত্্র সমাজবিদ্যার উন্তব 
হইয়াছে । সমাজতত্ব ইহাদের অন্যতম ও কনিষ্ঠতম । সমাজতত্বের বিষয়বস্তু কি এবং 
ইহার স্কাতন্তয কোথায় এই প্রশ্ন লইয়া অনেক বিতর্ক অর্তীতে হইয়াছে এবং বর্তমান 
কালেও চাঁলিতেছে । এই বিষয়টি আলোচনা কারবার পূর্বে সমাজতত্ব কিভাবে ধাঁরে 
ধীরে গাঁড়য়৷ উঠিয়াছে এই সম্পর্কে সধক্ষপ্ত আলোচন৷ করা বায় । 

সমাজতত্ের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইল সমাজ এবং নানা ধরনের সামাজিক 
সম্পর্ক । মনুষ্যসমাজকে কেন্দ্র কারয়া সমাজতাত্বক আলোচন। গাঁড়য়া উঠিয়াছে । 
এই ধরনের চিন্তা ও আলোচনার সূঘপাত হয় উনাবংশ শতাব্দীর শেষার্য হইতে । 
ফরাসী দার্শানক অগষ্ট ক (08550 09806, 1798-1857) সর্বপ্রথম 
'সোসিওলজি' শব্দটি প্রব্ন করিয়া একটি স্বতন্ত্র সমাজবিদ্া হিসাবে সমাজতন্ত্র 


2 সমাজততত 


সূচনা করেন । বিগত এক শতাব্দীতে নানাদিক হইতে এই বিষয়ের কলেবর বৃদ্ধি 
হইয়াছে এবং অনেক শাখ প্রশাখ। বিস্তারলাভ কাঁরয়াছে। কিন্তু গত এক শতাব্দীর 
ইতিহাস সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে আমাদের আরও আগের এক শতাব্পীর (১৭৫০- 
১৮৫০) বিভিন্ন সমাজচিস্তার সঙ্গে পারিচিত হইতে হইবে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পশ্চিম যুরোপে সমাজব্যকস্থায এবং বৈষয়িক ক্ষেত্রে 
কয়েকটা বৈপ্লাবক পরিবর্তন ঘটে । এই পাঁরবর্তনগুলির ঢেউ মানুষের চিন্তাজগতেও 
আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং মানুষকে অনেক বোশ সমাজ-সচেতন কাঁরয়। তুলে ৷ সবাগ্রে 
ইংল্যাণ্ডের শিপ্প-বিপ্লবের উল্লেখ কারতে হয়। শিল্প-বিপ্লব কেবলমান্র 
উৎপাদন-ব্যবস্থায় আমূল পাঁরবর্তন আনে নাই, সমাজেও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সৃচন। 
কারয়াছিল । যেমন, শ্রমিক-মালিক বিরোধ, শিল্পে নিযুস্ত শ্রামকদের' অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং বাসম্ছানের সমস্যা, গ্রাম-ভান্তক সমাজের অবক্ষষ এবং 
নগর-ভাত্তক সমাজের সম্প্রসাবণ প্রভাতি নানারকমের সামাজিক পারিবর্তন শিল্প- 
বিপ্লবের ফলশ্রাত হিসাবে দেখা দিতে থাকে । তাহা ছাড়া, শিপ্প-বিপ্লবেব প্রথম 
জোয়ারের মুখেই নানারকম রাজনীতিক মতবাদ প্রচারিত হইতে থাকে । এইসব 
মতবাদের পরিণতি দেখিতে পাই ফরাসী বিপ্লবে । ফরাসী বিপ্লব স্বাধীনতা, সাম্য 
ও মৈত্রীর আদর্শ ঘোষণ। করে৷ ইহাকে চিন্তার জগতে একটি বিপ্লবাত্মক পাঁরবর্তন 
বাঁললে অত্যান্ত হয় না। শিল্প-বিপ্লবে যে-সব সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয, ফরাসী- 
বিপ্লবে উচ্চারিত আদর্শে অনুপ্রেরণায় সেইসব সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান খজিবাব 
চেষ্টা করা হয়। দারিদ্য এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভাঙ্গর 
পারবর্তন দেখা দেয়। পূর্বে দারিদ্যুকে ভাগ্যবিড়ন্বিত মানুষের কপালের ফের বালিয়। 
গণ্য করা৷ হইত এবং অসহায়ভাবে মানিয়া লওয়া হইত। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের 
ফলে যখন একদিকে প্রাচুর্য এবং অপরাদকে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন 
দারিপ্র্কে সামাজিক সমস্যা হিসাবে স্বীকার করা হয়। কি উপায়ে এই সমস্যার 
সমাধান কর! যায় ইহ। লইয়া চিন্ত। এবং নানা-প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। 
সমাজের নানা ক্ষেত্রে সামাজিক সমীক্ষা (50০18] ৪01০১ ) চালানোর চেষ্টা কবা 
হয়। সমাজতাত্বুক চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করিবার পথে ইহাই প্রথম উল্লেখযোগ্য 
ধাপ। 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি অনুরূপ গুবুদ্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন ৷ সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে পশ্চিম যুরোপাঁয় নাবিকগণ দলে দলে দেশ দেশাস্তরে যাইতে 
আরম্ভ করে। বিদেশ হইতে তাহারা বাণিজ্য সম্ভার ছাড়াও নান।৷ আভজ্ঞতা সয় 
কারয়। নিয়া আসিত । এইভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত সমাজের ফ্বতন্্র আচার আচরণ ও 
অনুশাসনের সঙ্গে যুরোপীয় চিন্তাশীল ব্যাস্ত ও জনসাধারণের পাঁরচয় হইতে থাকে । 
বিভিন্ন দেশের জীবন-ধারার (০8176) পার্থক্য তাহাদের সমাজ-সচেতনত৷ বৃদ্ধি 
কাঁরতে সাহায্য করে। ইহার ফলে ইীতিহাস-চর্ঠা নৃতন রূপ নেয়। কতিপয় অসভ্য 
বর্বর জাতর সংস্পর্শে আসায় তাহাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, কিভাবে 
অসভ্য অবস্থ। হইতে তাহাদের সমাজ সুসভ্য সংগঠিত সমাজে পরিণত হইয়াছে। 


বিষয়বস্তুর পাঁরচিতি 3 


সমাজের আভিব্যন্তি অনুসন্ধান করিতে গিয়৷ যেখানে ধারাবাহকতা নির্দেশ করিতে 
অসুবিধা হইয়াছে, সেখানেই এঁতিহাসিকগণ অনুমানের 07)৩01:50108] ০: 00111৩০- 
0৪] 18007) উপর নির্ভর করিয়া ধারাবাহকত৷ টানিতে চেষ্টা কারয়াছেন । 
এই অনুমানের 'ভান্ত ছিল মানব প্রকাতির স্কাভাবক আচরণবাধ । কোন বিশেষ 
অবস্থায় মানুষের স্বভাবসুলভ আচরণ বা প্রাতক্রিয়া কি হইতে পারে ইহা অনুমান 
কারয়৷ হাঁতহাসের অজ্ঞাত অংশসমূহের উপর আলোকসম্পাত কারবার চেষ্টা 
করা হইয়াছে । এই ধরনের ইতিহাস চর্চা সমাজতাত্তুক চিন্তা ধারা গাঁড়য়৷ তুলিতে 
সাহায্য করিয়াছে । প্রথমতঃ, সমাজের বিবর্তন ও প্রগতির ধারণা পরবতাঁকালের 
সমাজচিস্তাকে সুস্পষ্টভাবে প্রভাবিত কাঁরয়াছে। এই বিষয়টি পরে বিস্তারত 
ভাবে আলোচনা করা৷ হইবে । দ্বিতীয়তঃ, এাতহাঁসকগণের (1)11939901)1081 
171960112109) নৃতন ধারায় ইতিহাস চর্চার ফলে গোটা সমাজের উপর আলোকসম্পাত 
করা হয় এবং সমাজ বলিতে যে কেবলমান্র রাষ্ট্র বা রাজনীতিক সংগঠনই বুঝায় 
ন। এই ধারণ। সুস্পষ্ট হইয়। উঠে । সমাজ যে রাষ্ট্র হইতে স্বতন্ত্র এবং আরও 
ব্যাপক এই ধারণা পরবতাঁকালে সমাজতাত্বক চিন্ত। গাঁড়য়। উঠার পথ সুগম 
কারয়াছিল । 

১৭৫০ হইতে ১৮৫০ এই এক শতাব্দীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সংঙ্ষপ্ত 
গববরণ হইতে বুঝ৷ যাল্ কি ভাবে যুরোপীয় পাঁওতগণের মধ্যে আস্তে আস্তে সমাজ- 
চিন্ত। শুরু হইয়াছিল । এই চিন্তার পুরণতি হিসাবে উনাবংশ শতাব্দীর শেষার্ধের 
গোড়ার দিকে হ্বতন্ত্ সমীজবিদ্যা হিসাবে সমাজত্ত আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবতী 
চার পাঁচ দশকে ইহা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয় অগ্রসর হয়। এই 
সময়কার সমাজতাত্বক আলোচনায় সুস্পষ্ট দুইটি ধারা পাশাপাশি চলিতে দেখা যায় । 

কিছুসংখ্যক সমাজতত্বীবিদ তথ্য-ভাত্তক আলোচনার উপর গুরুত্ব দেন। পূর্বেই 
সামাজিক সর্মীক্ষার উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহারা সমাজের বিভন্ন সমস্যা 
সমাধানের উপায় হিসাবে সমীক্ষার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সংগৃহীত 
তথ্যের ভিত্তিতে সমস্যা ও তথ্যের মধ্যে কার্কারণ সম্পর্ক স্থাপন করার উপর 
বোশ জোর দেন। আবার কিছুসংখ্যক সমাজতত্বঁবদ গোটা সমাজকে চোখের 
সামনে রাখিয়া সমাজের গাঁতি, প্রকৃতি ও বিবর্তন সম্পাঁকত কপ্পনা ব৷ 
অনুমান-ভিন্তিক (876০81911৬6) আলোচনার উপর জোর দেন। যেমন, 
ডারউইনের বিবর্তনবাদের অনুসরণে জৈব বিবর্তনের মূল নীতিগুলির সাহাযো 
কেহ কেহ সমাজের বিবর্তন ব্যাখ্যা কাঁরতে চেষ্টা করিয়াছেন । আধার কিছুসংখ্যক 
সমাজতস্বীবিদ পদার্থাবদ্যার অনুসরণে সমাজকে একটি সুসংবন্ধ কাঠামে। ( 808০6815 ) 
কপ্পন৷ করিয়া সমাজের ক্রিয়াকলাপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ কারতে চেষ্টা করিম্নাছেন । 
বর্তমানকালেও সমাজতাত্বক আলোচনায় তথ্যভিত্তিক ও অনুমান-ভাত্তিক ধারা 
দুইটি পাশাপাশি চলিতে দেখ। যায় । 

এই সধাক্ষপ্ত এ্রীতহাসিক সর্মীক্ষার পারপ্রোক্ষতে আমর৷ সমাজতত্তের বিষয়বন্তু ও 
অনুশীলন পদ্ধাতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিব । 


4 সমাজতত্ব 


গ্ত্ভা 

প্রথমাবস্থায় সমাজতত্বের বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপকভাবে (5095০101985৫19) 
নিণণীত হইত। সমাজস্থ মানুষের ষাবত্তীয় কাজকর্ম এবং সবরকমের সামাজিক সম্পর্ক 
সমাজতত্বের আলোচ্য বিষয় বাঁলয়া গণ্য করা হইত । মানুষের সামাজিক জীবন 
যাপনের ইতিহাসও এই আলোচনা হইতে বাদ যাইত না। কিন্তু অপ্পকালের 
মধোই দেখা যায় যে, এইরূপ ব্যাপক ও বিস্তৃত পারিসর সুক্ষ বিচার বিশ্লেষণের পক্ষে 
মোটেই অনুকূল নহে । এই কারণে আপান্ত উঠে যে, সমাজতত্ত স্বতন্ত্র সমাজাবিদা 
হিসাবে গণ্য হইতে পারে না । 

এই ধরনের আঁভযোগের ফলে দুই দিক হইতে সমাজতত্বের পারাধ নিদিষ্ট 
কারবার চেষ্টা কর! হইয়াছে । প্রথমতঃ, কিছুসংখ্যক সমাজত্বীবদের মতে সমাজ- 
জীবনের বিশেষ কয়েকটি দিক লইয়৷ বিশ্লেষাত্মক আলোচনা করাই সমাজতত্বের 
বিষয়বস্তু (০০977091010 ০7 99০01091985 ৪5 2 ০159119 06111160 996০19- 
119] )। দ্বিতীয়তঃ, কিছুসংখ্যক সমাজতত্তীবদের মতে, বাভন্ন সমাজবিদ্যা 
( যেমন, রাষ্ট্রীবজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ দর্শন ইত্যাঁদ ) যাহা আলোচন৷ করে তাহার 
মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন সংশ্লেষাত্মক আলোচনা করাই সমাজতত্তের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া 
উচিত (006 ৮15%/ ০0 9০9০1091098 &$ ৪ 5%70)515 ০01 21] 99০18] 
501617065 ) । 

প্রথমোন্ত মতবাদের (9০1)০901 ০1 চ০7031 5০০109198% ) সমর্থনে নিম্নালাখিত 
যুক্তি ও ব্যাখ্যা উত্থাপন কর! হইয়াছে । “এই মতবাদ অনুসারে, সমাজস্থ মানুষের 
পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা এবং সমাজ জীবনে বিভিন্ন রকম সম্পর্কের তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা কর৷ সমাজতত্বের আলোচ্য বিষয় । বিভিন্ন সমাজতর্তুবিদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
হইতে এই মতবাদের আলোচন৷ কাঁরয়াছেন । 

ফাঁতিনেও টনিজ (1091)015$ ) সমাজস্থ লোকের পারস্পারক সন্বন্ধের 
ঘনিষ্টতার তারতম্য অনুসারে সমাজকে সম্প্রদায় ( 035106177501)816 ০01 0010)100- 
0105) এবং সামাতি (95961150199 ০/ ৪55০০18010) ) এই জাতিরূপে বিভন্ত 
কাঁরয়৷ বিশ্লেষণ কাঁরয়াছেন। তৃতীয় পারচ্ছেদে এই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারত 
আলোচন৷ করা হইবে । 

আরেকজন জার্ম!ন সমাজতত্ববিদ জর্জ সিমেলের (91101761 ) মতে সমাজস্থ 
মানুষের পারম্পাঁরক ক্রিয়া-প্রাতিব্িয়া৷ (1706619011015 ) বিশ্লেষণ কাঁরয়। পারস্পরিক 
'করয়া-প্রাতীক্রয়াগুলকে 'বাভন্ন জাতিরূপে (69105 ০: (5965) ভাগ করা 
সমাজতত্বের আলোচ্য বিষয় । তাহার বন্তব্য একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে তিনি 
ব্যস্ত করিয়াছেন । আমরা আমাদের মনের নান৷ ভাব ভাষায় প্রকাশ করি । কিন্তু 
ভাষায় প্রকাশিত বিষয়বস্তু ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় নহে । বিষয়বস্তু বিচার না 
কাঁরয়া৷ বৈয়াকরণ ভাষার গঠন প্রণালী বিশ্লেষণ কারয়।। শব্দ-গঠন, শব্দ-প্রয়োগ 
সম্পারকত নিয়মাবলী আলোচনা! করেন। অনুরূপভাবে, সমাজ-জীবনের বামন 
ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক এবং বিশেষ বিশেষ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়! 
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প্রকাশিত হইতে দেখা যায় । যেমন, প্রভুত্ব ও অধীনত, প্রতিযোগিতা, শ্রমবিভাগ 
ইত্যাদি নানারকম পারস্পারিক সম্পর্কের প্যাটান বা ফর্ম রাজনীতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে, পরিবারে এবং সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই । অতএব 
বৈয়াকরণের ন্যায় সমাজতত্বিদেরও কাজ হইল সমাজের বাভল্ল ক্ষেত্র বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা না করিয়া নানাপ্রকার সামাজিক সম্পর্ক ব৷ পারস্পারক ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়। 
বিশ্লেষণ করিয়৷ বাভন্ন ফর্মে বা জাতিরূপে ভাগ করা । 

আরও দুইজন জামান সমাজতত্ীবদ্‌ আলফ্রেড ফিয়ারকান্ড (105৫ ৬161 
11700) এবং লিওপোল্ড ফন্‌ হ্বীঁজ (1.5012014 ৬০1) ৬1556) সামাজিক 
সম্পর্কের আরও সৃষ্ষম ব্যাখ্যা এবং আরও জটিল শ্রেনীবিভাগ কাঁরয়াছেন। 

ফিয়ারকান্ড-এর মতে, আমাদের সামাজিক জীবন যে-সব মানসিক বাঁন্তর উপর 
নির্ভরশীল, সেই বৃত্তিগুলি বিশ্লেষণ করাই হইল সমাজতত্বের আলোচ্য বিষয় । তাহার 
মতে, সমাজতত্তে ভারতীয় সমাজ বা ফরাসী সমাজের একমাত্র তাৎপর্য হইল সমাজের 
পারস্পারিক সম্পর্কের গ্বতন্ত্র উদাহরণ হিসাবে । এই দুইটি সমাজের সমাজ-বন্ধনের 
পম্চাতে কোন্‌ কোন্‌ মানাঁসক বৃত্ত কাজ করে অথব৷ এই দুইটি সমাজের স্থিতি এবং 
গতি কি প্রকার মানাঁসকতার উপর নির্ভর করে এই জাতীয় বিষয়গুলিই সমাজতত্বের 
উপজীব্য । 

ফন হ্বীজ-এর বন্তব্য হইল, সমাজস্থ লোকের পারম্পাঁরক সম্পর্ক দুইটি মৌল 
মানাঁসক প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হয় । একীটি সংযোগকারী (৪$9০9০1801%০) এবং 
অপরটি বিয়োগকারী (4155090180৮ ) প্রবণতা । সংযোগকারী প্রবণতার উদাহরণ 
খাপ খাওয়ানো, সমত। আনয়ন কর ইত্যাঁদ । িয়োগকারী প্রবণতার উদাহরণ দ্বন্দে 
লিপ্ত হওয়া, 'বরুদ্ধাচরণ কর৷ ব প্রাতযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়। | তাহার মতে, 
সমাজস্থ লোকের পরস্পরের সঙ্গে হয় সংযোগকারী সম্বন্ধে নতুবা িয়োগকারী 
সম্বন্ধে আবদ্ধ । সব রকম সামাজিক সম্পর্ককে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় বলিয়৷ তিনি 
মনে করেন 2। 

ধাহারা উপরোক্ত উপায়ে সামাঁজক সম্পর্কের বিশেষ বিশেষ দক আলোচনা করাই 
সমাজতত্বের আলোচ্য 'বষয় বাঁলয়। মত পোষণ করেন, তাহাদের মতবাদকে নানাঁদক 
হইতে সমালোচন। করা হইয়াছে । অনেকের মতে, গোটা সমাজকে উপেক্ষা করিয়া 
কেবলমান্ন বিশেষ বিশেষ পারস্পারক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ করিলে আলোচন৷ 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে অর্থহীন হইবে । যেমন, অর্থনোতিক জীবন বাদ 'দয়। প্রাতযোগিতার 
আলোচনা করা নিরর্থক । আবার একই ধরনের পারম্পারক ব্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বর্গ 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম । যেমন, পারিবারে অধানতা বলিতে ধাহা বুঝায় রাজ- 
নীতিক ক্ষেত্রে বা ধর্মীয় সম্পর্কে অধীনত সম্পূর্ণ অন্য অর্থ বহন করে। সুতরাং 
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6 সমাজতত্ত্ব 


সমালোচকদের মতে, আলোচনা বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্র আরও ব্যাপক না কারলে 
আলোচন। অর্থবহ বা ফলপ্রসূ ন৷ হওয়ারই কথ। । 

এইজন্য অনেক সমাজতত্ববিদ সংশ্লেষাত্বক (5৮0070০) আলোচনা করার 
পক্ষপাতী । তাহাদের মতে, সমাজের বিভিন্ন অংশ এবং কার্কলাপ পরস্পর সম্বস্ধ- 
যুন্ত ও নির্ভরশীল । সমাজ জিনিষটি জৈব না হইলেও যাস্তিক নহে । নানা রকম 
মানীসক বন্ধনের দ্বারা ইহা সংশ্লিষ্ট । অতএব অন্যান্য সমাজবিদা। সমাজের 
বিশেষ বিশেষ অংশ পৃথক ভাবে আলোচনা করিলেও এই ধরনের আংীশক আলোচনা- 
গুলিকে এক সূত্রে গাথিয়া সমাজকে সামগ্রিকভাবে দেখার প্রয়োজনীয়তা রাহয়াছে। 
অর্থনীতিবিদ রাষ্ট্রীবিজ্ঞানী বা এীতহাসিক তাহাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হইতে 
সমাজের বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন । কিন্তু সমাজ আঁভন্ন এবং সমাজের এক অংশে 
যাহা ঘটে তাহা অপরাপর অংশকেও নানাভাবে প্রভাবিত করে । সমাজের এই 
সামাগ্রক রূপটি তুলিয়৷ ধরা ও বিশ্লেষণ করাই সমাজতত্ের বিষয়বস্তু । এই মতবাদের 
সমর্থকদের মধ্যে এমিল ডুর্কহেইম (1210116 19011086110 ) ও হবহাউসের (170৮- 
1008৩ ) নাম উল্লেখ করা যায় । 

ডুর্কহেইম সমাজতত্কে প্রধান তিন ভাগে বিভন্ত করিয়াছেন । প্রথম ভাগের 
নাম দিয়াছেন $০০121 121011)01098% বা সমাজের গঠন-সম্পকিত বিদ্যা । 
ভৌগোলিক অবস্থান, লোকসংখ্যার আয়তন ও ঘনত্ব প্রভাতি বিষয়গুলি সমাজ-গঠনে 
1ক ধরনের এবং কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে এই জাতীয় আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রথম 
ভাগের বিষয়বস্তু । দ্বিতীয় ভাগের নাম দিয়াছেন 99০18] 71)/5191989 বা সমাজের 
শারীরবৃত্ত । সমাজে নানাপ্রকার প্রাতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা। (11561010183) কিভাবে 
উদ্ভূত হয় এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এই ভাগের আলোচ্য বিষয় । যেমন, ধর্ম, নীতি, 
আইন ব৷ অর্থনোতিক ব্যবস্থার সামাজিক পটভূঁমিক৷ নির্দেশ করাই এই ভাগের বিষয়- 
বন্তু। তৃতীয় ভাগের নাম দিয়াছেন 061061251 9০০।০1০৪/ বা সাধারণ সমাজতত্ব 
দ্বিতীয় ভাগে সমাজের বাভল্ন অংশ সম্পর্কে যাহা পৃথকভাবে আলোচিত হইবে তাহার 
মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কনা এবং থাকিলে সেই যোগসূত্র নির্ধারণ কর সাধারণ 
সমাজতন্ত্র বিবেচ্য বিষয় । ডুর্কহেইম এই প্রকার সংশ্লেষাতক আলোচনার উপর 
[বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । তাহার মতে, সমাজে যাহ। ঘটে তাহার একটি বা 
একাধিক সামাঁজক কারণ (০০1৪| £8০%$) থাকে । যেমন, তিনি আত্মহত্যা 
(81006) সম্পর্কে যে গবেষণ৷ করিয়াছেন, তাহাতে তান দেখাইতে চেষ্টা কারিয়া- 
ছেন যে আত্মহত্য। নিতান্তই ব্যান্তগত ব্যাপার হইলেও তাহার অনেকগুলি সামাজিক 
কারণ থাকে । উদাহরণ-্থর্প, ডূর্কহেইম পারিসংখ্যানের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, 
অর্থনৈতিক মন্দা ব্যন্তিগত জীবনে সাংঘাতিক আঘিক বিপর্যয় টানিয়া আনে এবং 
আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি করে । 

হবহাউসের মতে, সমাজের বিভিন্ন অংশের গবেধণালন্ক "সিদ্ধান্তের একব্রীকরণ 
দমাজতত্বের আলোচ্য বিষয় । তবে ইহা কোন কৃত্রিম একন্রীকরণ (206011901081 
18919951001) নহে | গোট। সমাজের মধ্যে এক বা একাধিক মৌল ভাবধারা 


বষয়বন্থুর পারাচাতি ণ 


(০9708] ০00০৫001908) পারব্যাপ্ত রহিয়াছে । এই ভাবধারা সমাজের বিভিন্ন 
অংশকে প্রভাবিত করে । অতএব সমাজতত্বীবদের কাজ হইল এই সমন্বয়ী ভাবধারা 
স্মরণ রাখিয়া সমাজের বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণ করা । হবহাউস ও ডুর্কহেইমের 
চিন্তাধারায় এইদিক হইতে যথেষ্ট মিল দোখতে পাওয়৷ যায় । 

একটু গভীরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সমাজের অংশ বিশেষের 
বিশ্লেষাত্রক আলোচনা এবং গোটা সমাজের সংশ্লেষাত্ক আলোচনার মধ্যে কোন 
বিরোধ নাই । কোন অংশকে গোটা সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নহে । 
এইজন্য অংশাঁবশেষের আলোচনা করিবার সময় অন্যান্য অংশকে উপেক্ষা করিলে 
সেই আলোচন৷ অসম্পূর্ণ থাকিয়৷ যায়। অপর পক্ষে, 'বাভন্ন অংশের সম্যক 
আলোচন৷ না করিলে গোটা সমাজের আলোচনাও সর্ধাঙ্গসুন্দর ও সার্থক হইতে পারে 
না। সুতরাং সমাজের অংশাবশেষের বিশ্লেষণ এবং গোটা সমাজের সংশ্লেষাত্বক 
আলোচনা যুগপৎ চলিতে পারে এবং চলা উচিত। সমাজতত্বে দুইয়েরই স্থান 
আছে। 

উপরোন্ত (আলোচনার ভিজ্তিতে সমাজতত্বের বিষয়বস্তু নিম্নীলাখতভাবে বিবৃত 
কর৷ যাইতে পারে । প্রথমতঃ, যে-সব প্রাতষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা, সামাত বা সামাজিক, 
সঙ্ঘবের ($০০181 £০0) ভিতর দিয়া বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহাদের বিষ্লেষণ করা এবং জাতির্পে ভাগ করা সমাজতত্বের আলোচ্য 
বিষয় । দ্তীয়তঃ, সমাজের বিভিন্ন ভাংশ বা উপাদানের মধ্যে যোগসূত্র নির্ধারণ 
কারয়া পারস্পারিক সম্পর্ক আলোচন৷ করা৷ সমাজতত্তের বিবেচ্য বিষয় । যেমন, একাদিকে 
অর্থনোতক ও রাজনোতিক ব্যবস্থা এবং অপরদিকে নোতিক মান ও আইনব্যবন্থার মধ্যে 
পারস্পাঁরক সম্বন্ধ নির্ধারণ করা এই প্রকার আলোচনার অস্তভূর্ত । তৃতীয়তঃ, সমাজের 
স্থিতি এবং গাঁত বিশ্লেষণ করিয়া সমাজের স্থিরত্ব (9901110) ও গাতশীলতার 
অনুকূল এবং প্রাতকূল উপাদানগুলি নির্ণয় করা । চতুর্থতঃ, গবেষণামূলক কাজে 
যে-সব তথ্য সংগৃহীত হয় তাহার সাহায্যে সমাজে কোনদিকে এবং কি ধরনের 
পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা আছে তাহা নির্দেশ করাও সমাজতর্ববিদদের আলোচনার 
অন্তর্গত । যেমন, পাঁরবার্তত অবস্থার ফলে কাঠামো ও কারাবলীর দিক হইতে 
পাঁরবারের নান৷ প্রকার পরিবর্তন আলোচনা কর৷ ছাড়াও ভাবিষ্যতে পারবারিক 
কাঠামে। কি রূপ পরিগ্রহ করিবে ইহার হীঙ্গতও তাহারা দিয়া থাকেন । 

আরেকটা বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন । সমাজ সম্বন্ধে কেবলমাত্র 
তত্তগত বিশ্লেষণ কর! ছাড়াও বর্তমান কালে সমাজতত্বব্দগণ বাভন্ন রকমের সামাজিক 
সমস্যার উদ্ভব ও তাহাদের সন্তাব্য প্রতিকার সম্পর্কেও গবেষণা কাঁরয়া থাকেন । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সামাজিক সমস্যা লইয়া যে-কাজ শুরু হইয়াছিল তাহাই 
বর্তমানে আরও ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব লাভ কারয়াছে। শিস্প-ভিত্তিক জটিল সমাজব্যবন্থায় 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন, অর্থনোতিক বা শিক্ষা ক্ষেত্রে) গৃহীত সরকারী নীতির সন্তাব্য বা 
বাস্তব ফলাফল আলোচন৷ কর৷ বর্তমানে সমাজতন্বীবদগণের গবেষণার বিষয়বন্ু হইয়া 
দাড়াইয়াছে । এই জাতীয় আলোচনাকে ফলিত সমাজতত্ের অন্তর্ভুন্ত বিষয় বা যায় । 


৪ সমাজতত্ব 


সমাজতত্ব কি মুল;মান-নির০পক্ষ ? 

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে । যখন সমাজতত্তীবদগণ সামাজিক পাঁরবর্তনের 
গতি আলোচনা করিবেন তখন কি তাহারা ভাল-মন্দের বিচার কাঁরবেন ? যেমন, 
যৌথ পারিবারিক কাঠামে। ভাঙ্গিয়। যাওয়। সম্পর্কে কি তাহার নীতিগত কোন মতামত 
ব্ন্ত কারবেন?ঃ এক কথায়, সমাজতত্ব কি মূল্যমানীনরপেক্ষ হইবে ন৷ মৃল্যমান 
নির্দেশক হইবে ? 

আমরা সমাজতত্বের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যে-সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা 
কারয়াছি তাহা হইতে দেখা যায় যে, প্রথম হইতেই সমাজতত্ুকে মৃল্যমান-নিরপেক্ষ 
শাস্ত্র হিসাবে গাঁড়য়। তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । অষ্টাদশ ও উনাবংশ শতাব্দীতে 
কং-এর দৃষ্টবাদ (9০051011310), ীব-বিজ্ঞানের আভব্যান্তবাদ (7৮0100010119]) ) 
এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অনুশীলন-পদ্ধাত দ্বারা সমাজতত্ীবদগণ প্রভাবিত হইয়াছিলেন । 
সুতরাং সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত না৷ হইয়া সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষতা বজায 
রাখিয়া সমাজের বিভন্ন দিক বিশ্লেষণ করা সঙ্গত বালয়া তাহাদের ধারণা ছিল । 
তাহাদের মতে, ভাল-মন্দ ব৷ বাঞ্চত-অবাঞ্ঠতের বিচার নাঁতিশাস্ত্রের বিষয়, 
সমাজতত্তের নহে । তাহাদের আশঙ্কা ছিল, এই ধরনের বিচারে লিপ্ত হইলে 
সমাজতত্বের গ্বাতন্্য বিনষ্ট হইবে এবং পৃথক সমাজীবদ্যা হিসাবে ইহার টিকিয়। 
থাকবার কোন আঁধকার থাকবে না। তাহাদের আঁভমত ছিল এই যে, সামাঁজক 
পরিবর্তনের গাঁত ব৷ প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিক্র সময় যথাসম্ভব ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় 
বাঞ্চিত-অবাঞ্ছিতের প্রশ্ন এড়াইয়া বুদ্ধিগ্রাহ্য বিচার ও বিশ্লেষণের উপর জের দিতে 
হইবে। এখনও সমাজতত্ববিদগণ মোটামুটি এই মত পোষণ করেন । 

আদর্শের দিক হইতে ইহা। মানিয়৷ লইলেও তাহারা এই আদর্শ রূপায়ণ করিতে 
গিয়া। কয়েকটি বাধার সম্ম্থীন হন । সাগরে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, 
সমাজতত্বরীবদগণ সমাজের আরও অন্যান্য লোকের মত বিধি-শাঁসত সমাজে 
(10010801৩ ০০161 ) বাস করেন। তাহাদের কোন কিছু কর! বা না-করা 
অনেকাংশে সমাজে প্রচলিত বিধি-নিষেধের উপর নির্ভর করে । এই বিধি-নিষেধগুলি 
আবার কয়েকটি মৌল মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ান্ত্রত হয়। সমাজে বাস কারিয়৷ কাহারও 
পক্ষে এই মৌল মৃল্যবোধগুলিকে উপেক্ষা করিয়৷ চল৷ প্রায় অসম্ভব । সমাজের 
তির্কার এবং অবস্থাবিশেষে শাস্ত এত বোশ কঠোর হয় যে, আঁধকাংশ লোকের পক্ষে 
এই চাপ সহ্য করা কষ্টকর । এই অবস্থায় সমাজত্ীবদের বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং যুন্তির 
উপর প্রাতষিত কোন বিচার যাঁদ সমাজের মৌল মূল্যবোধের বিরোধী হয়, তাহা হইলে 
আত্মরক্ষার খাতিরে তাহার 'সিঙ্াস্তকে পারবর্তন করার প্রয়োজন হইতে পারে। 
মার্কিন বুন্তরাষ্ট্ের মত অগ্রসর দেশেও এক সময় প্রাক বিবাহ যৌনসম্পর্ক অনুসন্ধান 
ও বিশ্লেষণ করার অভিযোগে কয়েকজন সমাজতর্তুবিদকে চাকুরি হইতে বরখাস্ত 
কর! হয় । 

এই প্রসঙ্গে আরেকট। 'দিকও বিবেচনা কাঁরতে হইবে ৷ শৈশবাবন্থা হইতে নানা- 
ভাবে সামাঁজকীকরণের ফলে আমাদের জীবনে এমনভাবে সমাজের বাধানষেধের 
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স্বাঙ্গীকরণ ( 8551011181101) ) ঘটে যে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমাজের প্রচলিত 
মূল্যবোধের দ্বারা আমাদের কাজকর্ম ও চিন্তাভাবন৷ প্রভাবিত হয়। এই অবস্থায় 
শত চেষ্টা করিয়াও সমাজতত্বীবদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে মূলামান-নিরপেক্ষ হওয়া 
অসম্ভব । একটা সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । অনেক সময় অনেক 
সমাজতত্বিদ নানারকম সামাজিক সম্্স্যাবলী লইয়া অনুসন্ধান-কার্য চালান । 
একটু গভীরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সামাজিক মূল্যবোধের বিরোধী 
কাজকর্মকে তাহারা সমস্যা বলিয়া ধারিয়। লন এবং অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের সাহায্যে 
সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে প্রছন্নভাবে সঙ্গতি রাখিয়া সমস্যার প্রতিকারের উপায় 
নির্দেশে করেন। ইহা খুবই ফ্বাভাবিক । পদার্থবিজ্ঞানী বা রাসায়নিকের মত 
মূলামান-নিরপেক্ষ হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে । 

অতএব সমাজতন্ীবিদ নীতিগতভাবে মৃল্যমান নিরপেক্ষ থাঁকয়৷ কাজ করিতে চেষ্ট। 
কাঁরলেও তাহার সঙ্কষ্প বাস্তবে বৃপায়িত করা অসম্ভব। তাহাকে উপরোক্ত দুইটি 
অন্তরাষ মানিয়া লইতে হইবে । তবে ইহাও অনস্বীকার্য যে, তাহাকে যথাসম্ভব ভাল 
মন্দের বিচার পাঁরহার কারয়া চালতে হইবে । এই 'দিকে দৃষ্টি দিলে তাহার বিচার- 
বিশ্লেষণ পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হইবে না। 


অন্থ্ান্ সমাজবিদ্যার সচঙ্গ সম্পর্ক 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'বাভন্ন সমাঞ্জাবদ্যা যাহা আলোচনা করে তাহার মধ্যে 
যোগসূত্র স্থাপন করিবার জন্য সংশ্লেষাত্বক আলোচনা করাই সমাজতত্তের বিষয়বস্তু । 
কাজেই অন্যান্য সমাজবিদ্যার সঙ্গে সমাজতত্তের সম্পর্ক একটু বিশদভাবে আলোচন৷ 
কাঁরলে সমাজতত্বের আলোচ্য বিষয়ের পাঁরধি আরও সুম্পষ্ট হইবে । এই উদ্দেশ্যে 
কয়েকটি সমাজবিদ্যার সঙ্গে সমাজতত্তের সম্পর্ক নিম্নে বিবৃত করা হইল । 


অর্থমীতি ও সমাজতত্তব 

মানুষের কাজকর্মের যে অংশ ধনের সহিত সম্পকিত, প্রধানতঃ তাহাই অর্থনীতির 
আলোচ্য বিষয় । সেইজন্য অর্থনীতির আরেক নাম ধনবিজ্ঞান। সাধারণ অর্থে ধন 
বালিতে আমরা টাক৷ পয়স৷ ও অন্যান্য বিষয় সামগ্রী বুঝ । কিন্তু অর্থনীতিতে ধন 
বাঁলতে সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ বুঝায় । যে-সব ঘ্রব্য প্রত্যক্ষ ব পরোক্ষভাবে মানুষের 
চাহিদা পূরণ করে এবং যাহাদের যোগান সীমাবদ্ধ সেইসব দ্রব্য ধন বলিয়৷ পরিচিত । 
মানুষের ধন আহরণ ও ধন-সৃজন প্রচেষ্টা, ধন-ব্টন ও ধনের ব্যবহার, সমাজের 
সামাগ্রক অর্থনোতিক শ্রীবৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ এবং উপায়গুলি কার্ষে প্রয়োগ করার 
বাভন্ন পদ্ধতি লইয়৷ গবেষণা কর অর্থনীতির বিষয়বন্ধু । 

অনেকাঁদন পর্যন্ত অর্থনীতাবিদগণ অর্থনীতিকে অন্যান্য সমাজাবিদ্যার প্রভাব হইতে 
মুস্ত রাখিয়া নিজেদের গ্কাতন্্য রক্ষা কারতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । সমাজের অন্য সব 
ঘটনা ব৷ সামাজিক পারিশ্িতি উপেক্ষা কাঁরয়৷ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক জীবন, কাজকর্ম 
ও চিন্তা-ভাবনা অর্থনীতাবিদদের বিবেচ্য বিষয় 'ছিল। কোন অর্থনৌতক নিয়ম 
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(60918910710 1855 ) প্রাতিষ্ঠ) করিবার সময় তাহাদের বলিতে হইত যে, অন্যান্য 
বিষয় অপরিবাঁতিত থাকিলে (০03০1 (01089 16117810108 0116 3816 ) “ক'-এর 
বিশেষ কোন পাঁরবর্তনে খ"-এর অমুক ধরনের পাঁরবর্তন হইবে । যেমন, চাহিদার 
নিয়ম অনুসারে অন্যান্য বিষয় অপরিবতিত থাকিলে মূল্য বৃদ্ধ হইলে-চাহিদ। হাস 
পাইবে । অর্থনৈতিক আলোচনা ও গবেষণা বহুদিন পর্যস্ত এই ধারায় চলিয়াছিল । 

কিন্তু সমাজের অন্যান্য বিষয় অপাঁরবাঁতিত থাকে না৷ বিয়া অর্থনৌতক নিয়মের 
অনেক ব্যাতিক্রম মানিয়া লইতে হইত। সেই কারণে অর্থনোতিক আলোচনা ও 
গবেষণাকে আরও বাস্তবমুখী কারবার জন্য অর্থনীতির আলোচনার পরিধিও সম্প্রসারিত 
করা হয়। ইহার ফলে সমাজতন্ব ও অর্থনীতির মধ্যে যোগাযোগ প্রাতিষ্ঠিত হয় । 
কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচন৷ করা হইল ॥ 
প্রথমতঃ, মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ (6০017801010 ৮০17৪৬1০) তাহার জীবনের 
অন্যান্য দিক হইতে পৃথক নহে । বরং তাহার অর্থনৈতিক আচরণ, চিস্তা-ভাবনা ও 
উদ্যম তাহার পাঁরিবেশ, মূল্যবোধ ও অন্যান্য মানাঁসিক প্রবণতা দ্বারা গভীরভাবে 
প্রভাবিত হয় । এইজন্য সমাজতাত্ক গবেষণা ও বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক আচরণকে 
বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে বিশেষ সাহায্য করে । বর্তমান কালের বিকাশমুখী অর্থনীতি- 
সম্পাঁকত (010৬৮ 72001001009 ) নানাবিধ সমস্যা আলোচন৷ কারবার সময় এই 
বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ কারয়াছে। অনুন্নত দেশগুলির অর্থনোতিক উন্নয়নের পথে 
যে-সব কারণ সমস্যার সৃষ্টি করে তাহার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইল সেইসব দেশের 
লোকেদের মানাঁসক গঠন, জীবনাদর্শ ও এাতহ্য । সুতরাং সমাজতাত্তৃক গবেষণালন 
তথ্যের সাহায্যে অর্থনীতিবিদদের অর্থনৈতিক বিকাশ সম্পকিত সমস্যাবলীর আলোচন৷ 
কারতে হয়। এই প্রসঙ্গে হ্যাগেনের (5.6. 788০5 ) নাম করা যায় । তানি 
্বাধীনোত্তর ব্রহ্মদেশের অর্থনৈতিক বিকাশসম্পর্কিত সমস্যাগুলি আলোচনা করিতে 
িয়। নৃতন কিছু করার মনোভাব ( £)708015 795130081105 ) কি কাঁরয়। গড়িয়া 
উঠে সেই সম্বন্ধে সমাজতাত্বক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।1 বহু পথে ম্যাক্স 
হ্বেবার (1495 ৬/৩৮০:) ধনতান্ত্রক ব্যবস্থার সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশ আলোচনা 
কাঁরতে গিয়া অর্থনোৌতিক কাজকর্ম ও চিন্ত।-ভাবনার উপর ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে 
1বস্তারত ভাবে আলোচন৷ কারয়াছিলেন । কাজেই দেখা যায় যে, অর্থনোতক বিকাশ 
আলোচন। কারতে গেলে অর্থনীতি-বহির্ভত বিষয়গুলি (10017-60010012110 8০:01) 
বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ যে 6০018917810 17181)-এর 
কষ্পন৷ কারয়াছিলেন, বাস্তবে তাহার আস্তত্ব নাই । দ্বিতীয়তঃ, অর্থনোতক জীবনের 
ভিন্ন ভিন্ন দিক সম্পর্কে সমাজতত্বীবদগণ বহু মূল্যবান আলোচনা ও গবেধণ। 
কাঁরয়াছেন। যেমন, সম্পান্ত ও স্বত্বাধকার সম্পার্কত সমস্যা, শ্রম বিভাগ, শিস্প 
সংগঠন ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যাকে তাহারা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভাঙ্গ হইতে 
বিশ্লেষণ কাঁরয়া এই বিষয়গুলর উপর আলোকপাত করিতে চেষ্টা কারয়াছেন। এই 
8০%08 69810. ৬৪115, ৮675: 80৫91000108 2/৫, 1:0৫. 8900089, 1962, 
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জাতীয় আলোচনা এত বোশ ব্যাপক হইয়াছে যে, বর্তমানে সমাজতত্তে দুইটি স্বতস্ত 
ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি ধারাকে [17005900191 99019198% ও 
2০০001010 ৪০০1০1০৪/ বাঁলিয়া৷ অভিহিত কর! হইয়াছে । আশা কর যায়, অদূর 
ভাব্যতে অর্থনীত ও সমাজতত্বের মধ্যে আরও ঘাঁনষ্ঠ যোগসূত্র প্রাতষ্টিত হইবে । 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ 

রাষ্মীবিজ্ঞানের বিষয়বন্থু রাষ্ট্র এবং রাষ্টসম্পকিত নানাপ্রকার বিষয় ও সমস্যা । 
যেমন, সরকারের গঠন ও কার্যাবলী, নাগারকদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক, রাষ্ট্র ব৷ 
সরকারের লক্ষ্য অথব৷ উদ্দেশ্য ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় রাষ্ট্রীবজ্ঞানে আলোচিত হয়। 
এই বিষয়গুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত 
হইল অনেক রকম তত্বগত আলোষ্মী। যেমন, রাষ্ট্রের উংপান্ত ও স্বরূপ সম্পর্কে 
বািভল্ল মতবাদ, বিভিন্ন রাজনীতিক আদর্শ ইত্যাদি । সরকার ও সরকারকে কেন্দ্র 
কারয়া নানারকম ব্যবহারিক সমস্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত ৷ 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপরোন্ত বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখলেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজ- 
তত্বের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যাইবে । রাষ্টীবজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের কেবলমান্র 
রাজনীতিক সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করে। অপর পক্ষে, সমাজতত্বের বিষয়বস্তু 
অনেক বেশি ব্যাপক । কারণ, সমাজ-জীবনের সব দিকই ইহার আলোচনার অন্তর্গত । 
ইহা ছাড়া, সরকারের গঠন ও সরকীরের আভ্যন্তরীণ বাভন্ন সমস্যা ও তাহার 
প্রাতকার রাষস্ট্রীবত্ঞানের উপজীব্য ৷ পক্ষাস্তরে, সমাজতত্তে সমাজে প্রচলিত অনেক 
রকমের আচার-ব্যবস্থার (11500000103) মধ্যে সরকারকে অন্যতম বাঁলয়। গণ্য কর! হয়। 

বিষয়বস্তুর বিস্তাতির দিক হইতে উপরোন্ত পার্থক্য থাক৷ সত্তেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও 
সমাজতত্বের মধ্যে অনেক মিল দেখা যায় । ইদানীং রাস্টীবিজ্ঞানে রাজনীতিক 
কাঠামোর বাহ্যিক আকারগত (01088] 701101081 55515) বিশ্লেষণ ছাড়াও, 
প্রকৃতিগত বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে । রাজনৈতিক দল, 
আমলাতন্ত্র, রাজনোতিক নেতৃত্ব, চাপসৃব্টিকারী স্কার্থবাহী সঙ্ঘ (07:595885 &০1১) 
ইত্যাঁদ বিষয় লইয়৷ নানাপ্রকার সমাজতাত্তুক গবেষণা করা হইতেছে । তাহা ছাড়া, 
রাজনীতক আচরণ, বিশেষ কাঁরয়া৷ নির্বাচনের সময় ভোটদাতাদের আচরণ সম্পর্কে 
রাষ্ট্ীবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ববিদগণ গবেষণা করিতেছেন । রাশ্ীবজ্ঞানে 2০91101581 
9০০1০198/ নামে একটি নূতন শাখা গাড়িয়া উঠিয়াছে ৷ এই শাখার বিষয়বস্তু ও 
গবেষণা-পদ্ধাতর সঙ্গে সমাজতত্বের বিশেষ পার্থক্য নাই বলিলেই হয় । এইভাবে 
সমাজতন্ত্র ও রাষ্্রীবন্ঞানের মধ্যে ঘাঁনষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে । 

তবে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ঘনিষ্ট যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সমাজতত্ব কোন বিষয়ই নিজ নিজ ফ্কাতন্্রা হারাইবে না । 
রাজনীতিক কাঠামোর বাহ্যক আকারগত বিষ্লেষণ ছাড়াও রাজনীতিক ক্ষমতা অর্জন 
ও প্রয়োগ সম্পাঁকিত নানারকমের সমসা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একান্ত আলোচ্য বিষয় বাঁলয়া 
পরিগণিত হয়। অনুর্পভাবে, সমাজতত্বও তাহার স্বাতন্্য বজায় রাখিবে । 


12 সমাজতত্ 


ইতিহাস ও সমাজতত্তু 

অতীতের ঘটনাগুলিকে ধারাবাহকভাবে সাজাইয়া অতীতকে অর্থবহ করিয়া তোলা 
ইতিহাসের উদ্দেশ্য । যে-সব জায়গায় তথ্যের অভাব থাকায় ঘটনাগুলিকে ক্লমানুযায়ী 
সাজাইয়া পাঁরবেশন কাঁরতে অসুবিধা হয়, সেইসব স্ছলে ইতিহাস-রচঁয়ত৷ 
গবেষণাকার্য চালাইয়া তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্ট। করেন। সুতরাং তাহার 
দৃষ্টি অতীতের দিকে । পক্ষান্তরে, সমাজতত্ববিদের দৃষ্টি মূলতঃ বর্তমানের দিকে 
আবদ্ধ । তবুও এই দুইটি বিদ্যার মধ্যে নানা দক হইতে যোগাযোগ রাহয়াছে । 

প্রথমতঃ, এীতহাসক সমাজতত্ত বা [715101108] 9০০19198/ বালয়। 
সমাজতত্ত্ব-চর্চার একটি ধারা আছে। যাহারা এই বিষয় লইয়া আলোচন৷ করেন, 
তাহারা এতিহাসিক ঘটনাবসীকে সমাজত।ত্ুকু দৃষ্টিভাঙ্গ হইতে বিশ্লেষণ করেন । 
ম্যাক্স হেববার ধনতান্ত্রক কাঠামোর সৃত্পাত ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে আলোচন৷। 
কারয়াছিলেন, তাহা [715011081 9০০10198%র পরায়ভুন্ত। এীতহাঁসকগণ 
যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন তাহার ভীন্ততেই সমাজতত্ব-চর্চার এই বিশেষ ধারাটি 
গাঁড়য়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এ্রীতহাঁসকগণও কয়েকটি ক্ষেত্রে সমাজতত্বের মৌল 
ধারণ। (০018০61$) ও পদ্ধাতর সাহায্যে ইতিহাস-চর্। করেন । যেসব এাতিহাঁসক 
সামাজিক হীতিহাস (9০০191 [718007) লইয়া আলোচন৷ করেন, তাহাদের আলোচ্য 
বিষয়বন্তুব সঙ্গে সমাজতত্বের আলোচ্য বিষয়বস্তুর যথেষ্ঠ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। 
সামাজিক ইতিহাস রচন। কারবার সময় তাহারা সমাজতত্ীবদের ন্যায় সামাজিক 
সম্পর্ক, সমাজের গঠন, শ্রেণীঁবিন্যাস, নানাপ্রকার আচার-ব্যবস্থা, প্রথাগত অনুশাসন 
প্রভৃতি বিষয় লইয়া চর্চা করেন। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস চ্চার ক্ষেত্রে 
এই যোগাযোগ বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! যায় । 

ইাতহাস-চর্চা ও সমাজতাত্ীক আলোচনার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণ এই যে, 
উভয় বিষয়ই সমাজস্থ মানুষের জীবন-যাপন প্রণালী লইয়া আলোচন৷ করে- অনেক 
সময় একই দৃষ্টিকোণ হইতে, আবার অনেক সময় ভিন্ন দৃক্টিকেণ হইতে । যেহেতু 
উভয় বিদ্যার একই আলোচ্য বিষয়, ইহ খুব স্বাভাবিক যে একটি বিদ্যা অপর বিদ্যার 
নিকট হইতে নানাভ'বে সাহায্য পাইয়া থাকে । ইহা বাঁললে অততুযান্ত হইবে ন৷ যে, 
এক বিদ্যার গবেধণ। অপর বিদ্যার গবেধণার পাঁরপূরক ! অতএব এই দুই বিদ্যার 
মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র যত বোঁশ প্রসারিত হইবে, ততই উভয় বিদ্যার বিকাশের 
পথ উন্মুন্ত হইবে । 


দর্শন ও সমাজতভু 

আমরা পূর্বেই আলোচন৷ করিয়াছি, কি ভাবে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে হীতহাস 
চার (79011950101) 01 [7319001 ) প্রচেষ্টা সমাজতাত্বক চিন্তাধারা গাঁড়য়া। 
তুলিতে সাহায্য কারয়াছিল। ইহার ফলে বহুদিন পর্যন্ত দার্শানক দৃষ্টিভাঙ্গ হইতে 
সমাজতত্বের বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে । যেমন, সামাজিক পরিবর্তনের গাতি 
আলোচনা কারতে গিয়া ঠাহার৷ নানারকম দার্শানক প্রশ্ন তুলিয়াছেন। সামাজিক 
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পারবর্তন কি প্রগতির সূচক 2? গোটা সমাজকে কিকোন মৌল নীতি বা আদর্শ 
বিধৃত কাঁরয়া রাখিয়াছে ১ কালক্রমে সমাজতত্বীবদগণ দর্শনের সঙ্গে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন 
করিয়া তাহাদের বিদ্যাকে স্বাত্র্য প্রদান করিতে চেষ্টা কারয়াছেন। আমরা পূর্বে 
আরও দোঁখিয়াছি, কি ভাবে তাহারা সমাজতত্বকে সব রকম মূল্যবোধের প্রশ্ন হইতে 
মুন্ত রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন । অনেকের ধারণা, বর্তমানে সমাজতত্বের সঙ্গে দর্শনের 
যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন অথবা অত্যন্ত ক্ষীণ ৷ এই ধারণা ভুল । উভয় বিদ্যার মধ্যে 
ফ্কাভাবিক কারণেই যোগসূত্র রহিয়াছে । নিম্বোন্ত দক হইতে এই যোগসূত্র আলোচনা! 
করা হইল । 

প্রথমত £, সমাজস্থ মানুষের আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করা সমাজতত্বের বিবেচা 
বিষয়। এই আচার-আচরণ আবার মূলাবোধ দ্বার নিয়ান্ত্রত বা গভীরভাবে প্রভাবিত 
হয়। অতএব মানুষের সামাঁজক আচার-ব্যবহার আলোচনা কারতে গিয়া 
সমাজতত্ববিদকে সমাজে প্রচাঁলত মূল্যবোধসমূহের বিশ্লেষণ করিতে হয় । তবে তান 
দার্শানিকের ন্যায় মূলবোধ সম্পর্কে কোন তত্বগত আলোচনা করেন না । সমাজতত্তে 
মূল্যবোধকে তথ্য (০৫) হিসাবে গ্রহণ কাঁরয়া সামাজিক আচার-আচরণ ও 
'ক্রিয়া-কলাপের উপর ইহার প্রভাব বিস্তারতভাবে বিশ্লেষণ কর হয় । 

তবুও নীতিশাস্ত্রে এবং দর্শনে মূল্যবোধ এবং মূল্যমান-নির্ণয় সম্পর্কে যাহা আলোচনা 
করা হয় তাহার সঙ্গে সমাজতর্তুবিদকে পাঁরচিত থাকিতে হয়। এই পারচয় না 
থাকিলে সামাজিক পাঁরবেশে মানুষের কাজকর্ম, আশা-আকাক্ক্ষা এবং সার্থকত৷ ও ব্যর্থতা 
সম্যকভাবে বিশ্লেষণ কর! সন্তব হয় না । ৈমন, ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় 
না থাকলে ভারতীয়দের মূলাবোধ এবং এই মূল্যবোধের সামাজিক প্রতিক্রিয়া কত 
সুদূরপ্রসারী হইতে পারে ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করা এবং 
বিশ্লেষণ কর৷ কোন সমাজত্ীবদের পক্ষেই সম্ভব নহে । 

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজতাত্বক বিচার-বিশ্লেষণের ফলে দার্শনিক 
তত্বগত আলোচনার সূত্রপাত হয় । যেমন, ভূর্কহেইম তাহার ধর্মসম্পর্কত আলোচনায় 
নানা প্রকার চিন্তাধারার উপর সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ কারতে গিয়। শেষ পর্যস্ত 
জ্ঞানতত্ীয় (61502107091981081 ) আলোচনার অবতারণ৷ করেন । 

একটি উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা 
যাইতে পারে । সমাজের স্থায়িত্বের গ্কার্থে সমাজে প্রচালত রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা 
ও আচার-আচরণের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়। চলা প্রতোকের কর্তব্য । কিন্তু ্বাভাবিক- 
ভাবেই প্রশ্ন উঠিতে পারে, সমাজে প্রচালত মতবাদের বিবুদ্ধাচরণ করার যাঁদ কাহারও 
বুদ্ধিগ্রাহ্য সঙ্গত কারণ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কতটুকু গ্কাধীনজ৷ দেওয়৷ যাইতে 
পারে? সক্রেটিসের সময় সমাজে যে-নীতিবোধের প্রয়োজন ছিল, সেই নীতিবোধ 
সক্রেটিসের কষ্ঠেই উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার বিচারকদের কণ্ঠে নে । অথচ 
তাহার সমসামায়কর| সক্রেটিসকে বুঝিতে পারেন নাই এবং সমাজের স্থায়িত্বের স্কার্থে 
তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাহা হইলে 'কি মানিয়া লইতে হইবে ষে যাহা৷ 
প্রাতষঠিত সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তাহাই শিরোধার্য ? এই জাতীয় প্রশ্ন 
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অতীতে বহুবার উচ্চারিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও উচ্চারিত হইবে । এই ধরনের 
অনেক সমাজতাত্ীক সমস্যা আলোচনা কাঁরতে গ্রিয়া দার্শনিক তত্বালোচনার 
'সুন্পাত হয় । 


সতনাবিদ্যা ও সমাজতত্তব 

মনোবিদ্যার সঙ্গে সমাজতত্বের সম্পর্ক সম্বন্ধে দুইটি বিপরীত মত ব্যস্ত করা হয়। 
জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, মানুষের যাবতীয় কাজকর্মের পশ্চাতে তাহার মন কাজ করে । 
কাজেই তাহার বাহক আচরণ ও সামাজিক সম্পর্ক বুঝিতে হইলে তাহার মানাঁসক 
বাত্ত ও প্রকীত বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । অপর পক্ষে, ডূর্কহেইমের মতে মানুষের 
যাবতীয় কাজকর্মের একটি বা একাধিক সামাজিক হেতু (5০০18] £০%9) থাকে । 
সুতরাং সামাজিক হেতুগুলি বিশ্লেষণ করিয়৷ তাহার বাহক আচরণ ও সামাজিক সম্পর্ক 
বুঝতে হইবে । তাহার মতে, এই বিষয়ে মনস্তা্তিক বিচার বিশ্লেষণের কোন স্থান 
নাই । 

বর্তমান কালেও সমাজতত্বিদদের মধ্যে মিল ও ডুর্কহেইমের মতের সমর্থক 
রাহয়াছেন। আবার অনেকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন । তাহাদের মতে কিছু কিছু 
আচার আচরণ ব্যাখ্যা করিতে গেলে মনস্তাত্বক বিশ্লেষণের প্রয়োজন এবং কোন কোন 
বিষয় কেবলমান্ন সামাজিক বাঁধ (5090101099102) 195/9 ) দ্বার। ব্যাখ্যা করা সম্ভব । 
আবার কিছুসংখ্যক সমাজতর্তুবিদের মতে, সমাজতাত্তক পন্থায় কোন কোন সামাজিক 
আচার-আচরণের ব্যাখ্যা সম্ভব হইলেও এই ব্যাখ্যার যাথার্থ্য মনস্তাত্তবক ব্যাখ্যার সাহায্যে 
যাচাই করা সঙ্গত । যাহারা এই ধরনের মত পোষণ করেন, তাহাদের বিশ্বাস সমাজ- 
তত্ব ও মনোবিদ্যা একে অন্যের পরিপূরক । 

এই প্রসঙ্গে সাজন্মনোবিদ্যার (990181 7১5০1091089 ) উল্লেখ করা যাইতে 
পারে । অনেকের মতে, সমাজতত্ব ও সমাজ-মনোবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ । 
সমাজ-মনোবিদ্যার বিষয়বন্ু সমাজতত্ব ও মনোবিদ্যার দিক হইতে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ 
কাঁরলে এই উীন্তর যাথার্থয আরও পাঁরফ্কারভাবে বুঝা যাইবে । মনোবিদ্যার দিক 
হইতে বিচার কারলে সমাজ-মনো বিদ্যার আলোচ্য বিষয়, সমাজস্ছ মানুষের ব্যান্তত্ব ও 
আচার-আচরণ কিভাবে সামাজিক পরিবেশ দ্বার। প্রভাবিত হয় ইহ। বিশ্লেষণ করা । 
সমাজন্ছ মানুষের ব্যন্তিত্ব ও বিভন্ন মানাঁসক বৃত্তিসমূহ কিভাবে সমাজে পারস্পরিক 
সম্পর্ককে প্রভাবিত করে তাহা নির্ণয় করা । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমাজ- 
মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে সমাজতত্ব ও মনোবিদ্যার মধ্যে বশেষ কোন পার্থক্য নাই । 
গবেষণার ক্ষেত্রে এই উত্তর আরও সমর্থন পাওয়া যায় । জনমত, উচ্ছৃঙ্খল জনতার 
আচরণ, রাজনীতিক ক্ষেত্রে গণ-আন্দোলন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সমাজতর্বীবদ ও 
মনোবিদগণ যে-সব গবেষণ। করেন, তাহার মধ্যে প্রকীতিগত কোন পার্থক্য দেখ যায় না। 

আবার অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে এই দুই বিদ্যার গবেষণা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় 
পরিচালিত হয় । বিরোধ বা যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া সমাজতত্ববিদ এবং 
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মনোবদ সম্পূর্ণ ভিন্ন "সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অনুরূপভাবে, সামাজিক স্তর-বিন্যাস 
ব্যাখা করতে গিয়া মনোবিদ বিষয়ীগত (5১1০01৮৩) কারণসমূহের উপর জোর 
দেন। অপর পক্ষে, সমাজতত্বীবদ বিষয়গত ( ০৮1০০1৬৩ ) কারণগুলির উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেন । 

উপরোন্ত পার্থক্যগুলি থাক! অস্বাভাবিক নহে । বিষয়বস্তু ও আলোচনা-পদ্ধাতর 
দিক হইতে দুইটি বিদ্যা স্বতন্ত্র । তবুও ইহ] অনস্বীকার্য যে এই দুইটি বিদ্যার গবেষণ৷ 
পরস্পরের পরিপূরক এবং একটির গবেষণালন্ধ ফলাফল অপরটিকে সমৃদ্ধ করে । 


ন্তত্ত্ব ও সমাজ তত 

সমাজতত্বর ন্যায় নৃতত্বের আলোচ্য বিষয়গুলি অত্যন্ত ব্যাপক ও বৈচিন্রাপূর্ণ । 
প্রত্ণতত্ব (10186০91098 ), ভাষাতত্ (1.10888150105 ), লোকের শারীরিক গঠন ও 
আকৃতি সম্পকিত চর্চা (চ1755158] 4/৯10011000010£% ), জীবন প্রণালী সম্বন্ধীয় 
আলোচনা (0810015] 01 9090181 /১70)70101959 ) ইত্যাদ কোন বিষয়ই 
নৃতত্বের বিবেচনার বাহর্ভৃত নয়। এই দিক হইতে বিচার কাঁরলে সমাজতত্ত ও 
নৃতত্ের বিষয়বস্তু প্রায় সমগোত্রীয় । িশেষ করিয়া নৃতত্বের যে শাখা জীবন-প্রণালী 
লইয়৷ আলোচনা করে, তাহার সঙ্গে সমাজতত্বের বিষয়বস্তু ও আলোচনার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য 
এত বোঁশ যে, দুইটি বিদ্যার মধ্যে ভেদ রেখ টানা খুব শস্তু। 

তবুও এই দুইটি বিদ্যার মধ্যে যে পার্থক্য রাহয়াছে, তাহা নিশ্নলাথত দিক হইতে 
আলোচন৷ করা যায় । প্রথমতঃ, অক্ষরপাঁরচয়হীন আদম (1011101055 ) মনুষ্য- 
সমাজের মধ্যেই নৃতত্রীবিদগণ তাহাদের আলোচন৷ ও গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন । 
অপর পক্ষে, শিক্ষিত ও সুসভ্য সমাজ সম্বন্ধে আলোচন৷ ও গবেষণ৷ রুর৷ সমাজতত্ববিদের 
দাঁয়ত্ব। এই মৌল পার্থক্য হইতে দুইটি বিদ্যার বিষয়বস্তু ও অনুশীলন পদ্ধাতর মধ্যে 
অন্যান্য পার্থক্যের উন্তব হয় । সাধারণতঃ নৃতত্ববিদগণ গোটা সমাজকেই বিভিন্ন 
দিক হইতে বিচার বিশ্লেষণ করেন । কিন্তু সমাজতত্বীবদগণ সমাজের 'বাভন্ন অংশ 
বা দিক লইয়া আলোচনা করেন । যেমন, কোন সমাজতত্ববিদ হয়ত পরিবার সম্পাঁকত 
বিষয় সমূহের মধ্যে আলোচন৷ সীমাবদ্ধ রাখেন, আবার কেহ হয়ত সামাজিক 
গতিশীলতা (8০0০9181 121011109 ) বা সম্পত্তি ও স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে গবেষণা করেন । 
কারণ, আধুনিক সমাজ-জীবন এত জটিল ও ব্যাপক সম্বন্ধজালে জাঁড়ত যে, সমাজ- 
তত্তবিদদের পক্ষে গোটা সমাজ বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নহে । 

দ্বতীয়তঃ, অনুশীলন পদ্ধাতিতেও দুই বিদ্যার মধ্যে পার্থক্য পরিলাক্ষিত হয় । যে- 
সমাজ নৃতত্ববিদের আলোচ্য বিষয়, তিনি সেই সমাজে বাস করেন এবং প্রতাক্ষ 
পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ কারয়া গবেষণা কার্য চালান । সুতরাং ঠাহার 
গবেষণা পদ্ধাতিকে ০11)1981 বা সাক্ষাৎ পাঁরচয়-ভিত্তিক বলিয়া বর্ণনা কর! যায়। 
অপর পক্ষে, সমাজতত্বীবদ পারসংখ্যান ও প্রশ্মমালার উপর বোশ নির্ভর করেন। 
ইহার ফলে তাহার গবেষণা অনেক বোঁশ 'নয়মমাফিক পদ্ধাততে (01981 1750100) 
পরিচালিত হয় । 
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তৃতীয়তঃ, গবেষণা-পদ্ধীতির পার্থক্যের জন্য আরেকটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
সাধারণতঃ নৃতত্ববিদগণকে ছোট সম্প্রদায়ের (802811 ০০001711010 ) মধ্যেই তাহাদের 
গবেষণাকার্য নিবদ্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু সমাজতত্ীবদদের পক্ষে বৃহদায়তন নৈব্যান্তক 
(10100911781 ) সামাজিক ব্যবস্থা বা সংগঠন আলোচনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ । 
সুতরাং এই বিষয়গুলি সমাজতত্তের একান্ত আলোচ্য বিষয় হইয়া দীড়াইয়াছে । 

ভবিষ্যতের দিকে তাকাইলে একটা বিষয় অনুমান করা যায়। অদূর ভাঁবষ্যতে 
যখন নিরক্ষর আদম আঁধবাসীরা সুসভ্য সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের নিজস্ব 
দ্বাতন্্য হারাইবে, তখন নৃতত্ব ও সমাজতত্তের মধ্যে বর্তমানের ভেদ রেখা বিলীন হইয়া 
যাইবার সম্ভাবনা রাহয়াছে। এখনও অনেক বিষয়ে এই দুইটি বিদ্যায় প্রায় একই 
রকম গবেষণাকার্য চালানেো৷ হয়। ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে নৃতত্ববিদ এবং 
সমাজতত্ববিদ প্রায় একই প্রকার গবেষণা , অতীতে করিয়াছেন এবং বর্তমান কালেও 
কারতেছেন। 


সমাজতত্ব অনুশ্ীল5নর পদ্ধতি 

সমাজতত্তের বিষয়বস্তু ও পাঁরাঁধ সম্বন্ধে যেমন সমাজতর্ীবদদের মধ্যে মতপার্থক্য 
আছে, ঠিক তেমাঁন এই বিদ্যা অনুশীলন করার পদ্ধাত সম্বন্ধেও অনুরূপ মতভেদ 
দেখা যায়। এই মতভেদের প্রধান হেতু হইল সমাজত্ুবদদের বিভিন্ন রকমের 
সমাজ চিন্তা । যশহার৷ সমাজের প্রকৃতি ও গাঁত প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর (08081 
19৬5) অধীন বাঁলয়া মনে করেন, তাহারা সাধারণতঃ বিবঙনবাদের অনুসরণে 
এতিহাসিক পর্যালোচনার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন । ইহাদের মধ্যে 
আবার কিছুসংখ্যক সমাজতত্বীবিদ তুলনামূলক আলোচনার ভীত্ততে সামাজিক ঘটনা- 
বলীর কার্ষকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ করিতে প্রয়াসী হন । অনেকে আবার জীব বিজ্ঞানের 
অনুসরণে সমাজকে জীবদেহের ন্যায় একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো (50:40176) কপ্পনা 
কাঁরয়। সমাজদেহের প্রয়োজনীয় কাকলাপ আলোচনা করেন । এই ধরনের চিন্তাকে 
90806015]- -701006101)911810 বা সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পকিত কম্মনর্বাহী 
তত্ব বালয়। আভাঁহত করা হয় । ইদানীং বিজ্ঞানের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে (বিশেষ কারিয়া 
পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে ) অভূতপূর্ব সাফল্য ও অগ্রগতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়৷ 
অনেক সমাজতত্বাবিদ পারসংখ্যানের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাজতত্ব অনুশীলন 
করার পক্ষপাতী । আমরা উপরোন্ত চারটি পদ্ধাতি বিস্তারিতভাবে আলোচন! 
কাঁরয়৷ ইহাদের মূল্যায়ন কাঁরতে চেষ্টা কাঁরব । 

যাহারা এঁতিহাসিক পদ্ধাততে সমাজের বিষ্লেষণ কাঁরতে প্রয়া্সী হইয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। কিং, স্পেনসার, হবহাউস 
প্রমুখ সমাজতত্বীবদগণ প্রথম ধারাটি অনুসরণ করিয়াছেন। এই ধারার মূল বন্তব্য 
সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল । সমাজ 'বাভন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়া ধারে ধীরে 
আভব্যান্ত লাভ করিয়াছে । কোথাও ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় নাই। একটি 
পর্যায়ের পাঁরসমাপ্ত এবং পরবর্তী পর্যায়ের সুচনা হ্বাভাবিকভাবেই ঘটিয়৷ থাকে । 
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এই পর্যায়গুলি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায়। এই প্রসংগে কং-এর বিখ্যাত 
তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহার মতে, প্রত্যেক সমাজ তিনটি 
পর্যায়ের ভিতর দিয়৷ অগ্রসর হয় । প্রথমটি সামারক মেজাজাবাশিষ্ট (77111811501), 
দ্বিতীয়টি আইনসম্মত (1588115110০) এবং তৃতীয়টি আধুনিক শিস্পপণ্যোৎপার্দী 
(070905117 10005018115যা) ) পর্যায় । কঁৎএর মতে সমাজের পর্যায়ক্রামক 
আভিব্যান্তর ন্যায় মানুষের চিস্তাধারাও তিনটি পর্যায়ের ভিতর দিয়া আভব্যান্ত 
লাভ করে। ঈশ্বরততৃসম্পরকিত (00০10981081) চিন্তা কালক্রমে সৃষ্টি ও জ্ঞান 
সংকরাস্ত (751910551081) চিন্তায় পারণাতি লাভ করিয়। শেষ পর্যস্ত 
(295105151) চিন্তায় সমাপ্তি লাভ করে। অন্যান্য আভিব্যন্তিবাদীরা কং-এর 
অনুগামী না হইলেও তাহার বিশ্বাস কারতেন যে, নিদিষ্ট পর্যায়ের ভিতর "দিয়া 
সমাজের আভব্যান্ত ঘটিয়া৷ থাকে । কাজেই সমাজের স্বরূপ ব৷ প্রকৃতি বুঝিতে 
হইলে এীতিহাসিক পর্যালোচন৷ দ্বারা সমাজের বৈশিষ্টা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে 
হইবে সেই বিশেষ সমাজ কোন্‌ পর্যায়তুস্ত । 

মার্স ও এঙ্গেল্সৃ-এর মতবাদও আংশিকভাবে এই চিন্তাধারার সমগোত্রীয় । 
তাহাদের মতে, সমাজের আভব্যান্তর প্রত্যেকটি পর্যায় পরবাঁ পর্যায়ের অভ্যুদয়ের 
পথ সুগম করে। আঁদম কম্যুনিজম দাসত্বপ্রথার ভিতর দিয়া সামন্তপ্রথায় পর্যবাঁসত 
হয়। সামন্তপ্রথা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ধনতন্ত্রে রূপান্তরিত হয় এবং ধনতন্ত্রের মধ্যেই 
ইহার ধ্বংসের বাঁজ উপ্ত থাকায় শেষ “ার্যস্ত ধনতন্ত্র লোপ পাইয়া মানবসমাজ 
পরবর্তাঁ উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হইবে । অপরাপর আভিব্যান্তবাদীদের সঙ্গে তাহাদের 
মতপার্থক্য রহিয়াছে ৷ মার্কস্‌ ও এঙ্গেল্সৃ-এর মতে এক পর্যায় হিংসাত্মক বিপ্লবের 
মাধ্যমে অন্য পায়ে রৃপাস্তারত হয় । 

এঁতিহাসিক পদ্ধাততে সমাজ বিশ্লেষণের দ্বিতীয় ধারাটি আমরা ম্যাক্স হ্বেবার প্রমুখ 
সমাজতত্ীবদদের আলোচনায় পাই ৷ ম্যাক্স হেববারের মতে, এীতিহাসক প্রবাহকে মান্র 
একটি সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্য৷ কারিতে চেষ্টা কর! নিরর্থক ও অবাস্তব । বরং উল্লেখযোগ্য 
সামাজিক ঘটন৷ বা পরিবর্তনকে এরীতহাসিক পটভূমিকায় বিচার কাঁরয়া কার্যকারণ' সম্বন্ধ 
স্থাপন করা৷ অনেক বোঁশ মূল্যবান ও সার্থক প্রয়াস। তিনি ধনতন্ত্রের সূত্রপাত ও 
ক্রমবিকাশ, আমলাতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রকাতি এবং ধর্মের উপর অর্থনোতিক প্রভাব প্রভৃতি 
বিষয়গুলির বিশ্লেষণ করিয়৷ এতিহাসিক কার্যকারণ সন্বন্ধ স্থাপন কারিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
ম্যাক্স হেববারের অনুসৃত পদ্ধাত বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে । অনুন্নত 
দেশগুলির অর্থনোতক বিকাশ ও শিপ্পায়নের পথে যে-সব অন্তরায় উপাস্ছত হইতেছে, 
সেই অন্তরায়গুলিকে এঁতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার-বিশ্লেষণ করা হইয়৷ থাকে । 

যাহারা সমাজতত্তে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করিবার পক্ষপাতী, তাহাদের 
বন্তব্য ভূর্কহেইম সুস্পষ্ট, ভাষ্যয় প্রকাশ করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে তাহার উন্তির 
সংক্ষপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল । প্রকৃতি বিজ্ঞানে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার 
(57951100676) সাহায্যে কার্ষকারণ সম্বন্ধ চ্ছাপন করা সহজ । কিন্তু সামাজিক 
সমস্যা বিষ্টেষণ করার সময় এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন 
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করার অবকাশ নাই। সেই কারণে পরোক্ষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয় লইতে 
হয়। এই পরোক্ষ পরাক্ষা-নিরীক্ষার একমান্র পথ হইল বিভিন্ন সমাজের মধ্যে 
অথবা বিভিন্ন সমাজের প্রাতষঠিত আচার-ব্যবস্থার (15118610105) মধ্যে তুলনামূলক 
আলোচনা করা । এই পদ্ধাততে সুনাদিষ্টভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক চ্ছাপন করা না 
গেলেও অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। একই সমাজের মধ্যেও এই 
তুলনামূলক পদ্ধাত প্রয়োগ করা যাইতে পারে । উদাহরণ হিসাবে ভূর্কহেইম-এর 
আত্মহত্য। সম্পর্কিত গবেষণার উল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন সামাঁজক শ্রেণীর মধ্যে 
আত্মহত্যার আনুপাতিক হারের তারতম্য বিশ্লেষণ করিয়া তিনি আত্মহত্যার সামাজিক 
কারণগুলি নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কিছুসংখ্যক সমাজতত্বৃব্দ সমাজকে পরস্পরনির্ভরশীল 
অংশের সমবায়ে গঠিত সুসংবদ্ধ কাঠামো বলিয়া মনে করেন এবং সেই অনুযায়ী 
সমাজ ও সমাজের বিভিন্ন অংশকে বিশ্লেষণ করেন । ধাহার৷ এই জাতীয় মত পোষণ 
করেন, তাহাদের বন্তব্য নিম্ে প্রদত্ত হইল । এই মতবাদে সমগ্র সমাজের পারপ্রোক্ষিতে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত আচাব-ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্বন্ধ ও নির্ভরশীলতার উপর জোর 
দেওয়া হয়। তাহাদের আলোচনায় ব্যন্তি ব৷ সঙ্ঘ বা কোন বিশেষ প্রাতিষ্ঠিত আচার- 
ব্যবস্থা ৫3501090101), যেমন পাঁরবার, দ্বতন্ত্ভাবে কোন প্রাধান্য পায না। 
সমাজের অংশ হিসাবেই ইহাদের গুরুত্ব এবং সার্থকত৷ । এই মতবাদের প্রবস্তাগণ 
একটি মৌল প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রতেক্ষে পুরুষে (8০116180107) জন্ম এবং মৃত্যুর 
ফলে সমাজের লোকসংখ্যার আমূল পাঁরবর্তন হওয়।৷ সত্বেও কিসের জোরে সমাজ 
টিকিয়া থাকে ? এই প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলেন যে, সমাজ একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো 
এবং এই কাঠামোর মাধ্যমে সমাজস্ছ মানুষের প্রয়োজন মেটানে। হয় । ইহাই সমাজের 
ধারাবাহিকত৷ বিনষ্ট না হওয়ার একমাত্র কারণ । যদি এই প্রয়োজন মেটানোর 
ব্যবস্থা সমাজে না থাকিত, তাহা হইলে সমাজের বিলুপ্তি অবশ্যস্তাবী ছিল । এই 
দৃক্টিকোণ হইতে সমাজকে 'বশ্লেষণ করার প্রথম ধাপ হইল সমাজস্থ মানুষের প্রয়োজন 
এবং চাহিদ! নির্ণয় কর। এবং সমাজে এই প্রয়োজন মিটাইবার কি ব্যবস্থা আছে সেই 
সম্পর্কে অনুসন্ধান কর । একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা কর! যাইতে 
পারে । ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সমাজের অন্যতম প্রধান প্রয়োজন । এই প্রয়োজন 
1মটাইবার জন্য পাঁরবার এবং পাঁরবার সম্পার্কত অনেক রকম আচার-ব্যবস্থার উদ্ভব 
হইয়াছে । অতএব পাঁরবার সমাজের প্রয়োজন সম্যকভাবে িটাইতে সমর্থ কিন ইহা 
বাভন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া দেখ। এবং কোন প্রাতিবন্ধক থাকিলে তাহার প্রকৃতি 
বিশ্লেষণ কারয়। প্রতিকারের উপায় উতন্তাবন কর সমাজতত্বীবদের কাজ । এইভাবে, 
প্রতোকটি প্রাতঠিত আচার-ব্যবস্থাকে সমাজের সামাগ্রক প্রয়োজনের দিক হইতে 
বিচার বিল্লেষণ করা এই পদ্ধাতর বৌঁশক্ট্য। 

সমাজতত্ব অনুশীলন করার উপযুক্ত পদ্ধতি হিসাবে অনেকে গণিতশাস্ত্র ও রাশি 
বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করেন । তাহাদের মতে সমাজস্থ মানুষের পারস্পারক সম্পর্ক 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আলোচন৷ করার ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ হইল একটি প্রকপ্প 
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(10900117655 ) গ্রহণ করা এবং তারপর এই প্রকষ্প হইতে এক বা একাধিক 
সিদ্ধান্তে (17065:)059 ) উপনীত হওয়া । ইহার পরবর্তা ধাপ পরীক্ষামূলক- 
ভাবে প্রকল্পের যাথার্থ্য (61712101091 053৫) যাচাই করিয়। দেখা । কোন সামাজিক 
ঘটনার কার্ষকারণ সম্পার্কত প্রকপ্প ব৷ মর্ম অন্তর্ষ্টির (1051876) সাহায্যে উপলান্ধ 
কাঁরতে হয় । দুইটি উপায়ে এই অন্তূষ্টি লাভ করা যায়। প্রথম উপায়, সমাজস্থ 
মানুষের আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিরীক্ষণ করা । ইহার ফলে বিভিন্ন আচার- 
মাচরণের মধ্যে পুনরাবৃত্তিশীল প্যাটান দেখিতে পাওয়া৷ যাইতে পারে । এইভাবে 
'বাঁভন্ল সমাজতাত্বক ধারণার ( ৫01)0% ) উদ্ভব হয়। এই পদ্ধাততে সমাজতত্- 
বিদগণ সমাজে প্রচালত প্রথা বা প্রাতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করেন । 
কোন সামাজিক বিষয়ে অন্তূষ্টি লাভ করিবার দ্বিতীয় উপায়, সামাজিক ব্যাপার 
সম্পকিত গাণাতিক প্রতীকগুলি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা । কোন সামাজিক ঘটনা 
বা বিষয়ের 'বাভন্ন দিক সম্পর্কে রাশিবিজ্ঞানীগণ পরিসংখ্যানের সাহায্যে নানারকম 
তথ্য পরিবেশন করেন । ইহার 'ভীন্ততে গাঁণাতিক নকৃশা বা তালিকা প্রস্তুত করা 
হয়। এই গ্রাঁণতিক প্রতীকগুলি পর্যালোচন। কাঁরলে সমাজ-বিষয়ে অন্তর্ষ্টি লাভ 
করা সম্ভব হয়। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর প্রয়োজন যে, সব রকম সামাজিক বিষয় প্রত্যক্ষভাবে 
নিরীক্ষণ করা সম্ভব নহে । যেমন, ভারতবর্ষে বেকার সমস্যার ব্যাপ্তি ও প্রকীতি বুঝিতে 
হইলে পরিসংখ্যানের সাহায্য না লইয়া গত্যন্তন নাই । এই ক্ষেত্রে সমস্যার ব্যাপকতা 
প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণের পথে প্রধান অন্তরায় । 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন । যে-কোন 
পদ্ধাতিতে অন্ত্ষ্টি লাভ কারবার চেষ্টা করা৷ হউক না৷ কেন, সংবেদনশীল মন ন৷ 
থাকিলে যথার্থ অন্তূষ্টি লাভ কর! সম্ভব নহে । ইহার ফলে নির্ভরযোগ্য প্রকপ্প 
পরহণ করাও অসম্ভব । বহু সমাজতাত্বক গবেষণা এই কারণে ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত 
হইয়াছে । 
“ সমাজতত্ব অনুশীলন করার জন্য যে-সব পদ্ধাত সাধারণতঃ অনুসৃত হয়, তাহা 
সংক্ষেপে বিবিত করা হইল । বাভন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি জনপ্রিয়তা অর্জন 
কারয়াছে। কোন কোন বিশিষ্ট সমাজতত্ীবদের নিকট কোন বিশেষ পদ্ধাতি একমাত্র 
গ্রহণযোগ্য পদ্ধাত বাঁলয়। স্বীকৃতি পাইয়াছে। কিন্তু ইহ৷ অনস্বীকার্য যে, কোন 
পদ্ধাতকেই সম্পূর্ণ অপাংন্তেয় এবং বর্জনীয় বাঁলয়৷ মনে করার কোন সংগত হেতু 
নাই । অতীতে প্রত্যেকটি পদ্ধতিই সমাজচিস্তার ক্ষেত্রে নানাভাবে আলোক সম্পাত 
করিয়াছে এবং গবেষণার নৃতন নৃতন দিগস্ত উন্মোচিত করিয়াছে । বর্তমান কালেও 
ইহার ব্যাতিক্রম নাই । কোন কোন সামাঁজক সমস্য। আলোচনার সময় একাধিক 
.পদ্ধীতর সাহায্য লওয়া প্রয়োজন হইতে পারে । যেমন, ভারতীয় সমাজব্যবন্থার উপর 
মাধুনিকীকরণের প্রভাব বিস্তারিতভাবে আলোচনা কারতে গেলে ম্যাক্স হ্বেবার কর্তৃক 
অনুসৃত এীতহাসিক পদ্ধাত, ডুর্কহেইমৃ-এর তুলনামূলক পদ্ধতি এবং পরিসংখ্যান 
সম্প্রকত গাণাতক পদ্ধাতর একই ঙঙ্গে প্রয়োগ কর! প্রয়োজন হইতে পারে । এই 
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প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন । পদার্থাবদ্যা বা রসায়নশাস্ত্রে সুনাদিষ্ট 
তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া গবেষণ। কর হয়। এই কারণে কোন বিশেষ পদ্ধাতি 
অনুসরণ করিয়া সিদ্ধান্তে উপন্নীত হওয়া সম্ভব । অপর পক্ষে, সমাজচর্চায় মানুষের 
বাহ্যক আচরণ, মানসিক প্রাতীক্রিয়। প্রভাতি নানারকমের আনির্দিষ্ট এবং আবিনাস্ত 
তথ্যের উপর নির্ভর কারিতে হয় । তাহ ছাড়া, অনেক সময় অতীতের ভাবনা-চিন্ত। 
আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্তমানের আচার-আচরণকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, বর্তমানকে. 
সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে অতীতের সঙ্গে পারিচত হওয়। দরকার । কাজেই সমাজ- 
চর্চায় প্রয়োজনানুযায়ী পদ্ধাত নিবাচন করা বাঞ্ছনীয় । 


সসাজতত্ব কি বিতহান পদবাচ্য ? 

সমাজতত্বের অনুশীলন-পদ্ধাতি আলোচনা কারবার সময় অনেকে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, 
সমাজতন্ত্র বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধাত অনুসরণ করে কিনা অথব৷ সমাজতত্ব বিজ্ঞান” বালিয়। 
গণ্য হইতে পারে কিনা । 

আমরা পৃবতাঁ অনুচ্ছেদে দেখিয়াছি, রসাযন-শাস্ত্র বা পদার্থবিদ্যায় সুনাদিষ্ট 
তথ্যের উপর নির্ভর কাঁরয়। গবেষণাকাধ চালানো হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে, সমাজচর্চায় 
ববেচ্য তথ্য হইল আনাঁদষ্ট এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অস্পষ্ট । এই অবস্থায়, বস্তু- 
বিজ্ঞান যে-অর্থে বিজ্ঞান বাঁলয়। গণ্য হয়, সেই অর্থে সমাজতন্ত্র বিজ্ঞান পদবাচ্য 
হইতে পারে না। 

কিন্তু সমাজতাত্বক আলোচনা এবং অনুসন্ধান-কার্ষ বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টিভাঙ্গ দ্বার৷ 
পারচালিত হয়। এই উীন্তর সমর্থনে নিয়ালাখত যুক্তির অবতারণা করা যায়। 
প্রথমতঃ, বৈজ্ঞানিক পন্থার অনুসরণে সমাজতত্ববিদ ব্যান্ত-নিরপেক্ষ তথ্য সমাবেশ 
করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি যথাসন্তব মূল্যবোধ ব৷ মূল্যায়ন সম্পাকিত 
আলোচনা পাঁরহার কারিতে চেষ্টা করেন । যেমন, জাতিভেদপ্রথা বা বিবাহ-বিচ্ছেদ 
বা যে-কোন সামাজিক আচার-ঝ/বন্থা। অথবা সামাঞ্জক ঘটন। বিশ্লেষণ করিবার সময় 
সমাজতত্বিদ যথাসম্ভব নিজের আঁভরুচি বা ন্যায়-অন্যায় বোধ যাহাতে তাহার 
আলোচনাকে প্রভাবিত না কাঁরতে পারে সেইদকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তাহার 
কর্তব্য সামাজিক গাঁতি-প্রকীতি নির্দেশ করা, বিচার ঝা মূল্যায়ন করা নহে । সব সময় 
তিনি যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে পারেন, তাহা নহে । তবে 
যে-পারমাণে তান নিরপেক্ষ থাকতে সক্ষম হইবেন, সেই অনুপাতে তাহার গবেষণার 
সার্থকতা নিরু'পিত হইবে । 'গ্িতীয়তঃ, উপযুদ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা সমাথত না৷ হইলে 
কোন উীন্ত সমাজতত্তে স্বীকৃত হয় না। যেমন, কেহ যাঁদ বলেন যে শিপ্প-সম্প্রু 
সারণের ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা৷ হইলে সমাজতত্বীবদ 
নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়া এই প্রকার উীন্তর যাথার্থ বিচার করেন ।, 

তঃ, সমাজতত্তে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাজকে বিভব অংশে 'বিশ্লিষ্ট করিয়া 

অংশের গ্বর্প ও পারস্পারিক সম্পর্ক যথাযথভাবে বিবৃত করা হয়। পরবর্তী 

অধ্যায়গুলি বিশ্লেষণ কারলে এই উীন্তর সমর্থন পাওয়া যাইবে । চতুর্ঘতঃ, উপরোষ্ত 
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বসুনিষ্ঠ বিবরণ ছাড়াও সমাজতনৃবিদ বিভিন্ন মামাজিক ঘটনা বা বিষয়ের কার্ষকারণ 
সম্পর্ক স্থাপন করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধগ্রাহয ব্যাথা প্রদান কারতে চেষ্টা করেন। ফোন, 
তথোর দ্বারা যাঁদ প্রমাণিত হয় যে শিষ্প-সম্প্রসারণের ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার 
বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা হইলে তিনি আরও ব্যাপক অনুসন্ধানকার্য চালাইয়া সমস্ত 
ঘটনার উপর যথাসম্বব আলোক-সম্পাত করিতে চেষ্টা করেন। 

উগরোন্ত আলোচন৷ হইতে ইহ। প্রমাণিত হয় যে, সমাজতত্ীবদের অনুসন্বিংসা। 
অনুশীলন-পদ্ধাত ও দৃষিভীষ্গি মপর্ণরূপে বিজ্ঞান-সম্মত। এইদিক হইতে সমাজতত 
বিজ্ঞানের সমগোত্রীয়, কিন্তু বিজ্ঞান পদবাচ্য নহে । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


জীবন-ধারা 


হততা ও প্রকৃতি 


যে কোন সমাজের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক সমাজে বসবাসকারী 
লোকেদের আহার-বিহার, আচার-অনুষ্ঠান এবং চিন্তাধারার মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে । 
আবার এক সমাজের আচার-ব্যবহার ব৷ চিন্তাধারার সঙ্গে অন্য সমাজের আচার- 
ব্যবহার ব৷ চিন্তাধারায় যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে । যেমন, ভারতীয় সমাজে অভিবাদন 
জানাইবার রীতি করজোড়ে নমস্কার করা । পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য সমাজে আভবাদন 
জানাইবার রীতি করমর্দন করা । এইভাবে পোষাকপারচ্ছদ ও আহার্য সম্পর্কেও 
নানারকমের পার্থক্য দেখ যায় । আরও গভীরভাবে দেখিতে চেষ্টা কাঁরলে চিন্তাধারা, 
মূল্যবোধ এবং জীবনদর্শনেও পার্থক্য ধরা পড়ে । কাজেই, ইহা বাললে অত্যান্ত হইবে 
না যে, প্রত্যেক সমাজে বসবাসকারী লোকেদের জীবন-যাপন কারবার প্রণালীতে একটা 
স্বাতন্ত্য রাহয়াছে । এইরূপ গ্বতন্ত্র জীবন-যাপন করিবার প্রণালীকে সমাজতত্বীবদগণ 
সেই সমাজের ০৪10৪15 ব৷ জীবন-ধারা নামে আঁভাহত করিয়াছেন |! 

বায়ু-মগলের মধ্যে বসবাস করার ফলে আমরা যেমন আমাদের জীবনে বায়ুর আস্তত্ব 
ও গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি না, ঠিক তেমাঁন সমাজের দ্বতন্ত্র জীবন-ধারার 
সঙ্গে আমাদের জীবন শৈশবাবস্থা হইতে এমন ওতপ্রোতভাবে মাশয়া থাকে যে, 
আমর৷ ইহার আস্তত্ব সম্পর্কে আঁধকাংশ সময়েই সচেতন থাকি না। ভল্ন সমাজের 
ভিন্ন জীবন-ধারার সংস্পর্শে আসিলে আমাদের জীবন-ধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হঠাৎ 
সচেতন হইয়া উঠি । 

প্রত্যেক সমাজে একটি দ্বতস্ত্র জীবন-ধার৷ কেন এবং কিভাবে গাঁড়য়া উঠিল ইহা 
বুঝিতে হইলে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ৷ প্রাণী মান্লেরই [তিনটি মৌল 
জৈবিক প্রয়োজন রাহয়াছে । এই প্রয়োজন মিটাইতে না৷ পারিলে সেই প্রাণীর আস্তত্ব 
বিপন্ন হয় । এই তিনটি মৌল প্রয়োজন হইল খাদ্য, সংজনন (150:000008101) ) 
ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা । মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর জীবের নিকট এই তিনটি প্রয়োজন 
সমান গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু প্রয়োজন মিটাইবার পদ্ধাত মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জীবের 
এক নহে। মনুষ্যেতর জীব বংশপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বিশেষ কয়েকটি শারীরিক 
গুণ এবং সহজ প্রবৃত্তির সাহায্যে তাহার প্রয়োজন মিটাইতে চেষ্টা করে। যে কোন 
মনুষেেতর জীবের দিকে তাকাইলে এই উন্তির সত্যতা বুঝিতে পারা যায় । হৃস্তীর 
কাঁয়ক শান্ত এবং শ্রবণোন্দরিরের প্রথরতা তাহার খাদ্য সংগ্রহ এবং আম্মরক্ষার প্রধান, 


1. ৮€081015 1 5 088৫ ৫0070162 ড/15015 1110) 10915৫65 10705168485, ১61166, সি 
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অবলম্বন । হরিণের গাঁতবেগ বা কুকুরের ঘ্রাণশান্ত তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতে 
সাহায্য করে । শীতের প্রারন্ে পক্ষীরা হিমালয় হইতে ডীঁড়য়া সমতলভূমিতে চলিয়া 
আসে । বুদ্ধির দ্বারা পারচালিত হইয়া তাহারা হ্থান পাঁরবর্তন করে না। একমান্র 
সহজ প্রবৃত্তির তাগিদে তাহার৷ পরিচালিত হয়। জাীববিজ্ঞানীগণ ইহার কার্ষকারণ 
সম্পর্ক নির্পন করিতে পারেন নাই । সহজ প্রবৃত্তর সাহায্যে 'জোবক প্রয়োজন 
[মিটাইবার জন্য ইহারা যে-সময় নির্ধারণ করে তাহাকে জীবাবজ্ঞানীগণ ৮1০01081081 
০1০০ বাঁিয়৷ বর্ণন। করিয়াছেন । এইভাবে অসংখ্য উদ্বাহরণের সাহায্যে ইহা প্রমাণ 
করা যায় যে, মনুষ্যেতর জীবের জৌবুক মৌল প্রয়োজন মিটাইবার প্রধান এবং 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে একমান্র অবলম্বন হইল বংশপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বিশেষ কয়েকাঁট 
শারীরিক গুণ এবং জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সহজ প্রবৃত্তি। এই কারণে মনুষ্যেতর জীবের 
জীবন প্রণালীতেও সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু এই সাদৃশ্যের মূলে রহিয়াছে তাহাদের 
বংশগত ; বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা নাই । 

অপর পক্ষে, মানুষ মনুষ্েতর জীবের ন্যায় বংশপরম্পরাক্কমে কোন 
[বিশেষ গুণ জন্মসূত্রে লাভ করে ন৷ এবং মনুষ্যেতর জীবের ন্যায় তাহার সহজ প্রবৃত্তিও 
এত বৌশ প্রখর নহে । মানুষের অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রবণ বা ঘ্রাণশান্ত এবং শারীরক 
বল বিবেচনা করিলেই এই বিষয়া্ট বুঝিতে পারা যায়। প্রশ্ন উঠিতে পারে, মানুষ 
কি ভাবে তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করে ; কোন্‌ শান্তকে অবলম্বন করিয়া সে তাহার মৌল 
জৈবিক প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে 2 এই প্রক্ধমুর প্রশ্নের উত্তর মানুষের ঘ্বকীয় বৌশক্ট্যের 
মধ্যে পাওয়া যায় । মনুষ্যেতর জীবের সঙ্গে মানুষের অন্যতম প্রধান পার্থক্য হইল, 
মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারে । ইহার ফলে, কোন 
অভিজ্ঞতাই বিনষ্ট হয় না। হাজার বৎসর পূর্বে মানুষ যে-অভিজ্ঞতা অর্জন 
করিয়ছে সেই আঁভজ্ঞতা পরবর্তী হাজার বৎসরে পাঁরবর্ধিত এবং পাঁরপুষ্ হইয়াছে । 
ইহাকেই আমরা মানুষের সামাজিক উত্তরাধিকার বলিয়া থাকি। খাদ্য আহরণ, 
উৎপাদন ও প্রস্তুত করা বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতালন্ধ ফল । এই অভিজ্ঞতার প্রবাহে 
যাঁদ কোন ছেদ পাঁড়ত, তাহা হইলে আমাদের সমাজ এবং জীবনযান্রার চেহারা অন্য 
রকমের হইত । সা্চিত আঁভজ্ঞতার সাহায্যে মানুষ মৌল প্রয়োজনগুল মটাইবার 
বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে । খাদোর জন্য তাহাকে আর বনে বনে ঘুরিয়া 
বেড়াইতে হয় না। সে খাদ্য উৎপাদন করার জ্ঞান অর্জন করিয়াছে । সংজনন এবং 
বংশরক্ষার জন্য সে পারবার গঠন কাঁরতে শিখিয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য 
বাঁধ উপায় তাহার করায়ত্ত হইয়াছে । শীতের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার 
জন্য সে পশমের জামা পরিধান করে । গ্রীত্মের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হাত 
পাখা, বৈদ্যাতক পাখ। বা শীততাপ নিয়ান্্রত গৃহের ব্যবস্থা করা তাহার আয়ন্তাধীন । 

কাজেই মনুষ্যেতর জীবের জীবপ্রণালী হইতে মানবসমাজের জীবনপ্রণালী সম্পূর্ণ 
ভিন্ন। মনুষ্যেতর জীব মানুষের মত ভাবের আদানপ্রদান কাঁরতে পারে না। তাহার 
একমান্ত অবলম্বন হইল জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নান৷ প্রকার শারীরিক বোশিষ্টায এবং সহজ 
প্রবৃত্তি । অতএব মনুষ্যেতর জীবের পক্ষে ত্বতন্্র জীবন-ধার। গাড়িয়।৷ তোল৷ সম্ভবপর 
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নহে । পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে হস্তী বা ব্যাঘ্রের আচার-আচরণ ব৷ জীবন-প্রণালীর 
মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এইদিক হইতে বিচার করলে দেখা যায় জীবন-ধার৷ 
মানুষের দ্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং ইহাই মানব-সমাজকে হ্বাতন্্রয প্রদান কাঁরয়াছে । 

উপরের আলোচন। হইতে এক সমাজের জীবন-ধারার সঙ্গে অন্য সমাজের জীবন- 
ধারার পার্থক্যের কারণও সহজেই বুঝা ঘায়। 'বাভন্ন প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ 
তাহার অভিজ্ঞতার ভিন্ততে নানা উপায় উদ্ভাবন কাঁরয়া থাকে ; আভিজ্রতা এবং 
পারিপাশ্থিক অবস্থার পার্থক্য অনুযায়ী উদ্ভাবিত উপায়সমূহেরও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে । 
যুরোপীয় সমাজে এই কারণেই একটি স্বতন্ত্র জীবন-ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে । ভারত- 
ব্ষীয়দের আভজ্ঞতা এবং পারপাশ্বিক অবস্থ। পৃথক হওয়ায় আমাদের জীবন-ধারা 
সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে । এই মূল সত্যটি উপলান্ধ করিতে পারিলে 
সমাজতত্তে জীবন-ধার৷ সম্পর্কে ধারণা করিতে অসুবিধা হয় না । 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন । সামাজিক স্থায়িত্বের জন্য 
অভিজ্ঞতার ভীত্ততে নানাপ্রকার বাধ-অনুশাসন, আচার-অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রভাতি 
মাজের জীবন-ধারার অন্তভুন্ত হইয়। থাকে । সমাজের স্থিরত্বপক্ষে এইগুলি অনুকূল 
হওয়ায়, শিশু জন্মাইবার পর হইতেই নান৷ উপায়ে তাহাকে তাহার সমাজের 
জীবন-ধারার সঙ্গে পাঁরচিত করাইবার চেষ্টা কর! হয়। এই প্রচেষ্টার ফলে সমাজে 
প্রচালত ধ্যানশ্ধারণা, ভাল-মন্দ বা ন্যায়-অন্যায়ের বিচার সম্পর্কে আধকাংশ লোকের 
মনঃপ্রকীতির বৈপরীত্য থাকে না। এই: অধ্যায়ের গোড়াতেই বলা হইয়াছে যে, 
সমাজে বসবাসকারী লোকেদের জীবন-ধারায় সাদৃশ্য চোখে পড়ে । ইহার জন্য 
শৈশবাবস্থা হইতে নানারকম সামাজিকীকরণের প্রচেষ্টা দায়ী |] 


জীবন-ধারার উবশিষ্টযসুচক উপাদান 

জীবন-ধারার তাৎপর্য ও অর্থ আরও পাঁরষ্কার করবার জন্য ইহার বৈশিষ্ট্যসূচক 
উপাদানগুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণ পরবতী কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিবৃত করা হইল । 

(১) আমরা পূর্বেই আলোচন। করিয়াছি যে, ভাবের আদান-প্রদান করিবার শ্তি 
থাকায় মানুষের পক্ষে স্বকীয় জীবন-ধার৷ গাঁড়য়া তোল৷। সম্ভব হইয়াছে । ভাব 
বানময়ের প্রধান বাহন হইল ভাষা । ভাষা আঁবিঙ্কার কারতে পারিয়াছে বলিয়াই 
মানুষ তাহার অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাধারা কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ কারয়। 
ভবিষ্যতের জন্য সয় করিয়া রাখিতে পারে । আমাদের সামাজিক উত্তরাধিকার 
গাঁড়য়। তুলিতে ভাষ৷ প্রভূতভাবে সাহায্য কাঁরয়াছে। প্রত্যেক সমাজের আশা-আকাম্ক্া।, 
আনন্দ-বেদনা, সাফল্য-ব্যর্থত। প্রভৃতি নানা অভিজ্ঞত। সাহত্যে, নাটকে, সঙ্গীতে এবং 
দার্শানক তত্তে গ্রাথত থাকে এবং পুরুষানুরূমে সমাজের লোকেদের প্রভাবিত করে । 
জীবন-ধারার এই জাতীয় উপাদানগুলিকে প্রতীকমূলক উপাদান (5320৮0110 
61620767109 ) বল৷ যাইতে পারে । আমাদের জীবনে প্রতীকমূলক উপাদানের [বিশেষ 
এ সামাজিকীকরণ সম্পর্কে দশম ও সপুদশ পরিচ্ছেধে বিস্তারিত আলোচনা করা 

ছে। 
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গুরুত্ব রহিয়াছে । প্রত্যেক সমাজের জীবন-ধারার স্কাতন্থ্য মুখ্যত প্রতীকমূলক উপাদানের 
পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল । 

আরেকটি লক্ষ্য করার বিষয় হইল, বাস্তব বা শরীরী উপাদানের 'ভিতর দিয়া 
অনেক সময় প্রতীকমূলক উপাদানের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়।৷ থাকে । উদাহরণস্কর্প, হিন্দুর 
মন্দির, মুসলমানদের মসাঁজদ ব৷ থিষ্টানের গির্জার উল্লেখ করা যায় । মন্দির, মসাঁজদ 
ব৷ গির্জা কেবলমাত্র ইণ্ট, পাথর ও সুড়কির সমাবেশ নহে । হিন্দুর নিকট মন্দির 
বিশেষ আদর্শ এবং স্বপ্নের প্রতীক । মন্দির দোখলে তাহার মনে যে-ভাব সণ্চারিত 
হয়, -অন্য কোন অট্টালিকা দেখিলে সেই ভাব উদিত হয় না। মুসলমানের নিকট 
মসঁজদ এবং খ্রিষ্টানের নিকট গির্জার অনুরূপ তাৎপর্য । দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ 
করিলে দেখা যাইবে, উপাসনাগৃহ ছাড়াও বাভন্ন সমাজের বাসগৃহ এবং হাট- 
বাজারের গঠন-প্রণালীতেও প্রভৃত পার্থকা রহিয়াছে । 

অতএব জীবন-ধারার উপাদানকে দুইটি ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ কাঁরয়৷ বিশ্লেষণ কর৷ 
যায়। একটি প্রতীকমূলক উপাদান এবং অপরটি বাস্তব ব৷ শরীরী উপাদান । এই 
পরিচ্ছেদের শেষাংশে এই পার্থক্যের তাৎপর্য লইয়া আলোচনা কর৷ হইবে । 

জীবন-্ধারার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার জন্য এই প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্নের মীমাংসা 
করা প্রয়োজন । সব বন্তুই কি জীবন-ধারার উপাদান বলিয়া পরিগাঁণত হইতে 
পারে? রাস্তার ধারে অথব৷ পাহাড়ে যেসকল নুঁড় পাওয়া যায়, সেইসব নুঁড় কি 
জীবন-ধারার উপাদান বাঁলয়।৷ গণ্য হইতৈ পারে? এই প্রশ্নের উত্তর জীবন-ধারার 
সংজ্ঞার মধ্যেই পাওয়া যাইবে । পূর্বেই বল৷ হইয়াছে যে, মানুষ তাহার প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য বাবধ উপায় বা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়৷ থাকে । এই উপায় 
ব্যবস্থাগুলি জাঁবন-ধারার উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয়। যাহা মানুষের 
প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা জীবন-ধারার উপাদান বাঁলিয়া 
স্বীকৃত হয় না। যাঁদ দেখা যায় যে, পাহাড় হইতে নুঁড়গুল সংগ্রহ করিয়৷ রাস্তায় 
ব্যবহারের জন্য আনা হইয়াছে বা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা হইলে এই নুড়িগুলিকে 
জীবন-ধারার উপাদান বাঁলিয়। গণ্য করা হইবে । অথবা যাঁদ পাহাড়ে অবস্থিত কোন 
প্রস্তরথণ্ডে এমন চিহ্ন দৌখতে পাওয়া যায়, যাহা হইতে বুঝা যায় যে অতীতে এই 
খওটি মারণাস্ত্র হিসাবে মানুষ ব্যবহার করিত, তাহ। হইলে এই প্রস্তরথওটি জীবন-ধারার 
উপাদান হিসাবে গণ্য হইবে । অতএব মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত না হইলে কোন 
বন্তুই জীবন-ধারার উপাদান হিসাবে পাঁরগণত হইতে পারে না । 

(২) পূরোন্ত অনুচ্ছেদগু'লতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আমাদের আচারপ্ব্যবহার, 
চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা, ঘরবাড়ী এবং বাসনপন্ন সব কিছুই জীবন-্ধারার অন্তর্গত । 
যাঁদও বিভিন্ন উপাদান লইয়া জীবন-ধার। গাঁড়য়া উঠে এবং আমরা এই উপাদান- 
গুলিকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ কারি, তবুও এই উপাদানগু'লি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয় । 
আমর। যাহা। ভাব, যাহা। কার এবং যাহ। তৈরী কাঁর_-সব কিছুর মধ্যেই যোগসূত্র 
রহিয়াছে । এই যোগসূর আছে বালিয়াই আমাদের জীবন-প্রণালী একই ধারায় 
প্রবাহিত হয় এবং গ্থাতন্ত্য অর্জন করে। 
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জীবন-ধারার বাভন্ন উপাদানের মধ্যে যোগসূত্র এবং সঙ্গতি নিয়ালিখিত উপায়ে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ থাকে । 

কে) ভাষার মাধ্যমে জীবন-ধারা ব্যাপ্ত এবং পরিচিতি লাভ করে । অতীতের 
আভিজ্ঞতার সঙ্গে অধুনালব্ধ আঁভিজ্ঞতার সঙ্গাত সাধিত হয় ভাষার মাধ্যমে ৷ ভাষা 
না থাকলে আমাদের পক্ষে আভজ্ঞত৷ এবং ভাব বিনিময় সম্ভব হইত না। ইহার 
ফলে আচারব্যবহারে এবং কাজকমে অসঙ্গতি দেখা দিত । উপরন্তু, কিছুদিন প্রচলিত 
থাকার পর কোন বিশেষ শব্দ কেবলমান্র বিশেষ অর্থ বহন করে না । অনেক ক্ষেত্রে 
মনের নানারকম আবেগ ও আকুতি বিশেষ বিশেষ শব্দের সঙ্গে জাঁড়ত হইয়া যায় 
এবং সেই শব্দগুলি আমাদের নিকট অর্থ ছাড়া অন্য আরও কিছু অতিরিন্ত ভাব বহন 
কারয়া আনে ৷ যেমন, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ বা ইনক্লাব জিন্দাবাদ কেবলমাত্র 
[বিশেষ অর্থ বহন করে না, আমাদের মনের আবেগ ও আকুতি জাগাইয়।৷ তুলিতে 
সাহায্য করে। এইভাবে ভাষা জীবন-ধারার বাভল্ল উপাদানের মধ্যে অসঙ্গাত 
ঘুচাইয়৷ যোগসূত স্থাপন করে । 

(খে) শৈশবাবস্থা হইতেই শিশুকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, সে বিনা 
দ্বিধায় সমাজে প্রচলিত আদর্শ এবং 1বাঁধ-নিষেধ মানিয়। লয় । শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় 
সমাজে প্রচলিত জীবন-ধারা তাহার নিকট স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় । কাজেই 
জীবন-ধারার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সঙ্গতি সামাজিকীকরণের মাধ্যমেও সাধিত হয় । 

(গ) আমাদের নানাপ্রকার প্রয়োজন ্টাইবার উদ্দেশ্যে নানারকমের জীবন- 
ধারাগত প্রলক্ষণের (০8110181 0810) উতদ্তব হইয়াছে । যতাঁদন এই প্রয়োজনগুল 
থাকিবে, ততাদন জাঁবন-ধারাগত প্রলক্ষণগুলও টিকিয়া থাকিবে । যেমন, খাদ্যের 
প্রয়োজন যতদিন থাকিবে, ততদিন রান্নাবান্না সংক্রান্ত প্রলক্ষণগুলিও প্রচলিত থাকিবে । 
পারিপাশ্বক অবস্থার পারিবর্তনের সঙ্গে আধাঁশক পাঁরবর্তন সাধিত হইলেও রান্নাবান্নার 
চর্চা বথারীত প্রচালত থাকিবে । জীবন-ধারার এই 'দিকটি 'বাঁভন্ন উপাদানের সঙ্গাত 
ব্যাখ্যা কারতে সাহায্য করে । 

€ঘে) জীবন-ধারাকে জৈব পদার্থের সঙ্গে তুলনা করা চলে । জীবদেহে বাভন্ন 
অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা আঁবরাম চাঁলতে থাকে । যখনই এই সামঞ্জস্য 
নষ্ট হয়, তখনই জীবদেহে ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে । €জাঁবক ক্ষেত্রে ষেমন, জীবন- 
ধারার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা নানা প্রকার সামাজিক 
নিয়ামকরূপে অভিব্যন্ত। যে-কোন সমাজের প্রাতষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাগুলি বিশ্লেষণ 
কারলে দেখ যাইবে, প্রত্যেকটি আচার-ব্যবস্থা অপরাপর আচার-ব্যবস্থার সঙ্গে ঘাঁনষ্ট 
সম্বন্ধে আবদ্ধ । যখনই কোন বিশেষ আচার-বাকন্থায় পাঁরবর্তন ঘটে, তখন সেই 
পারবর্তনের প্রভাব অপরাপর আচার-ব্যবস্থার উপর আসিয়া পড়ে। ভারতবর্ষের 
মত কৃষি-ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো যখন শিস্পায়নের দিকে পরিবতিত হইতে 
থাকে, তখন অন্যান্য আচার-ব্য্থাপ্ন পাঁরবর্তন আনিবার্ধ হইয়৷ উঠে। এই প্রকার 
সঙ্গাত বা সামঞ্জস্য আসিতে কিছুটা বিলম্ব হইতে পারে। বিস্তু সামঞ্জস্য আসার 
দিকে ঝেণক সর্বদাই পরিলক্ষিত হয় । 
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(৩) পরস্পর সন্বন্ধযুন্ত বাভন্ন প্রলক্ষণের সমাবেশে জীবন-ধারার বিশেষ বিশেষ 
উপাদান গঠিত হয় । যেমন, আগুন জ্বালাইবার জ্ঞান, শস্য ও মসলা উৎপন্ন করার 
জ্ঞান, তৈজসপন্র তৈরী করিবার কৌশল, এবং সবকিছুর সমন্বয়ে রান্না করার রীতি 
যখন আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হইল, তখনই রান্নাবান্না জীবন-ধারার অন্তর্গত অন্যতম 
উপাদান হিসাবে স্থান পাইল । এইভাবে জীবন-ধারার যে-কোন উপাদান বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যাইবে যে, অনেকগুলি প্রলক্ষণের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারে ইহার উত্তব 
সন্ভতব হয়। জীবন-ধারায় সঙ্গাত ও সামঞ্জস্য থাকার ইহ। অন্যতম কারণ । 

(৪) জীবন-ধারায় প্রতীকমূলক উপাদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে । 
প্রত্যেক সমাজেই ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, শোভন-অশোভন প্রভাতি নানারকমের 
মূল্যবোধ প্রচলিত থাকে । এই ধরনের মূল্যবোধের দ্বারাই জীবনপ্রণালী গভীরভাবে 
প্রভাবিত হয়। ভারতীয় সনাতন আদর্শ ও মূল্যবোধ যুরোপাঁয় আদর্শ ও মূল্যবোধ 
হইতে পৃথক হওয়ায়, এই পার্থক্য দুই সমাজের আহার-বিহার, আচার-অনুষ্ঠানেও 
প্রতিফলিত হয়। যে আদর্শ বা মূল্যবোধ সমাজে স্বীকৃতি পায়, সেই আদর্শ বা 
মূল্যবোধই 'বাভন্ন আচার-ব্যবস্থাকে একটি যৌগিক কাঠামোতে (3৮০1৩) পরিণত 
করে এবং ইহাই সেই সমাজের জীবন-ধারা বাঁলিয়া গণ্য হয় । 


বিভিল জীবন-ধারায় সাদৃষ্ট ও সাদৃশ্য 

[বিভিন্ন সমাজে প্রচালত জীবন-ধারায় যে পার্থক্য রাহয়াছে, তাহা খুবই সুস্পষ্ট ॥ 
কিন্তু খুণটিনাটি বিষয় বাদ দিয়া কেবলমাত্র কয়েকটি প্রধান প্রাতষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থ। 
[বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক সমাজেই অনুর্প কয়েকটি প্রাতষ্টিত আচার- 
ব্যবস্থা রহিয়াছে । এই আচার-ব্যবস্থাগুলির আকার-প্রকার পৃথক, এই বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ নাই যেখানে অনুরুপ কয়েকটি আচার- 
ব্যবস্থার আস্তত্ব দেখ। যায় না। এই প্রকার কয়েকটি আচার-ব্যবস্থার উল্লেখ কর 
যায়। যেমন, (১) পারিবারিক প্রথা, €২) ভাব এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বাহন 
হিসাবে ভাষার প্রচলন, (৩) আহার, বন্ত্র ও আশ্রয়ের বন্দোবস্ত কারবার জন্য অর্থ- 
নৈতিক আচার-ব্যবস্থা, (8) আইন ও শৃঙ্খলা বলবৎ করার উদ্দেশ্যে রাজনোতিক 
আচার-ব্যবস্থা, ৫৫) সম্পান্ত ও স্বত্বাধকার সম্পাঁকত বিধিব্যবস্থা, ডে) উপাসনা 
করার কোন-না-কোন পদ্ধাত ইত্যাদি । এইরূপ আরও অনেক সর্বজনীন উপাদানের 
উল্লেখ করা যায় । এই অর্থে সব সমাজের জীবন-ধারার মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে । 

সমাজত্ীবদগণ এই সাদৃশ্যের কারণ হিসাবে মানুষের জৌবক প্রয়োজনের উল্লেখ 
করেন । যেমন, সব সমাজেই নারী ও পুরুষের মধ্যে আকীত, প্রকৃতি ও স্বভাবে 
অনুরূপ পার্থক্য রাহয়াছে ৷ মানবাঁশশুর হ্বয়ভর হইতে বিলম্ব ঘটে এবং ইহার ফলে 
দীর্ঘকাল তাহাকে পিতামাতার উপর নির্ভরশীল হইয়৷ থাকিতে হয়। ক্ষুধা, তৃফা ও 
যৌন-প্রবৃত্তির দ্বার মানুষ সর্বঘ্ন অনুরূপভাবে চালিত হয়। কোন সমাজের মানুষই 
ব্যাধি, জয়া ও মৃত্যু এড়াইতে পারে না। এই অবস্থায় প্রতোক সমাজে অনুরূপ আচার- 
বাবস্থা গাড়িয়া উঠা খুবই গ্কাভাবিক ৷ 
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কিন্তু কেবলমান্র জৈবিক প্রয়োজনের দ্বার জীবন-ধারার উদ্ভব এবং বিকাশ সম্পূর্ণরূপে 
ব্যাখ্যা করা যায় না। জীবন-ধারার কয়েকটি দিক আছে যাহার সঙ্গে জোঁবক প্রয়োজনের 
কোন যোগ নাই । উদাহরণস্বরূপ, সাজসজ্জার উল্লেখ কাঁরতে হয়। পোষাকপরিচ্ছদ 
পাঁরিধান, করা জৈবিক প্রয়োজন । কিন্তু রকমারী পোষাক বা অলঙ্কারের দ্বারা নিজেকে 
সজ্জিত করার সঙ্গে জৈবিক প্রয়োজনের কোন যোগ নাই। অনুর্পভাবে, খাদ্য আমাদের 
জৈবিক প্রয়োজন । কিন্তু মুখরোচক রান্না বা খাদ্য-অখাদ্যের বিচারের সঙ্গে জৌবিক 
প্রয়োজনের যোগ নাই। হিন্দুদের নিকট গো-মাংস অখাদ্য ! অথচ অধিকাংশ 
অ-হিন্দুর নিকট গো-মাংস পরম উপাদেয় খাদ্য । এই ধরনের অনেক পার্থক্য ও 
বৌঁচত্রয আমাদের নজরে পড়ে। সৃক্ষমভাবে বিচার কাঁরলে বাভন্ন সমাজের জীবন-ধারায় 
যে-পার্থক্য রাহিয়াছে তাহাই বোঁশ করিয়। আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

এই পার্থক্াকে অনেকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা কারয়াছেন। অনেকে 
বলেন যে, জাতিগত (178018]1 ) পার্থক্য হইতে জীবন-ধারাগত পার্থক্যের উদ্তব হয় । 
এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে । ইহার বিরুদ্ধে কয়েকটি যুন্তর অবতারণ৷ করা যায় । 
প্রথমতঃ, কোন জাতিই আবামশ্র বলিয়া দাবি করিতে পারে না । প্রত্যেক জাতির 
মধ্যেই অপরাপর জাতির রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, জীবন-ধারার উপর 
বংশগাঁতর যে কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই, ইহ। নানা গবেষণায় প্রাতিঠিত হইয়াছে । 
এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । বেশ কয়েক বংসর পূর্বে মাঁকন 
পিতামাতার একটি পুন্রসম্তান শৈশবাবস্থা হইনে চীনদেশে সেখানকার একটি পরিবারে 
অন্যান্য চীনা শিশুদের সঙ্গে প্রাতপালিত হয়। এই শিশুটি যখন যুবক তখন সে 
মার্কন দেশে যায়। তাহার হালচাল, আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা বলার ঢঙ সব 
কিছুই সম্পূর্ণরূপে চৈনিক যুবকের অনুরূপ দেখা যায় । কেবলমান্ন আকৃতি, চুলের রঙ 
ইত্যাদ শারীরিক বৈশিষ্ট্য তাহার বংশপারিচয় বহন করে। তৃতীয়তঃ, সমজাতীয় 
লোকেদের মধ্যে ভিন্ন জীবন-ধারা দেখিতে পাওয়া যায় । চীনা, জাপানী এবং 
[ভিয়েধনামী মঙ্গোলীয় জাতির অন্তর্গত হওয়া সত্তেও তাহাদের জীবন-ধারায় যথেষ্ঠ 
পার্থক্য পাঁরলাক্ষত হয়। আবার 'ভিন্রজাতীয় লোকেদের মধ্যে একই প্রকার জীবন- 
ধার৷ প্রচলিত থাঁকিতেও দেখা যায়। বর্তমান যুগে যুরোপীয় বেশভূষা ও আহার্য 
প্রায় সব সমাজেই অপ্পবিস্তর পরিব্যাপ্ত । কাজেই জাতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে 
জীবন-ধারাগত পার্থক্য ব্যাখ্যা কর৷ যায় না । 

অনেক সমাজতত্তীবদ জলবায়ু এবং ভৌগোলিক পার্থক্যের ভাজতে জীবন-ধারাগত 
পার্থক্য ব্যাথা। করিতে চেষ্টা কারয়াছেন। কিন্তু এই ধরনের ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণরূপে 
গ্রহণযোগ্য নহে । একই রকমের জলবায়ু এবং ভৌগোলিক পারিবেশ থাকা সত্তেও 
বেশভূষা ও আহারের পার্থক্য ধর৷ পড়ে। ব্রহ্ধদেশ ও থাইল্যাণ্ডে জলবায়ু এবং ভৌগোলিক 
পাঁরবেশে বিশেষ পার্থক্য নাই। অথচ দুই দেশের নরনারীর বেশভূষা এবং আচার- 
আচরণে পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। ভারতবর্ষে বািভন্ন প্রদেশবাসীদের মধ্যে 
এবং অনেক ক্ষেত্রে 'বািভান্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পোষাক পরিচ্ছদ এবং আচার-আচরণে 
পার্থক্য সুবিদিত। অতএব এই জাতীয় ব্যাথ্য৷ গ্রহণযোগ্য নহে । 
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যাঁদও জলবায়ু এবং ভৌগোলিক পাঁরবেশের পার্থক্য দ্বারা জীবন-ধারাগত পার্থক্য 
সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু আমাদের সমাজ-জীবনে ইহাদের প্রভাব 
অনস্কীকার্য । যেমন, কোন অগ্চলে যাঁদ বৃষ্টিপাত বৌশ এবং দীর্ঘাদন স্থায়ী হয়, 
তাহ৷ হইলে সেই অণ্চলে বসবাসকারী লোকেদের জীবন-প্রণালী অপেক্ষাকৃত শুষ্ক 
অঞ্চলে প্রচালিত জীবন-প্রণালী হইতে পৃথক হইবে । অনুরূপভাবে, শীতপ্রধান অঞ্চলে 
প্রচলিত জীবন-প্রণালী শ্রীত্ষপ্রধান অণ্চলের জীবন-প্রণালী হইতে পৃথক হওয়। 
ধ্াভাবক। কিন্তু প্রাকীতিক পারবেশের প্রভাব আছে বালিয়াই জীবনধারা প্রাকীতিক 
পরিবেশ দ্বারা নির্ণীতি হয় বলিলে ভুল কর৷ হইবে । ইহ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
প্রকাতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এবং প্রাকীতিক সমস্যার মোকাঁবল৷ কর৷ মানুষের ধর্ম । 
একই প্রাকৃতিক পাঁরবেশের সঙ্গে দুইটি সমাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে খাপ খাওয়াইতে 
চেষ্টী করিতে পারে । কোন্‌ সমাজ কোন্‌ উপায় অবলম্বন করিবে ইহা সেই সমাজের 
এীতিহ্য, প্রযুন্তাবদ্যা এবং মূল্যবোধের উপর নিভর করে। 


উপজীবন-ধারা 

আমর যে অর্থে জীবন-ধারার ব্যাখ্য৷ কারয়াছি, সেই অর্থে ভারতবর্ষে একটি গ্বতন্তু 
জীবন-ধারা প্রচলিত রাহয়াছে। অন্য যে-কোন সমাজের জীবন-ধারার সঙ্গে তুলন৷ 
কাঁরলে ভারতীয় জীবন-ধারার দ্বাতন্ত্্য ধরা পাড়বে । 

কিন্তু ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশবাসুর ভাষা, আহার, আচার-ব্যবহাব এবং পোষ'ক- 
পাঁরচ্ছদের দিকে তাকাইলে স্পষ্ট দেখ যায় যে, তাহার! বৃহৎ ভারতীয় সমাজের অংশ 
হইয়াও নিঞ্জেদের বোঁশম্ট্য বজায় রাখিয়৷ চলিতেছে । সমাঞতত্ববিদগ্ণ এইরূপ 
অবস্থাকে ১৪১-০৪):০ বা উপজীবন-ধারা বাঁলিয়া ব্ণন করিয়াছেন । 

সব সমাজেই এই প্রকার উপজীবন-ধারা গ্াঁড়য়া উঠে। যে সমাজে সামাক্তক 
স্তর-বিন্যাস এমনভাবে বিকাশ লাভ করে যে, বাভন্ন স্তরের মধ্যে অর্থনোতিক ও অন্যান্য 
ব্যবধান খুব বোশ থাকে, সেই সমাজে প্রত্যেক স্তরের অস্তভূন্ত লোকেদের জীবনযাপনে 
অপ্পাবস্তর গ্কাতন্ত্য দেখা যায় । যেমন, উচ্চ শ্রেণীর জীবন-ধার৷ অপেক্ষাকৃত নিম শ্রেণীর 
জীবন-ধার৷ হইতে গ্তন্ত্র। অনেক ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োগ এবং উচ্চ'রণেও এই পার্থক/ 
দেখা যায়। এই জাতীয় ছ্তন্ত্রতাকে উপজীবন-ধারা আখ্য। দেওয়। হয় । 

ব্যাপ্ত এবং তীব্রতা লাভ করিলে উপজীবন-ধারা জাতীয় সংহতির প্রাতিকুল হইয়া 
উঠিতে পারে । সেইজন্য 1286 নামক একজন সমাজতত্তবিদ উপজীবন-ধারাকে 
901108-00010016 ব! বিরোধী জীবন-ধার৷ বাঁলয়া আভাহত কাঁরয়াছেন । ॥ 

আবার ইহাও লক্ষণীয় যে, বৃহত্তর জীবন-ধারার স্থিরত্ব ও পাঁরপুষ্টির জন্য 
উপজীবন-ধারার বিশেষ গুপুত্ব রাহয়াছে ! ইহা অনশ্বীকার্য যে, বাঙালী, তামিল বা 
মহারাম্্ীয় সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য, আহার্য ও পাঁরচ্ছদ বৃহত্তর ভারতীয় জীবন-ধারাকে 
বৌঁচন্র্য ও এই্বরয প্রদান কাঁরয়াছে। 


1 51085: '4090118-70886075 80৫ 500০৫ 0109/5%, 4১106010870 ১০০1০4১৪1০৪! 
[২০৩৬১ 25 (0০০৮৩, 1960) : 98869 625-635. . 25667750 £০0 ৮% 4১170621900 2৫ 
৪15: মি 01511 ০০০৪৪5০০1৩০ : 15 01590158019020 80 069180102.” ৮885 51, 
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বিধি-ীসিত সমাজ 

মানুষ বাধ-শাসিত সমাজে বাস করে । সুতরাং তাহার পক্ষে যথেচ্ছ আচরণ 
কর সমাজের রীতি এবং নীতি বিরুদ্ধ । দীর্ঘদিনের আভিজ্ঞতায় মানুষ আবিষ্কার 
করিয়াছে, কি তাহার প্রয়োজনের স্বার্থে গ্রহণযোগ্য ব৷ বর্জনীয়, কি তাহার কাম্য এবং 
শ্রেয় । এইভাবে ধারে ধারে নানারকম বাধ-নিষেধ এবং অনুশাসন জীবন-ধারার 
অন্তভুন্ত হইয়াছে এবং সামাজক জীবন নিয়ন্ত্রণ কাঁরয়া৷ আসিতেছে । 

কিন্তু সমাজ-জীবনে সব বিঁধ-নিষেধের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সামাজিক 
প্রয়োজনসাধনে কয়েকটি বিধি-নিষেধের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং এইগ্ুল 
লঙ্ঘন কারলে সমাজ উপযুন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে । আবার কিছু সংখ্যক বিধি-নিষেধ 
আছে যাহাদের ক্ষেত্রে সমাজ বিশেষ গুরুত্ব দেয় না৷ এবং এইগুলি পালন করার ব্যাপারেও 
বাধ্যবাধকতা থাকে না। সমাজতর্তবদগণ সমাজকে সুনিদিষ্টভাবে বিশ্লেষণ 
করিবার উদ্দেশ্যে জীবন-ধারার প্রতীকমূলক উপাদানের বিধি-সংক্রান্ত উপাদানগুঁলকে 
বিশিষ্ট করিয়া পৃথকভাবে আলোচনা কাঁরয়াছেন। আমরা পরবর্তী কয়েকটি 
অনুচ্ছেদে পৃথকভাবে সামাঞক 'বিধিগুলির প্রকৃতি ও তাৎপর্য আলোচনা করিব । 


লোকাচার 

প্রতোক সমাজেই অনুরূপভাবে কথা বলার, চিন্তা ও আচরণ করার দিকে ঝেশক 
দেখা যায়। সমাজস্থ সকলেই একই রাতি” অনুসরণ করিবে ইহাও আশা করা হয় । 
কিন্তু কয়েকটি রীতি এমন আছে যেগুলি কেহ যাঁদ অনুসরণ বা পালন করিতে 
অনিচ্ছুক হয়, তাহা হইলে তাহার উপর কোন প্রকার জে'রজবরদাস্তি খাটান হয় না। 
এই জাতীয় বিধিসমৃহকে সুমনার (৮/111910 0781)807 9007167 )100111855 
বা লোকাচার বলিয়া আঁভাহত কবিয়াছেন। নানাপ্রকার লোকাচার সমাজে প্রচলিত 
আছে । যেমন, মাহলার৷ যে-ধরনের বেশডুষা করিয়া বিবাহবাসরে উপস্থিত হন, ঠিক 
সেই ধরনের সাজসজ্জা করিয়৷ শ্রাদ্ধবাসরে যান না । ইহাই সাধারণ রীতি ব৷ 
লোকাচার । কেহ যাঁদ এই রীতি লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে কেহ কিছু বাঁলবে না ব৷ 
অনুযোগও করিবে না । অথচ তাহার এই আচরণকে খামথেয়ালীপ্রসূত বা গ্কাভাবিক 
'বাঁধ-বাহভভতি আচরণ বালয়া গণ্য কর হইবে । 

লোকাচার নানাপ্রকারের হইতে পারে । বেশভুষাসংক্রাস্ত লোকাচার ছাড়াও 
কথাবার্তা এবং আচরণ সম্পাঁকত লোকাচারও প্র£ুর রাহয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ 
দেওয়৷ যাইতে পারে । নিমান্ত্রত হইয়া আমরা যখন এক পংল্তিতে খাইতে বসি, 
তখন সাধারণ রীতি হইল সকলেই একসঙ্গে খাওয়া শুরু করিবেন এবং একই সঙ্গে 
পতস্তি ত্যাগ কারবেন । কেহ এই রীতি লঙ্ঘন করিলে সকলে তাহার দিকে আড় 
চোখে তাকাইবেন, মুখে কিছু বাঁলবেন না। অনেক সমাজতত্ববদ এই জাতীয় 
লোকাচারকে ০০97//5100101) বা চলিত রীতি আখ্য। দিয়া থাকেন | এই প্রকার চ্গিত 
রীতি সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবন যাপন করার জন্য যে প্রয়োজন, এই বোধ প্রায় সকলেরই 
থাকে বলিয়৷ এইরকম লোকাচারকে ০0125200102, ব৷ চলিত রীতি বল। হইয়৷ থাকে । 


জীবন-ধারা 3] 


সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবনে চালত রীতির প্রয়োজনীয়ত৷ বুঝাইবার জন্য আরেকটি উদাহরণ 
দেওয়া যায় । দুই ব্যন্তির পারস্পারক বিরোধ যতই তীর হউক, চলিত রীতি হইল 
কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে মিলিত হইলে তাহার৷ তাহাদের বিরোধ সম্পকিত 
কথাবাঙার জের টানিয়া অনুষ্ঠানের আবহাওয়াকে মালন করিবেন না। এই ধরনের 
চালত রীতি লাজ্ঘত হইলে সমাজের স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয় । 

আবার কিছু লোকাচার আছে যাহা শিষ্টাচার সম্পকিত । যেমন, প্রথম পারচয়ে 
কাহাকেও তাহার উপার্জন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা রীভীবরুদ্ধ বালয়া৷ গণ্য হয়। 
কেহ যাঁদ এইপ্রকার প্রশ্ন করেন, তাহ। হইলে তিনি 61096/15 বা শিষ্টাচার জানেন না 
বলিয়া আঁভযোগ করা হইবে । সমাজ-জীবনে আমাদের অনেকরকম শিষ্টাচার 
মানিয়। চলিতে হয় । নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে গৃহঙ্কামী নিমান্ত্রতদের নিকট আসিয়া করজোড়ে 
প্রশ্ন করেন রান্নাবান্না এবং আদর আপ্যায়ন আশানুর্প হইয়াছে কিনা। ইহা। 
তাহার শিষ্টাচারের অন্তর্গত । আবার নিমান্ত্রতদেরও শিষ্টাচারসম্মত আচরণ হইল 
তাহাকে আশ্বস্ত কারবার জন্য প্রশাস্তসুচক বাক্য প্রয়োগ করা। রান্নাবান্না এবং 
আদর আপ্যায়নে নুটি থাকলেও এই ক্ষেত্রে সত্যবাদী হওয়া নিন্দনীয় । সাধারণতঃ 
শিষ্টাচার দ্বারা কোন ব্যান্তর শক্ষা-দীক্ষা এবং পদমর্ধাদ সূচিত হয় । 

সমাজে লোকাচার কিভাবে গাড়িয়৷ উঠে ইহার সবসময় যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া 
শন্ত। এমন অনেক লোকাচার আছে যাহা মোটেই বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে । সমাজে একন্র 
বসবাস কারবার সময় 'বাভন্ন অবস্থায় ইন্থারা ধারে ধীরে গাঁড়য়৷ উঠে। কাজেই বলা 
যায় যে, লোকাচারের সমর্থন লোকাচারের মধ্যেই নিহিত থাকে । কেহ সমাজে 
প্রচালত কোন লোকাচার লঙ্ঘন করিলে, তাহার পাড়াপ্রাতিবেশী বা বন্ধুবান্ধব 
কানাঘুষা করিয়াই ক্ষান্ত হন। তাহাদের মৃদু অনুযোগের গুঞ্জন 580 
হইলেও কোন কিছু কারবার থাকে না । 

কিন্তু ইহা অনস্থীকার্য যে, সমাজে সহজ এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে জীবন যাপন করিবার 
জন্য লোকাচার বিশেষভাবে সাহায্য করে । লোকাচার প্রচলিত থাকায় সমাজে 
বাভন্ন লোক কি অবস্থায় কিভাবে আচরণ কারবে ইহা মোটামুটি আমাদের জান৷ 
থাকে । ইহার ফলে বিশেষ কিছু চিন্তা না করিয়াও সহজভাবে জীবন যাপন কর! 
সম্ভব হয়। উপরজ্তু, সমাজে সকলেই যখন অনুর্প আচরণ করে এবং একইভাবে” 
কথাবার্তা বলে, তখন আমাদের নিরাপত্তাবোধ সুদৃঢ় হয় । সমাজ-জীবনে এই প্রকার 
নিরাপত্তাবোধের 'বিশেষ প্রয়োজন আছে । 


অবশ্য পালনীয় আচার 

সমাজে কিছুসংখ্যক 'বাধ আছে যাহার উপর লোকাচারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
বোঁশ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কেহ এই বিধিগুলি লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা কারলে 
তাহার উপর যথাসন্তব চাপ সৃষ্টি কয়া তাহাকে বাধবহির্ভূত কাজ হইতে বিরত 
রাখ৷ হয়। যাঁদ কেহ চাপের নিকট নাঁত স্বীকার ন৷ কারয়। বিধি লঙ্ঘন করে, তাহা 
হইলে সমাজ বিভিন্ন উপায়ে তাহাকে শান্ত দিবার ব্যবস্থা করে। এই জাতীয় 


32 সমাজতত্ত 


বাধগুলিকে সমাজততববিদগ্পণ £)0£65 বা অবশ্য পালনীয় আচার বলিয়া অভিহিত 
কারয়াছেন। 

এই জাতীয় আচারগুলিকে অবশ্য পালনীয় বলিয়া ধার্য করার কারণ হইল, এই 
আচারগুলি মানা ব৷ না-মানার সঙ্গে সমাজের ভালমন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ এবং ন্যায়- 
অন্যায়ের প্রশ্ন জড়িত করা হয়। লোকাচারের সঙ্গে এই জাতীয় প্রশ্ন জাঁড়ত 
থাকে না বাঁলয়াই লোকাচার লঙ্ঘন কাঁরলে কোনপ্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হয় না। আমরা জীবনের নানা ক্ষেত্রে অনেকটা অজ্ঞাতসারে নানারকমের 
আচার অবশ্য পালনীয় বালিয়া গ্রহণ করি । যেমন, সন্তানের প্রাতি পিতামাতার কর্তব্য 
অথবা পিতামাতার প্রাত সন্তানের কর্তব্য কি হইবে, ইহা সব সমাজেই সাধারণভাবে 
নিদিষ্ট করা থাকে । কর্তব্যচ্যাতি ঘটিলে নানারকম সামাজিক ভর্খসনা বা নিন্দার সম্মুখীন 
হইতে হয়। গ্রাম-সমাজে বা যে সমাজে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে পাঁরাঁচিত, এই 
প্রকার ভর্ংসনা বিশেষ কার্ষকর হয় । আরেকটি ব্যান্তিগত সম্পর্কের উল্লেখ করা যায় । 
বিবাহের পর স্বামী-স্লী উভয়েরই পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে প্রত্যেক সমাজে সুনিদিষ্ট 
বিধি আছে। যেমন, স্কামী বা স্ত্রী কেহই অন্য কোন মাঁহল৷ বা পুরুষের সঙ্গে যৌন 
সম্পর্ক স্থাপন করবেন না- ইহাই সর্বজনস্কীকৃত রীতি । কেহ ইহ। লঙ্ঘন কারিলে, 
সমাজ হইতে বাহঙ্কৃত করিবার ভয় দেখাইয়া বা নানাভাবে ভঁৎসনা ও নিন্দা করিয়৷ 
বাধবহিরভূতি আচরণ হইতে তাহাকে বিরত থাকিতে বাধ্য করা হয়। এই প্রকার 
ব্যান্তগত সম্পর্ক ছাড়াও নানারকমের সামজিক কাজকম এই পর্যায়ভুন্ত। সমাজে 
ইহা স্বীকৃত যে. ব্যবসায়ী ব্যবস৷ করিয়া মুনাফ। অর্জন কারবে ৷ কিন্তু সমাজ-নাদিষ্ট 
কয়েকটি রীতি-নীতি তাহাকে মানিয়৷ চাঁলতে হয় । তিনি যাঁদ অন্যায়ভাবে কৃত্রিম 
ঘাটতি সৃষ্টি করিয়। মুনাফ৷ বৃদ্ধি কারতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহার কাজকম্ম 
সমাজে নিন্দিত হয়। সমাজ যাঁদ সক্রিয় এবং শাস্তমান হয়, তাহা হইলে সামাজিক 
নিন্দা বা ভ্ঘসনার নিকট তাহাকে নাত স্বীকার কারিতে হয় । 

লোকাচার এবং অবশ্য পালনীয় আচার সম্বন্ধে দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন । 
প্রথমতঃ, এই দুইটি আচারের মধ্যে যে-ভেদরেখ৷ টান হয়, ইহা পাঁরবর্তনশীল এবং 
নমনীয় । আজ যাহা অবশ্য পালনীয় আচার বাঁলয়া গণ্য হয়, তাহাই অদূর 
ভবিষ্যতে লোকাচারে পাঁরণত হইতে পারে । এক সময় হিন্দু পরিবারে সদ্য-বিবাহতা! 
বধূকে শ্বশুরালয়ের পূজনীয় ব্যান্তদের সম্মুখে ঘোমটা টানিয়া মুখমণ্ডল আড়াল কর! 
অবশ্য পালনীয় আচার বাঁলয়৷ গণ্য করা হইত এবং এখনও অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল 
পাঁরবারে বধূমাতাকে তাহা৷ কাঁরতে বাধ্য কর৷ হয়। কিন্তু বর্তমানে আঁধকাংশ 
শহুরে পাঁরবারে ইহা লোকাচারে পাঁরণত হইয়াছে । কেহ যাঁদ ঘোমটা না টানে, 
তাহ। হইলে তাহাকে কঠোর ভর্খসনার সম্মুখীন হইতে হয় না। সমাজের স্তর বশেষেও 
তারতম্য হয়। সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে এমন অনেক আচার আছ, যাহা অবশ্য 
পালনীয় । অথচ অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীতে সেইগুল লোকাচার বাঁলয় গণ্য হইতে 
পারে । বিশেষ অনুষ্ঠানে লৌকিকত৷ এবং পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে ইহা বোঁশ 
প্রযোজ্য । দ্বিতীয়তঃ, যাহাকে অবশ্য পালনীয় আচার বলা হয়, তাহ। কতটুকু বা ি 
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পরিমাণে কার্ষকর হইবে ইহা৷ নির্ভর করে সমাজের সব্রিয়তা ও শাল্তমন্তার উপর । 
বর্তমান যুগে জনসাধারণের ভৌগোলিক সচলতা সহজ হওয়ায় কেহ সমাজের উপর 
পূর্বের মত নিভভরশীল নহে। এই পাঁরস্থিতিতে ব্যান্তর উপর সমাজের প্রভাব 
অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় অনেক অবশ্য পালনাঁয় আচার লোকাচারে পর্যবাঁসত 
হইতেছে । 

সমাজ-জীবনে অবশ্য পালনীয় আচারের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে । প্রথমতঃ, 
সমাজস্থ লোকেদের আচার-আচরণ এবং কাজকরম ইহ। দ্বারা প্রভাবিত এবং কোন 
কোন ক্ষেত্রে নির্ণীত হইয়। থাকে । একটু চিন্তা কারলেই দেখা যাইবে যে, আমরা 
লোকনিন্দার ভয়ে অনেক কাজ করি অথবা অনেক কাজ হইতে বিরত থাকি । 
দ্বিতীয়তঃ, উপরোন্ত উপায়ে সমাজের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তাবোধ জন্মে । আঁভন্ন 
আচরণের মাধ্যমে এই আত্মীয়তাবোধ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রাতচিত হয় । সমাজের 
শ্থিরত্বপক্ষে ইহা বিশেষ অনুকূল । 


সামাজিক প্রথা 

লোকাচার এবং অবশ্য পালনীয় আচার সামাজিক প্রথার অন্তর্গত । খনার্দষ্ট 
সময়ে নিদিষ্ট কাজ করা যেমন ব্যান্তুবশেষের অভ্যাসে পাঁরণত হয়, ঠিক তেমনি 
সমাজ-জীবনেও লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় আচার পালন করা অভ্যাসগত ক্রিয়ায় 
পাঁরণত হয় । ইহাকেই সামাজিক প্রথা বল্সা হইয়া থাকে । 

যখন সমাজ সহজ সরল এবং জটিলতামুস্ত ছিল, তখন সামাঁজক প্রথা দ্বারাই 
সমাজ শাসিত হইত । দীর্কালের এীতহ্যমণ্ত হওয়ায় জনসাধারণের নিকট 
সামাজিক প্রথার গুরুত্ব ছিল অপাঁরসীম । কোন্‌ অনুষ্ঠানে কি কর! হইবে বা না হইবে 
ইহা সামাজিক প্রথা দ্বারাই নির্ণীতি হইত। সমাজ সরল ও জর্টিলতামুন্ত থাকায় 
প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারেই সমস্যা-সমাধানের চাবিকাঠি সামাজিক প্রথায় খুশঁজয়া পাওয়। 
যাইত 

কিন্তু ক্রমশঃ সমাজ জটিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন সমস্যা সমাজ-জীবনে 
দেখ! দেয় । সামাঁজক প্রথায় এই সমস্যাসমূহের সমাধান পাওয়া শন্ত হইয়া পড়ায় 
অন্য বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন উপাচ্ছিত হয় । তাহা ছাড়া, ঘনিষ্ঠ পারচয়ের গণ্ভী 
ছাড়াইয়া৷ সমাজের আকার বাদ্ধ পাওয়ায় সামাঁজক প্রথার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা হাস পায় । 
সমাজের আকার বাঁদ্ধ পাওয়ায় অন্যান্য পারিবর্তনও দেখ! দেয় । বিভিন্ন ভাষাভাষী 
বা ধর্মাবলঙ্বী লোকের সমাগম হইতে থাকায় একই প্রকার প্রথার সবজনীন আবেদন 
বিনষ্ট হয়। 


আইন 

এই পারিবার্তত অবস্থায় প্রথাগত শাসনের গ্ছলে সুনাদিষ্ট সর্বজনম্বীকৃতি আইনের 
শাসন প্রবর্তন কর! প্রয়োজন হইয়া পড়ে । প্রথমাবস্থায় সামাজিক প্রথার সঙ্গে সঙ্গতি 
রাখিয়াই আইনের শাসন প্রবার্তত হয়, প্রথাগত অনুশাসনকে বর্জন কাঁরয়া নহে । 
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পরবর্তীকালে প্রথা প্রগতির প্রতিবন্ধক হইয়া দাড়াইলে আইনের দ্বারা প্রথাকে অনেক 
ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কারবার চেষ্টা কর! হইয়াছে । 


আইঢনর সমাজতাত্তিক বিচ্লেষণ 

বাভন্ন সমাজতত্ববিদ বাভন্নভাবে আইনের স্বরূপ বিশ্লেষণ কাঁরয়াছেন । খুব 
সংক্ষিপ্তভাবে এই বিষয়ে কয়েকজন সমাজতত্ীবদের মতবাদ বিবৃত করা হইল । 

প্রাচীনকালে প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে আইন এবং ধর্মীয় অনুশাসন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে 
আবদ্ধ ছিল। ধর্মশাঁসত সমাজে আইনের সমর্থন ধর্মের মধ্যেই নিহিত ছিল। 
প্রাচীন ভারতবর্ষে ধমাঁয় ক্ষেত্রে যাহারা প্রভৃত্ব করিতেন, তাহারাই সামাজিক অনুশাসন 
প্রবর্তন করিতেন এবং ধর্মসম্পিত যুন্ত দ্বারা এই অনুশাসনগুলিকে সমর্থন কাঁরতেন । 
আস্তে আস্তে রাস্ধীয় কর্তৃত্ব শান্তশালী ও সুসংবদ্ধ হওয়ার ফলে আইন ধর্মের বেড়াজাল 
হইতে মুন্তি পায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও আইনকে ধর্মীয় অনুশাসনের 
নিকট নাত গ্বীকার কারতে হয় । 

ধর্ময়ি প্রভাব হইতে মুন্ত পাওয়ার পর আইন যে-ভাবে আঁভব্যান্ত লাভ কারয়াছে, 
সেই সম্পর্কে সমাজতত্বীবদগণ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হইতে পৃথক পৃথক মতবাদ প্রকাশ 
কারয়াছেন। মাক্সীয় চিন্তাধারায় প্রভাবিত লেখকগণ আইনকে বিত্তবান শ্রেণীর 
্বার্থাসাদ্ধর উপায়দ্বর্প বলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছেন । তাহাদের মতে, আপাতদৃষ্টিতে 
আইনকে শ্রেণী-নিরপেক্ষ বাঁলয়া মনে হুলেও আসলে ইহা বিস্তবান শ্রেণীর স্কার্থ- 
সাদ্ধর অনুকূল । তাহারা আরও বলেন যে, আইনের শ্রেণী-নিরপেক্ষ বাহ্যক 
আবরণ দ্বার সমাজের শ্রেণীবিভাগ এবং শ্রেণীষ্কার্থের দ্বন্দ ঢাকা পড়িয়৷ যায়। 
তাহাদের মতবাদের সমর্থনে উৎপাদন-ব্যবস্থার পাঁরব্নের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে স্বত্ব 
ও উত্তরাধকার সম্পাঁকিত আইনের পাঁরবর্তন হইয়াছে তাহার উল্লেখ করেন । 

পক্ষান্তরে, এমিল ডুর্কহেইম এবং হেনরী মেইন (1%058175 ) দেখাইতে চেষ্টা 
কারয়াছেন যে, সমাজ স্থাবর অবস্থা হইতে আস্তে আস্তে স্থিতিশীলতা কাটাইয়া 
চালু হইয়াছে । ইহার সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভাঙ্গরও পারিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বে 
যে যে-ধরনের বৃন্তি গ্রহণ করিত, তাহার সঙ্গে তাহার পদ-মধাদার প্রশ্ন জাঁড়ত 
থাকিত। কিন্তু অগ্রসর এবং চালফু সমাজে বাঁত্তর সঙ্গে পদ-মর্যাদার কোন যোগ 
থাকে না। বৃত্তি হইয়। দাড়ায় মালিক এবং শ্রামকের মধ্যে চুক্তির বিষয় । চিন্তা- 
ধারায় এবং বাস্তব অবস্থায় যে পাঁরবর্তন ঘটে, তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া আইনেরও 
পারবর্তন আঁনবার্ধ হইয়া উঠে। আইনের চোখে ব্যান্তর কতন্্র ও স্বাধীন সত্তা 
স্বীকৃত হয়। হবহাউসও প্রায় একই ধারায় ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন কিভাবে 
আইনের শাসন প্রাতিষ্ঠিত হওয়ায় ন্যায়-সঙ্গত বিচার সম্ভব হইয়াছে । তাহার মতে, 

ব্যান্তগত ক্ষয়-ক্ষতি বা অপমান-অভিযোগের নিষ্পান্ত হইত রন্তক্ষয়ী বিরোধের 
মাধ্যমে । কিন্তু আইনের শাসনে শান্তপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করা৷ সম্ভব 
হয়। শাস্তি প্রদান করার পদ্ধাততেও যে ক্রমশঃ পাঁরবর্তন হইয়াছে তাহাও হব- 
হাউস 'ধষ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন । 
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জার্মান সমাজতত্বদ মাাক্স হ্বেবারের মতে আইনের প্রধান কাজ সমাজে 
পরস্পরাবরোধী বাভন্ন মূল্যবোধের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করা । তিনি বিশ্লেষণ 
কাঁরয়৷ দেখাইয়াছেন যে, পাশ্চাত্য জগতে সমাজ যেমন আস্তে আস্তে যুক্তিসম্মতভাবে 
পুনর্গঠিত হইতে থাকে, আইনও ক্লমশঃ যুস্তিসম্মতভাবে পাঁরবার্তত হয় । উদাহরণস্বর্প 
তিনি দেখাইয়াছেন, কি ভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ধনতন্ত্ প্রাতষিত হইবার ফলে 
সমাজ-ব্যবস্থায় আমূল পাঁরিবর্তন ঘটে এবং এই পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া 
আইনেরও পরিবর্তন হয় । 

পূর্ববতাঁ অনুচ্ছেদগুলির আলোচনার পারপ্রোক্ষতে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 
আইনগত যেসব পাঁরবর্তন দেখ যাইতেছে সেই সম্পর্কে নিম্নে আলোচন৷ কর৷ হইল । 
হেনরী মেইনের উীন্তর উল্লেখ কাঁরয়া বল৷ হইয়াছিল যে, উনাঁবংশ শতাব্দীতে শ্রামক 
মালিকের সঙ্গে বৃত্তিসন্বন্ধীয় চুন্ত করার অবাধ গ্বাধীনতা পাইয়াছিল । বর্তমান যুগে 
সুসংবদ্ধ এবং শান্তশালী শ্রামক-সঙ্ঘ গাঁড়য়৷ উঠায় এই চুন্তি করার স্বাধীনত৷ শ্রীমকের 
নিকট হইতে শ্রামক-সঙ্ঘের নিকট হস্তান্তারত হইয়াছে । শ্রামকের পক্ষে শ্রাীমক- 
সঙ্ঘই মালিকের সঙ্গে দর কষাকাঁষ কারয়৷ ন্যায্য পাওনা-গণ্ড৷ আদায় কাঁরতে চেষ্টা 
করে। আইন এই পাঁরবাঁতিত অবস্ছ৷ স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছে। উনাঁবংশ শতাব্দীর 
আইনে যৌথ দর-কষাকাঁষ প্ররোচনা বা আঁভসান্বমূলক বলিয়।৷ নান্দিত হইত। 
[দ্বতীয়তঃ, দর-কষাকাঁষতে মালিকপক্ষকে আইন অনেক নিয়ান্্ত কারয়াছে। 
চাকুরির নিরাপত্ত। এবং নানারকমের সুযোগনুবিধা আইনতঃ শ্রামকদের প্রাপ্য। আঁজিত 
মুনাফার একাংশ শ্রামকদের মধ্যে বন্টন করা আইনতঃ বাধ্যতামূলক । তৃতীয়তঃ, 
ক্ত্বাধকার সম্পর্কিত আইনকানুনও ক্রমশঃ কঠোর হইতেছে । ইহার ফলে মুঝ্টিমেয় 
লোকের হস্তে ধনদৌলত কেন্দ্রীভূত হওয়ার সম্ভাবনা সব দেশেই ব্লমশঃ হাস পাইতেছে । 

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হইল যে, আইনের ক্ষেত্রে যেসব যুগান্তকারী পারিবর্তন 
ঘটিয়াছে, তাহার মূলে আছে জনসাধারণের মানাসকতার বৈপ্লাব্ক পরিবর্তন । কাজেই 
ডূর্কহেইম, মেইন, হবহউস ব৷ হেবেবার যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার 
সমর্থন বংশ শতাব্দীর আইনগত পরিবর্তনে পাওয়া যায় । 

উনাবংশ শতাব্দীতে মার্স বাঁলয়াছলেন, আইনে 'বিভ্তবান শ্রেণীর স্বার্থের প্রাতিফলন 
হয়। বিংশ,শতাব্দীতে অর্থনোতিক ক্ষেত্রে এবং সমাজ-ব্যবস্থায় আমূল পাঁরবর্তন হওয়ার 
ফলে আইনে যে-ধরনের পাঁরবর্তন সৃচিত হইতেছে তাহাতে এই উীন্তর যাথার্থয 
আংশিকভাবে হাস পাইয়াছে বাঁলিয়৷ অনেকে মনে করেন । 


প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্ঠা 

আমরা এই পরিচ্ছেদের গোড়াতেই বিধি-শাসিত সমাজের উল্লেখ করিয়াছি । 
কিন্তু পূর্ববতাঁ অনুচ্ছেদগুলিতে যেসব বিধির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন 
সঙ্গাতপূর্ণ অথণ্ড রূপ (০3209181500 1006£7260109 ) প্রকাশ পায় নাই। স্বভাবতই 
কেবলমান্র এইরূপ বিধি দ্বারা সমাজকে বীধিয়। রাখা ব৷ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নহে । 
কাজেই লোকাচার, অবশ্য পালনীয় আচার এবং আইনের সমাবেশে কিছুসংখ্যক 
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আচার-ব্যবস্থা প্রত্যেক সমাজে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সমাজতত্ববিদগণ এইসব 
প্রাতঠিত আচার-বাবস্থাকে 1030108001) আখ্যা দিয়াছেন । সমাজের স্থিরত্ব এবং 
সক্রিয়ত৷ এইরূপ প্রাতষ্তিত আচার-ব্যবস্থাগুলির উপর নির্ভরশীল । 

প্রাতষিত আচার-ব্যবন্থার স্কর্প এবং প্রকাতি সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে ইহার 
বোশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু বিস্তারত আলোচনা করা প্রয়োজন । যে-সব আচার-আচরণ 
বা কাজকর্ম সমাজে বাঞ্থনীয় এবং অনুকরণীয় বাঁলয়া গণ্য করা হয়, সেইসব আচার 
আচরণ সমাজের নোতিক সমর্থন লাভ করিয়া পারিপুষ্টি ও শান্ত অর্জন করে । কোন 
কোন ক্ষেত্রে নোতিক সমর্থন ছাড়া আইনের সমর্থনও জাঁড়ত থাকে । কেহ প্রাতষ্ঠিত 
আচার-ব্যবস্থা লঙ্ঘন কাঁরলে সমাজ সবশান্ত দ্বারা সমাজের নীতাবরুদ্ধ আচার-আচরণকে 
সংযত করে এবং প্রয়োজন হইলে আইনতঃ দোষা সাব্যস্ত কারিয়।৷ এই প্রকার অচরণকে, 
দমন করে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমাজে অনেক আচার-আচরণ বাঞ্ছনীয় 
বালয়া গণ্য করা হইলেও অনুকরণীয় বাঁলয়া গণ্য হয় না । এই প্রকার আচার-আচরণ 
প্রাতিত আচার-ব্যবস্থার অন্তর্গত নহে । যেমন, প্রতোক সমাজেই ত্যাগের আদর্শকে 
মহৎ আদর্শ বাঁলয়৷ তুলিয়া ধরা হয়। কিন্তু আপামর জনসাধারণের পক্ষে ত্যাগের 
আদর্শ অনুসরণ করা সম্ভব নহে এবং সমাজও এই আদর্শ অনুসরণ করিতে বাধ্য করে না। 
প্রত্যেক সমাজেই প্রাচীন লোক-সাহিত্যে বা লোক-সঙ্গীতে শোর্ধবীর্য এবং তাতিক্ষার 
অনেক উচ্চ আদর্শের উল্লেখ আছে । জনসাধারণের মধ্যে এই আদর্শসমূহ উচ্চ- 
প্রশংসিত হয় এবং শৈশবাবস্থা হইতে প্রায় প্রত্যেক শিশুকে এইসব আদর্শের সঙ্গে 
পরিচিত করাইবার প্রচেষ্টা চলিতে থাকে । কিন্তু এই জাতীয় আদর্শ কেহ 
সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিবে না ইহাও মোটামুটি ধরিয়া লওয়া হয়। কাজেই 
কপ্পনাপ্রসৃত (৫০21210 ) উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার অন্তর্ভস্ত নহে । 

এই প্রসঙ্গে দ্বভাবতই একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে £ কোন্‌ কোন্‌ আচার-আচরণ কি 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে গাঁড়য়া উঠে? সমাজের বিভিন্ন কাজকর্ম 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন (01880190100) 
স্থাপিত হয়। যেমন, উপাসন। সম্পাঁকত কাজকর্ম কারবার জন্য ধর্মীয় সংগঠন, 
শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষা-প্রাতষ্ঠান, শিশুকে রক্ষণাবেক্ষণ কাঁরয়৷ স্বাবলম্বী করার জন্য 
পরিবার, অর্থনোতিক প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্য নান জাতীয় ব্যবসায়িক সংগঠন 
এবং বাণক সঙ্ঘ গাঁড়য়া উঠে। এই রকম প্রত্যেকটি সংগঠনের উদ্দেশ্য সার্থক 
কারবার জন্য আবার কিছু কিছু আচার-আচরণ স্ুনার্দষ্ট ব্যবস্থ। হিসাবে প্রাতষ্িত 
করা হয়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রদানের অনুকূল ব্যবস্থা হিসাবে নিদিষ্ট সময় 
অন্তর পরীক্ষা লওয়ার রীতি প্রবতিত হইয়াছে । যাহারা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ 
কারবার জন্য যে!গ দিবে, তাহাদের পরীক্ষায় বসিতেই হইবে এবং পরীক্ষায় 
অকৃতকার্য হইলে উচ্চতর শ্রেপীতে উন্নীত হইবে না। ইহা বাধ্যতামূলক । এই 
ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রাতষ্ঠানের প্রাতষিত আচার-ব্যবস্থা হইল যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য 
পরীক্ষা গ্রহণ করা। পরিবারের উদ্দেশ্য সার্থক 'করিবার জন্য বিবাহপ্রথা প্রবতিত 
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হইয়াছে । নরনারীর যৌন আকাক্ক্ষা যাহাতে সুনিয়ান্্ুতভাবে পারিতৃপ্ত হইতে পারে 
সেইজন্য বিবাহের প্রঠলন। আবার বিবাহিতদম্পাঁতর সম্ভানসম্তাত প্রাতপালন 
করার দায়িত্বও তাহাদের উপর ন্যস্ত হয়। যেকোন 'বিবাহ-অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ 
কারলে ইহার মধ্যে লোকাচার, অবশ্য পালনীয় আচার এবং আইনের একব্র সমাবেশ 
দেখা যায় । কেবলমান্র লোকাচার ব৷ অবশ্য পালনীয় আচার হিসাবে যাঁদ বিবাহপ্রথ। 
প্রচলিত থাকিত, তাহ। হইলে পারিবারিক সংগঠন দুর্বল হইয়। পাঁড়ত এবং সেই সঙ্গে 
সমাজের বুনিয়াদও হীনবল হইত। কোন পুরুষ এবং নারী সমাজে প্রচলিত 
আনুষ্ঠানিক বিবাহরীতি অগ্রাহ্য কারিয়। যাঁদ গ্বামী-দ্রী হিসাবে বাস কারিতে চায়, তাহা 
হইলে সমাজ এইরূপ রীতাবরুদ্ধ আচরণ ।বরদাস্ত কারবে না এবং নানারকম দমননীতি 
প্রয়োগ কারবে । কাজেই দেখা যাইতেছে যে, পাঁরবারের উদ্দেশ্যাসাদ্ধর জন্য প্রাতষিত 
আচার-ব্যবস্থা হিসাবে বিবাহপ্রথার প্রচলন হইয়াছে । 

এইভাবে প্রত্যেকটি প্রাতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা সমাজের গঠন-প্রণালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে যুস্ত। কয়েকটি অপাঁরহার্য আচরণ দৃঢ়ভাবে প্রাতষ্িত (195010001010811550 ) 
না হইলে সামাজিক কাঠামোর বিন্যাস দুর্বল এবং এলোমেলে৷ হয় । ইহার ফলে 
সমাজে চলাফেরা এবং কাজকর্ম করা কঠিন হইয়। পড়ে । সমাজে কখন কে কি 
অবস্থায় কি প্রকার আচরণ কাঁরবে মোটামুটি জান৷ থাকায় সমাজ-জীবন শ্বচ্ছন্দ গাঁততে 
চলে। অপর পক্ষে, সব আচরণই যাঁদ অপ্রত্যাশিত হইত, তাহা হইলে সমাজ-জীবন 
স্বচ্ছন্দ গাঁতি হারাইত এবং সমাজে নান[রকমের জটিলত। দেখা দত । যে-সমাজে 
প্রীতষিত আচার-ব্যবস্থার দৃঢ়ত৷ হাস পায়, সেই সমাজের অবক্ষয় আনিবাষ। 

সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত আচার-ধ্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব নিয়ালাঁখত 
তিনটি দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা যায় । প্রথমতঃ, কালপ্রবাহে সমাজবদ্ধ মানুষের 
কাজকর্ম এবং পারস্পারিক সম্বন্ধে পৃথকীকরণ (410515100191107 ) এবং বৈচিত্র্য 
ঘটে। ইহার মধ্যে কিছু কিছু কাজকর্ম ও সম্বন্ধ সমাজে সমথিত এবং গ্রহণযোগ্য । 
আবার কিন্তু কিছু কাজকর্ম ও সম্বন্ধ নিন্দনীয় এবং বর্জনীয় । কাজেই কোন্‌ "ধরনের 
কাজকর্ম ও সম্বন্ধ গ্রহণযোগ্য এবং কোন্‌ ধরনের কাজকর্ম ও সন্বন্ধ বর্জনীয় হহা 
সুম্পষ্টভাবে নির্ধারত থাক দরকার । সমাজে নিন্দনীয় এবং বর্জনীয় কাজকর্ম ও 
সম্বন্ধ পাঁরহার কারবার জন্য উপযুক্ত বাধব্যবন্থা। ন৷ থাকিলে অসামাজিক কার্কলাপকে 
দমন কর৷ যায় না। সেইজন্য সুসংগঠিত সমাজে প্রত্যেকের সামাঁজক ভাঁমক৷ নাঁদিষ্ট 
কর৷ থাকে । যেমন, পিত৷ বা পুন হিসাবে পরস্পরের প্রতি কি করণীয়, প্রতিবেশীর 
প্রাত কি কর্তব্য, স্বামী-স্রীর পারস্পারক সম্পর্ক ও কর্তব্য ইত্যাদি সব কিছুই সমাজে 
প্রাতঠিত আচার হিসাবে গঁড়িয়। উঠে। এইসব বিষয় সম্পর্কে অস্পষ্ঠত৷ থাকিলে 
সমাজের স্থিরত্ব বিদ্বিত হয় । দ্বিতীয়তঃ, সমাজ যাহাতে সুষ্ঠভাবে পারচালিত হইতে 
পারে তাহার জন্য সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব কাহার নিকট থাকিবে ইহ। সুনিদিষ্ট 
থাক দরকার । যেখানে কর্তৃত্ব থাকে না, সেখানে শৃঙ্খলার অভাবে কাজকর্ম ব্যাহত 
হয়। কর্তৃত্ব থাকার অর্থই হইল অন্য সকলে সেই কর্তৃত্ব মানিয়। চলবে । সহজ 
এবং স্বতঃম্ফুত্তভাবে কর্তৃত্ব মানিয়৷ চঁলিবার অভ্যাস না থাকিলে সমাজের কাজকর্ম 
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প্রাত পদে বিল্ল সৃষ্টি হয়। কাজেই সমাজের প্রাতটি ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের স্কীকাতি প্রাতষিত 
আচার-ব্যবস্থা হিসাবে গাঁড়য়া উঠা বিশেষ প্রয়োজন । যেমন, পাঁরবারে কর্তৃত্ব কাহার 
উপর থাকিবে ইহা মোটামুটি স্থির থাক! দরকার ৷ পদে পদে কর্তৃত্বের অবমাননা 
কারলে পারিবারিক কাঠামে৷ ভাঙ্গিয়া পাঁড়বে। কোন পাঁরবারে পিতার উপর 
আবার কোন পাঁরবারে মাতার উপর এই কর্তৃত্ব বায় । এই জাতীয় আচার-ব্যবস্থা 
প্রাতষ্ঠিত হইলে কাজকর্ম অনেক সহজভাবে অনুষ্টিত হইতে পারে ৷ রাষ্্ীয় কর্তৃপক্ষ 
আদেশ জারা কাঁরয়া যে-ভাবে কাজকর্ম সম্পাদন কবেন, ঠিক সেইভাবে সমাজের 
কাজকর্ম চাঁলিতে পারে না। সমাজের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের সহজ স্বীকৃতি প্রয়োজন । 
কর্তৃত্ব সম্পকিত আচার-ব্যবস্থা প্রাতষিত হইলেই সমাজে প্রত্যেকের মনরপ্রকীত 
অনুরূপভাবে গঠিত হয়। তৃতাঁয়ত ৪, প্রত্যেক সমাজেই সুনাদিষ্ট মৃল্যমান দ্বীকৃত 
হয় এবং এই মূল্যমানের দ্বার সমাজতুস্ত লোকেদের কাজকর্মের মূল্যায়ন কর! হয়। 
যেমন, কোন সমাজে পাওুত্যকে যাঁদ বিশেষ মূল্য দেওয়৷ হয়, তাহা হইলে সেই 
সমাজে পাঁওত ব্যন্তি সম্মানের অধিকারী হন । কিন্তু মূল্যমান প্রাতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা 
[হিসাবে গাঁড়য়া না উঠিলে এই সম্মান অর্থবহ হয় না। এক সময় ভারতবর্ষে প্িত 
ব্যন্তগণ সম্মানার্হ ছিলেন। কারণ, তখন পাওত্য প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে 
স্বীকতি পাইত। কিন্তু বর্তমানে কাণ্চন-কৌলিন্য প্রাতষিত হওয়ায় পাঁণ্ডত ব্যান্তগণ 
তদনুর্প সম্মান পান না। সরকার বা বাভন্ন বিদ্যোৎসভা কর্তৃক সম্মানিত হইলেও 
সমাজে তাহাদের সম্মানপ্রাপ্ততে ভাটা পড়িয়াছে, ইহা অনস্বীকার্য । কজেই মূল্যমান 
প্রাতষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে গাঁড়য়া না উঠিলে বিভিন্ন ক।জকর্ম ও ব্যান্তর 
মূল্যায়ন সমাজের স্বীকৃত অ!দর্শ অনুযায়ী হয় না । 

উপরোন্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রাতষ্ঠিত 
আচার-ব্যবস্থা জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন ও দ্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল । অধিকাংশ 
লোক যদি কোন প্রাতষঠিত আচার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ কারিতে বদ্ধপাঁরিকর হয়, তাহা 
হইলে সেই আচার-ব্যবস্থা অর্থহীন হইয়া পড়ে । সেইজন্য প্রত্যেক সমাজে শৈশবাবস্থা 
হইতে নানাভাবে প্রাতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার অনুকূল মানাঁসকত৷ গাঁড়বার চেষ্টা করা 
হয়। তাহাদের ভালমন্দ ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ যাহাতে সমাজের প্রাতিষ্ঠিত 
আচার-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া গড়িয়া উঠে সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় । 
এইভাবে প্রাতষ্ঠিত আচার-ব্যকস্থা জন-জীবনে স্বীকতি ও পারপুক্টি লাভ করে ।! 


ফট7াশান 

প্রত্যেক সমাজেই প্রচন্বিত আচার-ব্যবহার এবং পোষাক-পরিচ্ছদে আভিনবত্ব ও 
বৈচিন্র্য আনবার জন্য সামায়কভাবে প্রচালত ধারার পাঁরবর্তন কর৷ হয় । ইহাই 
ফ্যাশান নামে পারাঁচত । ইহার সববপ্রধান বোশিষ্ট্য এই যে, সমাজে অবশ্য পালনীয় 
আচার হিসাবে বাহা প্রচলিত থাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া পরিবর্তন প্রবাতিত 


1 বিভিন্ন প্রতিঠিত আচার-ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! নবম 
পরিচ্ছেনে ভ্রষব্য। 
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হয়। যেমন, পুরুষ এবং মাঁহলার পোষাকে প্রথাগত একটা পার্থক্য রাহয়াছে। 
কাজেই ফ্যাশান হিসাবে পুরুষের প্রচলিত পোষাকে আঁভনবত্ব আনিবার জন্য 
প্রয়োজনানুগ পাঁরবর্তন কর৷ হয়; সম্পূর্ণ মেয়েলী পোষাক পুরুষের ফ্যাশানসূচক 
পরিচ্ছদের অন্তভূস্তি হয় না । ফ্যাশানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। 
এই বিষয়ে সামাজিক প্রথার সঙ্গে ফ্যাশানের পার্থক্য রাঁহয়াছে। প্রথা অতীতের 
সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করিয়া ধারাবাহিকতা বজায় রাখে । কাজেই প্রথা দীর্ঘস্থায়ী, 
ফ্যাশান ক্ষণস্থায়ী । যাহারা ফ্যাশান প্রবর্তন করে এবং গ্রহণ করে তাহারা ভালভাবেই 
জানে যে, অপ্প দিনের মধ্যেই প্রচলিত ফ্যাশান পাঁরবাঁতিত হইবে । ফ্যাশানের 
তৃতীয় বৈশিষ্ট, ইহার সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধের কোন সম্পর্ক নাই। ফ্যাশানের 
মাধ্যমে ঘে পারবর্তন প্রবাঁতিত হয় তাহাতে সমাজ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে না ॥ 
সেইজন্য ইহার প্রবর্তন ও বর্জন সহজসাধ্য । 

যাঁদও ফ্যাশান মানুষের উপাঁরগত (01১6190191) বাহ্যিক বিষয়সমূহের মধ্যেই 
আবদ্ধ থাকে, তবুও তাহার কয়েকটি আকাঙ্কা চরিতার্থ করিবার ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব 
অপারসীম ৷ মানুষ সমাজে প্রচালত জীবন-প্রণালীর সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে যেমন ব্যগ্র, 
ঠিক তেমান আভিনবত্ব প্রবর্তন করিয়া গ্কাতন্ত্য অর্জন করার দিকেও তাহার সমান আগ্রহ । 
এইর্প আপাতাবরোধী আভপ্রায় বা আকাক্ক্ষা ফ্যাশানের মাধ্যমে চারতার্থ হয়। কোন 
ছেলে সম্পূর্ণ মেয়েলী পোষাক পাঁরয়া আঁভনবত্ব প্রবর্তন কাঁরতে সাহসী হইবে না । সে 
প্রচালত ধারা মানিয়া লইয়৷ পরিবর্তন গ্রহণ কারতে রাজী । কাজেই পুরুষের প্রচলিত 
পোষাকের মধ্যেই কিছু কিছু মাহলাদের প্রচলিত পোষাকের বৈশিষ্ট্য প্রবাঁতিত হইতে 
পারে। তাহাতে আভনবত্ব আসে, অথচ প্রচলিত ধারার সঙ্গে কোন বিরোধ ঘটেনা । 
এই ধরনের গৌণ পরিবর্তনের সাহায্যে মানুষ ফ্কাতন্ত্য অর্জন কাঁরতে চেষ্টা করে । 

বর্তমান যুগের শিপ্প-প্রধান সমাজে ফ্যাশানের বিশেষ তাৎপর্য রাহিয়াছে। পূর্বে 
সামাজিক সচলতা খুব সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় যে যে-স্তরে জন্মগ্রহণ 
কাঁরত তাহাকে প্রায় আজীবন সেই স্তরেই কাটাইতে হইত । যেমন, গ্রামে প্রত্যেকের 
পদমর্যাদা! তাহার জন্মসূতে প্রাপ্ত সামাজিক স্তর অনুযায়ী নিরণীতি হইত । কিন্তু শিপ্প- 
প্রধান সমাজে সামাজিক সচলতা অপেক্ষাকৃত বোশ । পৃবের মত জন্ম দ্বারা সামাজিক 
স্তর নির্ণাত হয় না। ধনদৌলত, পেশা, শিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা পদমর্যাদা বিবেচিত 
হয়। সাধারণতঃ এই গুণসমূহের বাহ্যক প্রকাশ হয় আদবকায়দায় এবং পোষাক- 
পরিচ্ছদে। কাজেই সমাজে যাহার মর্যাদাসম্পন্ন তাহাদের বাহ্যক ক্রিয়াকলাপ 
অনেক সময় ফ্যাশানে পারণত হয়। তাহাদের বাহক আদবকায়দা বা পোষাক- 
পরিচ্ছদ অনুকরণ কারিয়৷ পদমর্যাদায় উন্নীত হইবার চেষ্ঠা শিস্প-প্রধান সমাজে খুব 
বোঁশি দেখা যায় । অর্থাং ফ্যাশান মর্যাদার প্রতীক চিহ হিসাবে ব্যবহৃত হয় । 

বর্তমান ধুগে ফ্যাশানের ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে । যখনই কোন 
নৃতন ফ্যাশান প্রবতিত হয় তাহা অপ্প সময়ের মধ্যেই দৃরদূরাস্তরে প্রসারিত হয় । 
কয়েক মাসের মধ্যে কোন বিশেষ ফ্যাশান সারা বিশ্বব্যাপী প্রচলিত হইতেও দেখা 
যায়। তাহা ছাড়া, পূর্বে ফ্যাশান উচ্চ স্তরের অপ্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
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থাকিত। কিন্তু বর্তমানে সর্বস্তরের লোকের মধ্যেই ফ্যাশান বিস্তাতি লাভ করে। 
ইহার ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তার কারণ নিম্ালখিতভাবে বিশ্লেশশ কর! যায় । প্রথমতঃ, 
সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকৃতি পাঁরবতিত হওয়ায় ফ্যাশান মর্যাদার প্রতীক চিহু 
বলিয়া বিবেচিত হয় । বাহ্যিক আবরণ দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধ করিবার সুযোগ থাকায় 
ফ্যাশান জনাপ্রয় হইয়া উঠে । সুতরাং ইহ।র সম্প্রসারণ ঘটা গ্কাভাঁবক ৷ '্বিতীয়তঃ, 
পূর্বে অস্পসংখ্যক লোকের ভাগ্যেই অবসর এবং আিক সচ্ছলতা জুটিত । কাজেই 
ফ্যাশান কেবলমান্র তাহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। কিন্তু শিল্প-সম্প্রসারণের 
ফলে সাধারণ লোকের অবসর ও আঁথিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের মধ্যে ফ্যাশানও জনাপ্রয়তা অর্জন কাঁরয়াছে । তৃতীয়তঃ, যাতায়াত এবং 
অন্যান্য সূত্রে যোগাযোগ রক্ষা করিবার উপায়সমূহ সহজসাধ্য হওয়ায় ফ্যাশানের 
গাঁতশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে । ভৌগোলিক দিক হইতে প্যারিস, লগ্ন, নিউ ইয়র্ক 
অথবা কিকাতার মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান বোশি থাক! সত্বেও যোগাযোগ রক্ষা করার 
ক্ষেত্রে এই ব্যবধান প্রায় অবলুপ্ত হইয়াছে । চতুর্থতঃ, আধুনিক বৃহদায়তন শিম্পে 
বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করা হয়। এই অবস্থায় শিপ্প-জাত দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি 
কারবার জন্য শিপ্প-সংস্থাগুলি নানারকম বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে। বর্তমান যুগে 
বিজ্ঞাপনদাতাগণ দ্রব্যের আসল গুণ বা কার্ষকারিতা বর্ণনা না করিয়া মধাদা বৃদ্ধি 
করার ক্ষেত্রে প্রতীক চিহু রূপে দ্রব্যটির গুরুত্বের উপর বোঁশ জোর দেন। যেন, 
কোন প্রসাধন সামগ্রীর গুণাগুণ বর্ণনা না করিয়া দ্বব্যটি কোন জনপ্রিয় চিত্র-তারকার 
প্রিয় সামগ্রী বলিয়। বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। বর্তমান যুগের আধিকাংশ বিজ্ঞাপন 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, দ্রব্যের সঙ্গে বিশেষ কোন 5০০18] 11778 বা মর্যাদা- 
সূচক কোন প্রতীক জড়িত কর! হয়। ইহার ফলে পোষাকপরিচ্ছদ, প্রসাধন সামগ্রী 
প্রভৃতি শোঁখন দ্রব্য কোন কোন ক্ষেত্রে ফ্যাশান হিসাবে বলয় কর৷ হয়। এই ধরনের 
'বিজ্ঞাপন-প্রচার ফ্যাশানের বিস্তাতির জন্য বহুলাংশে দায়ী । 


জীবন-ধার। ও সভ্যতা 

জীবন-ধারার বৌশষ্ট্যসূচক উপাদানগু'ল বিশ্লেষণ করার সময় প্রতীকমূলক উপাদান 
এবং বাস্তব উপাদানের মধ্যে পার্থক্য কর হইয়াছিল। অনেক সমাজতত্ববিদ এই 
পার্থক্যের ভিত্তিতে জীবন-ধারা ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য করেন । তাহাদের মতে 
প্রতীকমূলক উপাদান লইয়৷ জীবন-ধার৷ গাঁড়য়৷ উঠে এবং বাস্তব উপাদানে সভ্যতার 
সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটিয়া থাকে। ম্যাক আইভার (19০ 1০7) খুব সধাক্ষপ্ত একটি 
ডান্ততে এই পার্থক্য প্রকাশ করিয়াছেন । ঠাহার মতে, আমরা যে-ভাবে জীবন-যাপন 
করি তাহাই আমাদের জীবন-ধারা এবং আমরা যাহ। ব্যবহার কার তাহাই সভ্যতা |] 

যে-সব বৈশিষ্ট্যগলির ভিত্তিতে জীবন-ধারা ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য করা হয়, 
তাহা। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচন৷ কর৷ হইল । 


1] 4508115010075 15 91081 56 815, ০001 ০111152611011 19 91081 চ/5 1186, £. 1. 
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(১) জীবন-ধারার উপাদান হইল প্রতীকমূলক । কাজেই এই উপাদানগুঁলকে 
সর্ধজনদ্বীকৃত কোন মানদও দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রুচি 
এবং বিচার-শস্তি দ্বারা ইহার মান নির্ণাতি হয়। সাহিত্য, নাটক, কবিতা, চিন্রাঙ্কন 
বা সঙ্গীত সম্পর্কে মূল্যায়ন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হওয়াও বিচিত্র নহে । পক্ষান্তরে, 
সভ্যতার বাস্তব উপাদান কার্ষকারতা এবং কর্মকুশলতার 'ভান্ততে সবজনস্কীকৃত 
মানদও দ্বারা বিচারযোগ্য ৷ যাঁদ বল৷ হয় যে, মোটর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী হইতে 
বেশি কার্কর, তাহা হইলে বিতর্কের কোন অবকাশ থাকে না । উভয় যানের কার্য- 
কারিত। সবজনস্কীকৃত মানদণ্ড দ্বারা পরিমাপ করিয়৷ এই উন্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করা৷ যায়। 

(২) সভ্যতার উপাদান যত সহজে আয়ত্ত করা যায়, জীবন-ধারার উপাদান তত 
সহজে আয়ত্ত করা যায় না। কোন কিছু না জানিয়াও সভ্যতার উপাদানগুলকে 
ব্যবহার করা যায় । যেমন, রেডিও, ইলেকদ্রীসটি বা মোটর গাড়ীর যাস্্রক গঠন- 
প্রণালী জানা না থাকিলেও এই ব্যবস্থাগুলির পূর্ণ সদ্ধ্বহার করা যায়। কিন্তু জীবন- 
ধারার উপাদানগুলি প্রতীকমূলক হওয়ায় আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নহে । যাহার সুর 
এবং তালজ্ঞান নাই তাহার পক্ষে সঙ্গীত আয়ত্ত কর! দুঃসাধ্য । উপরোন্ত কারণে 
সভ্যতার উপাদান যত সহজে এবং দ্বুতগাঁতিতে বিস্তুতিলাভ করে, জীবন-ধারার 
উপাদান তত সহজে এবং দত গতিতে প্রসারলাভ করে ন৷ । 

(৩) সভ্যতার উপাদানসমূহ সণ্চিত থাকে এবং এই সগয়ের 'ভান্তিতে পরবতী 
উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাগুলি অবলাম্বত হয়। ঘোড়ার গাড়ী প্রবাঁতিত হওয়ায় গরুর গাড়ী 
বাতিল হয় নাই । মোটর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ীকেও বাঁতল করে নাই। আবার 
মোটর গাড়ীতেও নানারকমের উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা ক্রমশঃ প্রবাঁতিত হইতেছে । এইভাবে 
সভ্যতার যে-কোন উপাদান বিশ্লেষণ কাঁরলে এইর্প আবাচ্ছন্ন অগ্রগতিমূলক 
পরিবর্তন দোখতে পাওয়া যায় । কিন্তু জীবন-ধারার ক্ষেত্রে নিশ্চয় করিয়া এই কথা 
বলা যায় ন৷ যে, কাল-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোন বিশেষ উপাদানের উত্তরোত্তর 
অবিচ্ছিন্ন প্রগাতমূলক পরিবর্তন হইবে। পূর্বে কোন উপাদানের প্রগতিমূলক 
পারবর্তন হইয়াছে বলিয়াই এই উন্নতি ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকিবে অথবা আরও 
উন্নাতির সূচনা করিবে এই ধরনের ভাঁবব্যদ্বাণী কর! যায় না। নাটক, সাহিত্য ব৷ 
সঙ্গীতে ক্লমান্বয়িক উত্থান-পতনের হীতহাসে এই উীন্তর সমর্থন পাওয়া যায় । 

(8) বিস্তীতর দিক হইতে জীবন-ধারা ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য পূর্বেই কর৷ 
হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। কার্যকারিতার দিক হইতে 
বিচার করিয়া আমরা সভ্যতার উপাদান ইচ্ছামত গ্রহণ বা বর্জন করতে পারি। 
কিন্তু জীবন-ধারা আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত | তাহা ছাড়া, 
জীবন-ধারার বিভিন্ন উপাদান যৌগিক সন্ধন্ধে আবদ্ধ । সুতরাং কোন সমাজে 
প্রচালিত জীবন-ধারার বিশেষ কোন উপাদান অন্য কোন সমাজে প্রবর্তন কর সহজ- 
সাধ্য নহে । সেইজন্য দেখা যায় যে, সারা পৃথিবীতে (বিশেষ কাঁরয়। নগর-সমাজে) 
অনুরূপ সভাতা বিরাজ কারিলেও জীবন-ধারাগত পার্থক্য বিলুপ্ত হয় নাই। যুরোপের 
দেশগুলির দিকে তাকাইলে এই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে । এই দেশগুলিতে আভন্ন 
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সভ্যতা বিরাজ করিলেও জীবন-ধারাগত পার্থক্য সুস্পষ্ট । ফরাসীঁদের খাওয়া-দাওয়া 
ও চিন্তাধারার সঙ্গে ইংরাজ জাতির খাওয়া-দাওয়া ও চিন্তাধারায় পার্থক্য সুবিদিত । 

উপরোন্ত পার্থক্য থাকা সত্তেও ইহা অনষ্কীকার্য যে, জীবন-ধারা ও সভ্যতার মধ্যে 
পারস্পারিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাহয়াছে। চারাগাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যেমন 
উপযুক্ত মাটি ও জলবায়ুর প্রয়োজন, ঠিক তেমান জীবন-ধারার বিকাশের জন্যও 
অনুকূল পরিবেশ বিশেষ প্রয়োজনীয় । সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে এই 
পরিবেশের সৃষ্টি হয় । 

আবার সভ্যতাও জীবন-ধারার প্রভাব হইতে মুস্ত নহে। সভ্যতার উপাদান কি 
উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে ইহা৷ জীবন-ধারা দ্বারা নির্ণাত হয়। একটি মোশন দ্বাবা 
ভোগ্য সামগ্রী উৎপাদন করা যায় এবং রণ-সম্ভারও উৎপাদন করা যায় । কোন্‌ 
বন্ুটি উৎপাদন কর! হইবে ইহা সম্পূর্ণরূপে জীবন-ধারাগত 'িবেচন। দ্বারা স্থির হয়। 
যে-সমাজে জন-কল্গাণমূলক কাজকর্ম অনুসরণ করা জীবন-ধাবার বৈশিষ্ট্য, সেই সমাজে 
ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হয়। আবার যে-সমাজে জঙ্গী 
মনোভাব জীবন-ধারার বৈশিষ্ট্য, সেই সমাজে রণ-সম্তার উৎপাদন প্রাধান্য পায় । 

আরেকভাবেও জীবন-ধারা সভ্যতাকে প্রভাবিত করে ৷ জীবন-ধারা মূলতঃ মূল্যবোধ 
দ্বারা প্রভাবিত । কাজেই মূল্যবোধের পারবর্তনের ফলশুতি হিসাবে জীবন-ধারার 
পাঁরবর্তন হয় এবং সভ্যতাও সেইভাবে পাঁরিবর্তিত হয়। মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও মূল্য 
সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পাঁরবর্তন হওযার ফলে দাসত্বপ্রথা লোপ পায এবং 
ক্রমশঃ কায়িক পারশ্রম লাঘব করার উদ্দেশ্যে নানারকম উপায় উন্তাবত হইতে 
থাকে । অনুর্পভাবে, জীবনযাপনের মান সম্পর্কে ধারণার পাঁরবর্তন হওযায 
জীবনযাত্রা সহজ ও সরল করার উদ্দেশ্যে নূতন নৃতন সামগ্রী সভাতার অঙ্গ হিসাবে 
সংযোঁজত হইতেছে । 

জীবন-ধারা ও সভ্যতার মধ্যে যে পার্থক্য আলোচনা কর৷ হইল তাহা বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । সমাজ-প্রবাহে প্রতীকমূলক উপাদান এবং বাস্তব উপাদান আঁধকাংশ 
সময় একই গতিতে অগ্রসর হয় না। ইহার ফলে, নানারকম সামাজিক সমস্যার 
উত্তব হয়। এশিয়ার অনেক দেশেই পাশ্চাত্য জগতের অনুকরণে শিল্পায়নের 
প্রচেষ্টা চলিতেছে । কিন্তু জাপান ছাড়া অন্য কোন দেশে উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
দেখা যায় না। কারণ, শিল্পায়নের অনুকূল জীবন-ধারাগত কয়েকটি প্রলক্ষণ 
গড়িয়। না উঠিলে শিল্পায়নের প্রচেষ্টা সাফলাম্ডত হয় না। ম্যাক্স হেববার 
দেখাইয়াছেন, কিভাবে ইংল্যাণ্ডে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মূল্যবোধ ধনতাস্তিক কাঠামো গড়িয়া 
তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল । ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর দেশে এই সত্যটি বিশেষ- 
ভাবে স্মরণ রাখ প্রয়োজন । প্রগাঁতমূলক পাঁরবর্তন প্রবর্তন করার উৎসাহে 
আমরা অনেক সময় অগ্রসর ধনতাস্তিক বা সমাজতাস্িক সমাজ-ব্যবন্থার উপাদান 
নির্ধিচারে গ্রহণ করি। কিন্তু আমাদের জীবন-ধারার সঙ্গে সঙ্গাতপূর্ণ সংযোগ 
প্রীতঠিত ন৷ হওয়ায় এই ধরনের প্রচেষ্টা প্রায়ই বার্থতায় পর্যবাঁসত হয় । ! 


1 বিংশ পরিচ্ছেধে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচন! করা হইয়াছে । 


তৃভীয় পরিচ্ছেদ 
সমাজ 


হত্তা ও প্রকৃতি 


নাঁবড় পারস্পারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া যখন মানুষ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় 
বসবাস করে তখন তাহাকে আমরা সমাজ বলিয়৷ থাঁক। কিন্তু সমাজের স্বর্প 
বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সমাজতত্তববিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখ দিয়াছে । আজ 
পর্যন্ত কোন সংজ্ঞাই সবজনীন স্বীকৃতি পায় নাই। কিন্তু সমাজ বাঁলতে তাহারা 
কোন 'ভল্ন ব্যবস্থার উল্লেখ করেন নাই । বরং ইহা বল৷ যায় যে, একই ব্যবস্থার 
বাভন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করার পার্থক্য হইতেই তাহাদের মতপার্থক্য দেখ৷ 
দেয় । সঙ্গপ্রিয় মানুষ নান৷ প্রকার পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং এই সন্বন্ধের 
বাহঃপ্রকাশে অনেক রকমের বোৌঁচন্ত্য দেখা যায় । এই বৌচন্রয সমাজতত্বীবদগণের 
সংজ্ঞায়ও প্রাতফালিত হয়। সমাজ সম্পর্কে তাহাদের ধারণাকে প্রধানতঃ দুইটি 
ধারায় ভাগ করিয়। আলোচন৷ করিলে সমাজের হ্বর্প বুঝিতে সুবিধ। হইবে । 

প্রথমতঃ, সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষ কেবলমান্র একত্র বসবাস করে না; 
তাহাদের মধ্যে আবরাম পারস্পারক ক্রিয়া-প্রাতীক্লয়। চাঁলতে থাকে । পারস্পারক 
ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া অনেক রকমের হইতে পারে । যেমন, একজন আরেকজনের 
আচার-ব্যবহার বা কথাবাতার ধরন অনুকরণ করতে পারে । ছান্রের পক্ষে শিক্ষকের 
এবং শিশুর পক্ষে পিতামাতার আচরণ অনুকরণ করা প্রায় বিশ্বজনীন ব্যাপার । 
তাহা৷ ছাড়া, ধাহারা মরাদা ব৷ প্রাতিপান্ত ভোগ করেন তাহাদের আচরণ অনুকরণ 
কাঁরতেও দেখা যায়। অনেক সময় একজন অন্যের সন্ভাব্য আচরণ অনুমান কারয়া 
নিজের আচরণ নির্ণয় করেন। যেমন, কোন সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধ কর৷ হইতে পারে 
অনুমান করিয়া সেই সামগ্রীটি আতিরিন্ত পাঁরমাণে ব্য় করার অভিজ্ঞতা অনেকেরই 
আছে। একজনের প্রাতিক্রিয়া জানিবার উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ ঘটনার আঁতরাঞজত 
বর্ণনাও অনেক সময় দেওয়৷ হইয়া থাকে । যেমন, সরকারের নিকট হইতে কোন 
ঘটনার সঠিক তথ্য জানিবার উদ্দেশ্যে সাংবাদিক সেই ঘটনা সম্পর্কে আতরাঞ্জত 
বিবরণী সংবাদপত্রে ছাপাইতে পারেন । এই অবস্থায় সরকারকে বাধ্য হইয়া উত্ত 
বিবরণীর সত্যত৷ অস্বীকার কয়। প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করিতে হয় । এইভাবে 
নানারকমের পারস্পারক ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়৷ আমাদের নজরে পড়ে । সমাজস্থ মানুষের 
জীবন প্রণালী বিশ্লেষণ কারলে দেখা বায় যে, তাহাদের মধ্যে আঁবরাম পারস্পারিক 
ক্রিয়া-প্রাতক্রিয়া চলিতেছে । অনেক সমাজতত্ববিদ পারস্পরিক ক্রিয়-প্রতিক্লিয়াকেই 
সমাজের অন্যতম প্রধান. বৈশিষ্ট্য বাঁলয়া মনে করেন। ম্যাক আইভার সমাজকে 
০০ ০1 50018] 161811011517108 বা পারস্পরিক সামাজিক সম্বন্ধজাল বলিয়। বর্ণনা 
কারয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বল৷ প্রয়োজন যে, দুইটি শর্ত পূরণ হইলে সামাজিক 
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সম্বন্ধ কার্ষকর এবং অর্থবহ হইতে পারে । প্রথমতঃ, একজন আরেকজনের আস্তত্ব 
বা উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হইলেই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সম্ভব । সেইজন্য 
আমরা যখন কোন বস্তু বাবহার করি তখন সেই বস্তুর সঙ্গে কোন প্রকার পারস্পীরক 
সম্বন্ধ স্থাঁপত হয় না। এই ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের আস্তত্ব সম্পর্কে পারস্পারিক 
সচেতনতার অভাব রহিয়াছে । কিন্তু দুই ব্যন্তি যখন একত্র বাস করেন বা কোন 
কাজে নিষুস্ত থাকেন, তখন তাহাদের মধ্যে পারস্পারক সচেতনতা বিরাজ করে । 
দ্বিতীয়তঃ, এক্যবোধ না থাকিলে সামাজক সম্বন্ধ গাঁড়য়া উঠিতে পারে না । যেমন, 
যুদ্ধক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের সৈন্দল পরস্পরের অস্তিত্ব এবং উপস্থিতি সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ সচেতন হইলেও তাহারা সমাজ গঠন করে না। কারণ, তাহাদের পারস্পারক 
সম্বন্ধ শনুতাপূর্ণ এবং সহযোগিতার বিরোধী । সহযোগিতার মনোভাব এবং 
আদর্শগত মিল সমাজ গঠনের পক্ষে অপাঁরহার্য। কিন্তু ইহা মনে করা সঙ্গত 
হইবে না যে, সমাজে পারস্পরিক দ্বন্ব বা বিরোধ থাকে না। সহযোগিতা এবং 
বিরোধের সহাবস্থান সব সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায় । তবে সমাজবদ্ধ মানুষের 
বিরোধ ক্ষণস্থায়ী । সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হইতে 
পারে না। যেখানে বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, সেখানে সমাজবন্ধনা শাঁথল হয়, এবং 
সমাজের আস্তত্ব বিপন্ন হয় । | 

সমার্জ সম্পর্কে দ্বিতীয় ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাসমূৃহকে কেন্্র করিয়া 
গাঁড়িয়া উঠিয়াছে । এই ধারণা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাতষ্টিত আচার-ব্যবস্থার সমাবেশে 
যে সুসংবদ্ধ কাঠামো গাঁড়য়া উঠে তাহাই সমাজ বাঁলয়া পাঁরচিত। যাহারা এই 
ধারণা পোষণ করেন, তাহাদের মতে অর্থনোতিক, রাজনীতিক, ধর্মীয়, শিক্ষাসম্পকিত 
এবং অন্যান্য ব্যবস্থাগুলির পারস্পারিক সম্পর্ক বিষ্লেষণ করিলেই সমাজের ক্কর্প 
সুস্পষ্টভাবে ব্যস্ত হইবে । সমাজের আচার-ব্যবস্থাগুলি এমন গভীরভাবে পরস্পর- 
সম্বন্ধযুন্ত যে, কোন ব্যান্তর পক্ষেই খুঁশমত যথেচ্ছ আচরণ করা সম্ভব নহে । এই 
সম্পর্কে টালকট পারসন্স্নএর (81090 চ21500$ ) উীন্ত প্রাণধানযোগ্য £ 
4899191 5991510)5$ 11 10101) 2 0010510618016 1280170061 ০01 10415100815 
85 10 & ০01019য% 800 ৫6110865 530805 01 10010021 11761061991)09108 
000 8169.015 0০ 11001 01)5 5০006 001: 42213091081 90000101391 166111)5, 
০:80 168$010 ৫17600 68015551019 11) 800107%,2 অর্থাং কোন ব্যস্ত যথেচ্ছ, 
আচরণ , করিতে চেষ্টা করিলে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবন৷ 
থাকে। 

সমাজ সম্পর্কে আলোচ্য ধারণার সঙ্গে জীবন-ধারার দ্বভাবতই ঘাঁনষ্ঠ সংযোগ 
রাহিয়াছে । ফষ্টার (79861) এই সংযোগ খুব সংক্ষিপ্ত একটি উন্জিতে ব্যস্ত 
কারয়াছেন । তাহার মতে, “5০০169 106803 0৩01216 ৪00 01001610680 


! যোড়শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য 
22065 5০০89] 9600০001501 56812011965 1812096 78150109. 1২601116060 1 
7580108 1 5০০1010839৮ 1841060 69 4৯, 10,165. 288৩ 201. 








46 সমাজতত্ 


1006 06178%1001 ০01 79507916.”] | অথব৷ জন-সমব্টি লইয়া সমাজ গঠিত হয় এবং 
উত্ত জন-সমধ্টির আচার-আচরণ তাহাদের জীবন-ধারা । জীবন-ধারার কিকি 
উপাদানের সাহায্যে সামাজিক বন্ধন স্থাপিত হয় এবং সমাজস্থ মানুষের প্রয়োজন 
সাধিত হয়, সমাজসম্পকিত আলোচ্য ধারণায় তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় । 

উপরোস্ত অনুচ্ছেদগুলিতে সমাজ সম্পর্কে সমাজতত্ুবিদদের ধারণা পৃথক দুইটি 
ধারায় ভাগ করিয়া আলোচনা করা৷ হইল। প্রথমটিতে সমাজকে পারস্পারক 
সন্বনধযুন্ত একটি প্রবহমান ধারা ($০০1৪] 19055) হিসাবে দেখা হইয়াছে। 
দ্বতীয়টিতে সমাজকে একটি সুপ্রাতষ্ঠিত এবং সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা ($00181 8/50000) 
[হসাবে দেখা হইয়াছে । এই মতবাদের অন্যতম প্রধান প্রবস্ত। টালকট' পারসন্সৃ- 
এর বন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইল । “4 89018] 5956610 001181565 
& 2 010181165 ০1 11701510081] 200915 10661201105 ৬101) 62০1) ০001)61 
1) 2. 510080101। 10101) 8 1685 1185 8 [10951081 01: 91011018- 
200068] 250600, 200015 110 216 10909112050 11) (6115 ০01 & 
(9006100 1০ (06 010017115801010 ০01 67211902101) 8100 11056 
16191610917 60 (10611 51009110109, 11001001105 62০01) 011)61, 15 06101)60 2100 
00501806010 16205 ০01 ৪ 9550610 ০01 ০1012115 500০0816 20৫ 
5112150 ৪9010015,2 এই সংজ্ঞ। বিশ্লেষণ করিলে সুসংবদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থার 
1তনটি বৌশিষ্ট্য দোখতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, 'বাভন্ন ব্যন্তি বা জন-সমষ্টির 
মধ্যে পারস্পারক সম্বন্ধ থাকবে । দ্বিতীয়তঃ, পারস্পারিক সম্বন্ধের মাধ্যমে সবাধিক 
পাঁরতৃষ্টি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে । তৃতীয়তঃ, পারস্পরিক সম্বন্ধ জীবন-ধারাগত 
আদর্শ ব৷ মূল্যবোধ দ্বার৷ সুনিয়ান্ত্রত হইবে । 

সমাজ সম্পর্কে আলোচ্য দুইা্ট ধারণা বিশ্লেষণ কাঁরলে ইহাদের মধ্যে কোন 
বিরোধ দেখা যায় না। বরং একটি অপরটির পারপূরক হিসাবে পারিগণিত হইতে 
পারে । সমাজবদ্ধ লোকের পারস্পরিক সন্বন্ধ বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রাতিঠিত 
আচার-ব্যবস্থার পাঁরপ্রোক্ষতে আলোচনা না করিলে পারস্পারিক সম্বন্ধ অর্থবহ হয় 
না । সমাজে প্রত্যেক ব্যান্তর একাধিক সামাজিক পারাচত (9081 ৪1৪5) আছে 
এবং সামাজিক পারাচাত অনুযায়ী সামাঁজক ভূমিকাও (5০০1৪] 1০16) পৃথক হয়। 
যেমন, কোন ব্যন্ত কাহারও পুর্ন, কাহারও স্বামী, কাহারও প্রাতবেশী, কাহারও 
ভ্রাতা বা কাহারও পিতা । আবার পেশা হিসাবেও পার্থক্য হয়।, তানি 
চাকংসক, উকিল, বিচারক, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী অথবা অন্য যে-কোন বৃত্তধারী 
হইতে পারেন। অতএব ব্যন্তির সামাজিক ভূমিকা তাহার সামাজিক পরিচিতি 
অনুযায়ী নির্ধারত হয় । তিনি মাতাপিতার সঙ্গে এক ধরনের আচরণ করিবেন, 
অনুজ ভ্রাতা-ভাঁগনীর সঙ্গে অন্য ধরনের আচরণ কাঁরবেন। আবার চিকংসক 

1] 035018৩ 1. 50801 : 11501002091 008100153 : 4১04 06 17008০ 09118010100. 
10218] ০1)808০, 7986 1. 179775 &6 8100)6155 ইত. 


2 প819000 28190125. 2196 900181 355906500, 0167800৩, 111,110 2755 0155৭, 
8951. ৮8655 ১০6. 
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হিসাবে তাহার ভূমিক৷ ব্যবসায়ীর ভূমিক৷ হইতে সম্পূর্ণ দ্বতস্ত্র। কোন্‌ সামাজিক 
পাঁরচিত অনুযায়ী কাহার কি ভূমিক৷ হইবে ইহা সম্পূর্ণরূপে জীবন-ধারাগত মূল্যবোধ 
বা আদর্শ দ্বারা নিণীত হয়। ভারতবর্ষে পিত৷ যেভাবে পুত্রের সঙ্গে আচরণ 
করেন, মাকিন যুন্তরাষ্টে ঠিক সেইভাবে আচরণ করেন না। জীবন-ধারাগত 
পার্থক্যের মধ্যে ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় । আরও দেখা যায় যে, একজন 
বিচারপাঁত বিচারকের আসনে বাঁসয়া কোন দোষী ব্যান্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডত করিলে 
তাহার কাজ সমাজ-বিরোধী বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু তিনি বাড়ীতে ক্রোধের 
বশবতাঁ হইয়। যাঁদ তাহার কর্মচারীকে প্রহার কাঁরয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হন, তাহা 
হইলে তিনি সমাজ-বিরোধী কাজ করার জন্য আইনতঃ দণণীয় হন। আমাদের 
জীবন-ধারায় বিচারকের যে-ভুমিক নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই ভূমিকা অনুযায়ী 'তানি 
মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন | ইহা সমাজে স্বীকৃত । কিন্তু সাধারণ নাগাঁরকের যে ভূমিকা 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই ভূমিক৷ অনুযায়ী কাহারও প্রাণনাশ করিলে তিনি সমাজ-বিরোধী 
কাজ করার জন্য দণ্ডণীয় । সমাজে পারস্পারিক সম্বন্ধ নাঁদিষ্ট সীমার মধ্যেই আবদ্ধ । 
সেইজন্য প্রাতষিত আচার-ব্যবস্ছা বিবেচন৷ ন৷ করিলে পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অর্থবহ 
হয় না। পক্ষান্তরে, পারস্পারক সম্বন্ধ বিবেচনা না করিয়া কেবল প্রাতষ্ঠিত 
আচার-ব্যবস্থাসমূহ বিশ্লেষণ করিলে সমাজের অখণ্ড রূপ ধর৷ পড়ে না। সমাজের প্রকৃত 
রূপ প্রকাশ পায় 'বাভন্ন সন্বন্ধাদতে । এই সম্বন্ধগুঁল নিয়ান্ত্রত হয় প্রতিষ্ঠিত আচার- 
ব্যবস্থা দ্বারা । কেবলমান্র এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিলে সমাজের সামাগ্রক 
রূপটি হারাইয়া যাওয়ার সন্ভাবন। থাকে । 

অতএব সমাজকে পারস্পারক সম্্বযুন্ত প্রবহমান ধারা এবং সুপ্রাতিষ্ঠিত ও 
সুসংবদ্ধ ব্যবস্থ। হিসাবে দেখার মধ্যে কোন বিরোধ নাই । একই সামাজিক সম্বন্ধকে 
দুইটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা হইয়াছে । কারণ, সমাজ যুগপং 
গাঁতশীল এবং স্থিতিশীল । ইহা৷ আবসংবাঁদত সত্য যে, সমাজ নিয়ত পরিবতিত 
হইতেছে । কিন্তু যে-কোন মুহূর্ত বিবেচনা করিলে সমাজকে শ্িতিশীল বলিয়া 
গণ্য করা যায় । সময়ের ব্যাপ্ত বিবেচনা করিলে সমাজের গাঁতিশীলতা ধরা পড়ে । 
সমাজের প্রকৃত স্বরুপ বুঝিতে হইলে সমাজের গাঁতশীলত৷ এবং শ্িতিশীলত। 
উভয়ই বিবেচন৷ কর৷ প্রয়োজন ।1 


জল্মসূচত্র প্রাপ্ত এবং অজিত সামাজিক পরিচিতি 

সমাজের সংজ্ঞ। ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার সময় সামাজক পাঁরাচাত ও ভূমিকার 
উল্লেখ করা হইয়াছে । আমরা দেখিয়াছি, সমাজস্থ লোকের একাধিক পাঁরচয় 
থাকে। মানুষ দুইভাবে সমাজে পরিচিত হয় । প্রথমতঃ, সে জন্মসূননে নানাভাবে 
সামাঁজক পাঁরাচাতি লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, স্বীয় চেষ্টায় সে সমাজে পারাচাত 
অঞ্জন করে। 

শিশুর জ্ঞান হওয়ার পর হইতেই সামাঁজকীকরণের কাজ শুরু হয়। সমাজের 


1 এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য নবম ও পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ দ্রব্য । 
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আদর্শ, মূল্যবোধ, এীতহ্য এবং শিশুর নানাবিধ কর্তব্য সম্পর্কে অবাহত করা 
সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্য । জন্মসূত্নে শিশু যেভাবে পাঁরাচত হয় তাহার 
পারপ্রেক্ষিতে শিশুর শিক্ষা-দাঁক্ষা অগ্রসর হয় । যেমন, ছেলে হইয়া জন্মাইলে 
শিশুকে এক ধরনের এবং মেয়ে হইয়া জন্মাইলে অন্য ধরনের কর্তব্য শিক্ষ! 
দেওয়া হয়। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক পাঁরাচিত কিভাবে পৃথক হয় তাহা 
একটু বিশদভাবে আলোচনা কর! যাইতে পারে । প্রথমতঃ, জম্ম হইতেই শিশুর 
লিঙ্গভৈদে তাহার সামাজিক পরিচিতি পৃথক হয় এবং এই পার্থক্য আজীবন 
তাহার কাজকর্ম ও আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে। পৃর্থবার সব সমাজেই 
সমাজস্ছ লোকদের পুরুষ এবং স্ত্রী এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং তাহাদের 
সামাজিক ভূমিকাও সেইভাবে পৃথক করিয়া নিদিষ্ট করা হয়। কেবলমাত্র শিক্ষা- 
দীক্ষা নহে, মানমর্যাদা, প্রতিপত্তি এবং সুযোগসুবিধাতেও অনেক পার্থক্য থাকে । 
সব সমাজেই অধিকারপ্রাপ্তির দিক হইতে পুরুষ অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ 
পাইয়া থাকে । স্ত্রী-পুরুষ ভেদে শ্রমবিভাগের পার্থক্য সর্বজনাবাদিত । মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্র বা যুরোপের অগ্রসর সমাজগুলতেও এই পার্থক্য বিরাজ করে এবং 
অদূর ভাবব্যতে ইহার বিলুণ্তর সন্তাবনা দেখা যায় ন৷। দ্বিতীয়তঃ, বয়সভেদেও 
সামাজিক পাঁরচিতির পার্থক্য হয়। সব সমাজেই শিশু, কিশোর, যুবক এবং 
বৃদ্ধের সামাজিক ভূমিকা পৃথক হয়। কাজেই একই ব্যান্তর বয়সভেদে সামাজিক 
ভূমিকার পরিবর্তন হয়। শৈশবাবস্থায় তাহার আচার-বাবহার এক ধরনের এবং 
পরিণত যৌবনে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের হয়। যৌবনাবস্থায় কেহ যাঁদ শিশুসুলভ 
আচরণ করে, তাহা হইলে সে উপহাসের পান্র হইয়া দাড়য়। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, স্ত্রী-পুরুষভেদজানিত পার্থক্যের মত বয়সভেদজানত পার্থক্য আজীবন 
স্থায়ী হয় না। উত্তরোত্তর বয়স-বৃদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে সামাঁজক পরিচিতি এবং 
সেই অনুযায়ী সামাজিক ভূঁমিকারও পাঁরবর্তন হইতে থাকে । কিন্তু বয়সভেদ- 
জনিত পার্থক্য বিশেষ অর্থে আজীবন স্থায়ী হয়। যতই বয়স হউক পুর্ন 
পিতামাতার সঙ্গে আজীবন পুত্রবং আচরণ করে। অগ্রজ-অনুজের সম্পর্ক 
বয়সের উপর নির্ভর করে না। সমাজে স্বীকৃত রীতি দ্বারা তাহাদের পারস্পারিক 
সম্পর্ক নির্ণাত হয়। তৃতীয়তঃ, শিশু যে পরিবারে বা বংশে অথবা জাতিতে 
জন্মগ্রহণ করে, সে সেই পাঁরবার, বংশ বা জাঁতর পদমর্যাদা অনুযায়ী সামাজিক 
পাঁরাচাত লাভ করে। এরীতহ্যপূর্ণ বংশজাত সন্তান স্বভাবতই সেই বংশমর্াদার 
আধিকারী হয়। যেখানে জাতিভেদ প্রথা এখনও সুপ্রাতিঠিত, সেখানে ব্রাহ্মণ 
পরবারজাত সন্তান সমাজে মর্যাদার স্থান অধিকার করে এবং শুদ্রপারিবারজাত 
সম্তান অপেক্ষাকৃত অমর্যাদাসূচক পধাক্ততে স্থান লাভ করে। অনুর্পভাবে, মাকিন 
যুন্তরাষ্টে বা দাক্ষণ আফ্রিকায় নিগ্রোপারবারজাত সন্তানকে জম্মাবধ বহুবিধ 
অসম্মানজনক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় । 

জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক পারচিতি সম্পৃণরূপে মানুষের আয়ন্তের বাহরে। 
চেষ্টা কাঁরয়া ইহাকে অর্জন অথব৷ বর্জন কর যায় না। এই প্রসঙ্গে মহাভারতে কর্ণের, 
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উীন্ত প্রণধানযোগ্য £ “দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং হি পৌরুষমূ*” । অর্থাৎ জন্ম 
আমাদের আয়ন্তাতীত কিন্তু পৌরুষ আমাদের আয়ন্তাধীন । 

আমরা নিজের চেষ্টায় যে সামাজিক পাঁরচাত লাভ কার, তাহাকে আর্জত 
সামাজিক পরিচিতি আখ্যা দেওয়। হয় । আমর৷ কেবল আকৃতিতে পৃথক হইয়। জন্মাই 
না, আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা এবং সন্তাবনামূচক অন্তনিহিত শল্ততেও যথেষ্ঠ পার্থক্য 
থাকে । ইহার ফলে নানারকম পার্থক্য আমাদের মধ্যে ক্লমশঃ দেখা দেয় । পাঁগুত্যে, 
প্রসুক্তীবিদ্যায় এবং কর্মকুশলতায় পার্থকা থাকায় সমাজে আমরা 'বাভিন্ন রকম স্থান আঁধকার 
করি । কেহ ডান্তার, কেহ ইন্জীনয়।র, কেহ শিপ্পী, কেহ শিক্ষক, কেহ বা সামান্য 
দিনমজুরের পেশা গ্রহণ করে। যে যে-ভাবে অন্তনিহিত ক্ষমত৷ বিকাশিত করে সেইভাবে 
সে সামাজিক পাঁরাচিতি অর্জন করে । কিন্তু কেবলমান্র অন্তরঁনাহত ক্ষমত। বা প্রচেষ্টার 
পার্থক্যের জন্য সামাজিক পাঁরচিতিতে পার্থক্য দেখা দেষ না। ক্ষমতা এবং প্রচেষ্টার 
ক্ষেত্রে কোন নুটি না থাকিলেও নানারকম সামাঞ্জক প্রাতবন্ধক সাফল্যের পথে অন্তরায় 
হইয়া দীড়াইতে পারে । যে সমাজে অন্তর্নিহত ক্ষমত৷ এবং অধ্যবসায়ের গ্বাভাবক 
[বিকাশের পথ উন্মুন্ত থাকে, সেই সমাজ গুণবান ব্যাপ্তর অবদানে লাভবান হয়। এক 
কথায় বলা যায়, যে-পারমাণে সমাজ গুণের আদর এবং সম্মান দিতে সক্ষম হইবে, সেই 
অনুপাতে সমাজ শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি লাভ কারবে। ইহা অনগ্কীকার্ষ যে, ভারতবর্ধে 
জাতিভেদপ্রথা থাকার দরুণ অনেক ক্ষেত্রে মনীষার স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ ছিল। 
ইহার ফলে ভারতীষ সমাজ নানাভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হইয়াছে । 

অতএব জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাঁজক পাঁরিচাত এবং অজিত সামাজিক পাঁরাঁচাতর 
নধ্যে বিভেৰ থাঁকিলেও দুইটিকে সম্পূর্ণ গ্কতন্ত্র বলিয়। ভাব৷ সমীচীন হইবে না। একটি 
অপবটির পাঁরপ্রক। মানুষের পুরুষকার তখনই সফল হয় যখন জন্মসূত্রে প্রাপ্ত 
সামাঁজক পরিচিতি দুরতিক্ম্য বাধার সৃষ্ঠি করে না। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক 
পাঁরাঁচীতি অনুকূল ,হইলে স্বীয় চেষ্টায় সামাঁজক পদমর্যাদা অর্জন করা অপেক্ষাকৃত 
সহজ হয়। এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় বিবেচনা কারতে হইবে । শৈশবাবস্থায় 
জন্মসূত্রে আমরা যদ কোন সামাজিক পরাচাত লাভ না করিতাম, তাহা হইলে 
জীবনের শুরুতেই আমাদের প্রাতযোগিতার সন্মুখীন হইতে হইত। এই অবস্থায় 
অনেকের পক্ষেই জীবন অসহ্য হইত । জন্মসূত্রে সামাজিক পরিচিত নিণাঁত হওয়ার 
ব্যবস্থ। থাকায় শৈশবাবস্থা হইতেই আমরা আমাদের আধকার, কর্তব্য এবং জীবনের 
বাভল্ন ক্ষেত্রে হ্বীকৃত কর্তৃত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকি । এই জ্ঞান আমাদের নিরাপত্তা- 
বোধ সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি কারতে সাহ!য্য করে । এই নিরাপত্তাবোধ না থাকিলে অনেকের 
পক্ষেই পরবর্তী জীবনে সামাজিক পারাচিতি অর্জন করার চেষ্টা কর৷ প্রায় অসম্ভব 
হইয়। পাঁড়ত। সমাজবদ্ধ জীবন যাপন কাঁররার জন্য জন্মসূত্রে সামাঁজক পরিচাত 
লাভ করা যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমান হ্বীয় চেষ্টায় সামাঁজক পাঁরাঁচাত অর্জন করার 
সহজ সুযোগসুবিধা থাকাও একান্ত দরকার । এই সুযোগসুবিধা যত সহজলভ্য হয় 
এবং বিস্তৃত লাভ করে, মানুষের অন্তনিহিত গুণাবলী বিকশিত করার উৎসাহ তত বৃদ্ধি 
পায়। সমাজও তদনুযায়ী শ্রীমর্ডিত হয়। 
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উনাঁবংশ শতাব্দী হইতে শিস্পোশ্ত সমাজের আকৃতি-প্রকীতিতে ব্যাপক পাঁরবর্তন 
হইতে থাকে । শিল্পায়নের সঙ্গে সামাজিক কাঠামে। কৃষিভিত্তিক সমাজের সরলতা 
হারাইয়া ক্রমশঃ জটিল হইয়া পড়ে। পুরাতন সামাজিক বন্ধন শাঁথল হইয়া নূতন 
নৃতন সামাজিক বন্ধনের সৃষ্টি হইতে থাকে । সমাজের সঙ্গে সমাজস্থ লোকের সম্বন্ধ 
পারবাতিত হয়। পূর্বে সমাজ যেভাবে সমাজস্ছ লোকের কাজকম এবং চিন্তাধারা 
নিয়ান্্ুত বা প্রভাঁবত কাঁরত, পারবার্তত অবস্থায় সমাজের নিয়ন্ত্রণক্ষমত৷ অনেকাংশে 
দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সামাঁজক পরিবর্তনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে 
সমাজতত্তীবদগণ অনেক তত্ব এবং তথ্যের অবতারণ৷ কাঁরযাছেন। এই প্রসঙ্গে 
1ঠতনজন সমাজতত্বীবদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তাহারা হইলেন 
ডুর্কহেইম, টনিজ (:01010155 ) এবং রেডফিল্ড (7২০05610 )। 

১৮১৩ সালে ডুর্হেইম তাহার বিখ্যাত পুস্তক 11) 1011510]॥ 01 [.80001 
17 9০9০191% প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তান যে মত ব্যন্ত কাবশাছেন, তাহা 
সংক্ষেপে বিবৃত কর৷ হইল । প্রাকাশপ্প-যুগীয় সমাজে জনসাধারণের মধ্যে কাজকর্ম, 
কথাবার্তা, আচার-আচরণ, চিন্তাধারা এবং মূল্যবোধে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত 
হয়। এই সাদৃশ্য থাকার ফলে সামাঁজক সংহতি প্রতিষ্টিত হয়। এই প্রকার সংহতিকে 
075011217108] 90110911 বা যান্ত্রক সংহতি বল। যায় । এইবৃপ সংহতি কেবলমান্র 
অভ্যাসবলে বজায় থাকে । ইহাতে স্বাধীন ইচ্ছার কোন ভাঁমকা নাই । সর্বসনস্কীকৃত 
একটি আচরণ-বিধি সমাজস্ প্রত্যেকে মানিষ। চলে বাঁলিয়াই সামাপ্রিক সংহতি বজায় 
থাকে । পক্ষান্তরে, শি্পশভান্তক সমাজে কাজকর্ম, কথাবার্তা, আচার-আচরণ 
চিন্তাধারা এবং মৃল্যবোধে সাদৃশ্যের চাইতে বৈসাদৃশ্য বেশি নজরে পড়ে। এই 
অবস্থার সমাজ চূর্ণ-বিচর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়ার কথা । কিন্তু বাস্তবে তাহা হয় নাই! 
কারণ, শিষ্পপ্রধান সমাজে শ্রম-বভাগের মাধ্যমে সহযোগিতার ব্লহ্ধন গাঁড়য়। উঠে। 
শ্রম-বিভাগে মানুষের পরম্পরানির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পরনি্ভরশীলতাই 
বোচিন্রের মধ্যে এঁক্য, পার্থক্যের মধ্যে সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করে। এই 
জাতীষ সংহাতিকে 0:28170 501148115 বা সাংগঠাঁনক সংহাতি বলা যায় । 

উপরোন্ত ধারায় প্রাকৃশিম্প-যুগীয় এবং শিপ্প-ভান্তক সমাজের সংহতির কারণ 
বিশ্লেষণ করিয়া ডুর্কহেইম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শিস্পায়নের ফলে 
সমাজ ব্লমশঃ যাক সংহতির স্থলে সাংগঠাঁনক সংহাতির দিকে অগ্রসর হইবে । 
তাহার মতে, এই গাঁত অগ্রাতিরোধ্য । 

টানজ (0:001)165) ১৮৭৭ সালে তাহার 'বখ্যাত গ্রন্থ 061016189011210 
[খা 09656110118 প্রকাশ করেন । তাহার মতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 
মুরোপীয় সমাজ ক্রমশঃ 06105115018 হইতে 0965511501780-এর দিকে 
অগ্রসর হইতোছল। ইহার কারণ বিশ্লেষণ কাঁরতে গিয়। তিনি বলেন যে, 
শপ্পায়নের ফলে কাঁষর উপর নির্ভরশীলত৷ উত্তরোত্তর হাস পাইয়। সমাজ শস্প 
এবং ব্যবসাবাণিজোর উপর অধিকতর নির্ভরশীল হইতে থাকে । অর্থনৈতিক 
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কাঠামোর আকৃতি এবং প্রকৃতিগত পাঁরবর্তনের সঙ্গে গ্রাম ব্লমশঃ সংকুচিত হয় 
এবং নগরের কলেবর বাদ্ধি পায়। ইহার ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, পারস্পারক 
সামাজিক সম্বন্ধ প্রভীতি বহুবিধ আচার-ব্যবস্থায় পাঁরবর্তন দেখা দিতে থাকে । 
[তান এই পারবর্তনগুলির পাঁরপ্রোক্ষিতে সমাজকে (36109100501) (9010110)0- 
0105) বা সম্প্রনায় এবং 09561150180 (8$5০90186100) বা সামতি এই দুই 
শ্রেণীতে ভাগ কারয়া সামাঁজক পাঁরবর্তনের প্রকীতি বিশ্লেষণ কারতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । 

যখন কোন জন-সমফ্টি কোন 'নার্িষ্ট প্রয়োজন সাধনের উদ্দ্যেশ্যে মিলিত না 
হইয়া সমাজবদ্ধ জীবনের সার্বিক প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে একত্র বসবাস করে, 
তখন সেই সমাজকে সম্প্রদায় আখ্যা দেওয়া হয় । নিম্লাখত বৈশিষ্ট্যগুলি 
আলোচনা কারিলে সম্প্রদাষের দ্বর্প বুঝিতে সবধা হইবে । প্রথমতঃ সম্প্রদায়তুন্ত 
লোকদের পারস্পারক সম্পক্ক ঘানষ্ঠ ব্যন্তগত পাঁরচয়ের ভিন্তর উপর প্রাতষিত । 
উদাহরণ হিসাবে টানজ পাঁরবার, জ্ঞ।তিগোরষ্ঠী বা গ্রাম-সমাজে প্রাতিবেশীদের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধের উল্লেখ কাঁরয়াছেন ৷ দ্বিতীয়তঃ, সাবিক প্রয়োজন পূরণ কর! 
সম্প্রদায়ের লক্ষ্য । সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান কর৷ যায় যে, সম্প্রদায়ের লোকের৷ 
গোটা মানুষ হিসাবেই 'মিগিত হয় । পক্ষান্তরে, যখন আমবা কোন বিশেষ একটি 
সমস্য। আলোচন। করার উদ্দেশ্যে কোন কমিটি বা সাঁমাতিতে মিলিত হই, সেখানে 
অন্য সভ্যদের আমরা সদস্য হিসাবেই চিনি । কামিটির কাজ শেষ হইয়া গেলে 
আমাদের আংশিক পাঁরচয়ের যোগসূননও ছিন্ন হইয়। যায়। উদ্দেশ্যের ব্যাপকতা 
সম্প্রদায়ভুত্ত লোকদের পারস্পারক পাঁরচয় এবং সম্পর্ক আরও গভীর, বিস্তুত এবং 
দীর্ঘস্থায়ী করিয়। তোলে । তৃতীয়তঃ, সম্প্রদায় নিদিষ্ট ভুখওকে কেন্দ্র কাঁরয়৷ 
গাঁড়িয়। উঠে । এক স্থানে আবচ্ছিন্নভাবে বসবাস করার ফলে সম্প্রনায়তুণ্ড লোকদের 
নধ্যে নানারকম পারস্পীরক বন্ধনের সৃষ্টি হয় এবং সংহাতি দূঢ়তর ভিত্তির উপর 
প্রাতষ্ঠিত হয়। কেবলমাত্র দ্বার্থবোধ এই বন্ধনকে শান্ত যোগায় না। নানারকম 
আবেগ, অনুভূতি এবং স্মৃতিকথা পারস্পারিক বন্ধনকে পাঁরপুষ্ট করে। সেইজন্য 
সম্প্রদায়ভূন্ত লোকেরা তাহাদের অধ্যুষত ভূখণ্ড এবং তাহাদের জীবন-প্রণালী 
সম্পাঁকত বাভল্ন আচার-ব্যবস্থা লইয়৷ গববোধ করে । 

উপরোন্ত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, সম্প্রদায়ের গণ্ডী নির্ধারণ করা 
সহজ নহে । গ্রাম-সমাজ হইতে শুরু করিয়া নেশন-এর মত বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠীকে 
এই সংজ্ঞার অন্তর্ভন্ত করা যায়। তবে সমাজতন্বীবদগণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মানব- 
গোষ্ঠীর মধ্যেই সম্প্রদায়ের গণ্ডী আবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী । 

আরেকটি বিষয় আলোচন। করা প্রয়োজন । বর্তমান যুগে কোন সম্প্রদায়ের 
পক্ষেই সম্প্রদায়ভুন্ত লোকদের সার্বিক প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নহে। ইহার 
কয়েকটি কারণ রাঁহয়াছে । প্রথমতঃ, শিল্প-প্রধান সমাজে আমাদের চাহিদায় 
উত্তরোত্তর এত বোৌঁচন্র্য ঘটে যে কোন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষে তাহা চাঁরতার্থ করা 
অসম্ভব । দ্বিতীয়তঃ, রাস্তাঘাট এবং যানবাহনের উন্নতি হওয়ার ফলে বাল 
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অঞ্চল উৎপাদন এবং সরবরাহের সুযোগ-সুবিধার পার্থক্যের জন্য স্বভাবতই পরস্পর- 
নির্ভরশীল হইয়া গাড়িয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, সভ্যতার অঙ্গ হিসাবে নগরের উৎপাত্ত 
হওয়ায় নগরের সঙ্গে সংলগ্ন সন্প্রদায়সমূহের নানারকম যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় । 
এই পরিবর্তিত অবস্থায় ক্ষুদ্র গ্কবাবলম্বী সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করা যায় না। 
আদিম পারত্য জাতির অভাব এবং চাহিদা সীমাবদ্ধ থ'ক।য় এবং তাহাদের 
অধ্যষত অণ্চলে যানবাহন এবং রাস্তাঘাট প্রসারণাভ ন৷ করায়, একমান্র তাহাদের 
মধ্যে স্বয়ন্তর সম্প্রদায় থাকা সম্ভব । 
সভ্যতার সুযোগ-সুবিধা বিস্তারলাভ করার সঙ্গে সম্প্রদায়ের গভীও বিস্তুতিলাভ 
করে। ইহার ফলে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পরিবর্তে নৈব্যন্তিক পরোক্ষ সংযোগ স্থাপিত 
হয়। পরস্পর নির্ভরশীলতাও হাস পায় এবং সম্প্রদায়ভূন্ত লোকদের উপর 
সামাঁজক নিয়ন্ত্রণ শাথিল হইয়। পড়ে। অপর পক্ষে, সম্প্রদায়ের গণ্ভী বিস্ততি 
লাভ করায় নানারকম সংগঠনের মাধ্যমে বিশেবীকরণের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সহজ 
হয়। ক্ষুদ্র সন্প্রদায়ে এই জাতীয় সুযোগ পাওয়। প্রায় অসম্ভব । যেমন, ক্ষুদ্র 
সম্প্রদায়ের পক্ষে বিভিন্ন রোগের চাকিংসা করাইবার জন্য হাসপাতলে বিশেষজ্ঞ 
ডান্তার নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। সম্প্রদায় বিদ্তুতিলাভ করিলে এই 
ধরনের সুযোগ পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ । এই প্রসঙ্গে ম্যাক আইভারের উত্তি 
বিশেষ তাৎপর্ষপূর্ণ। তান আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, পাঁরপূর্ণ 
জীবনম্বান্রার জন্য আমাদের উভয় প্রকার সম্প্রদাষেরই প্রয়োজন রহিয়াছে । 
বৃহদায়তন সম্প্রদায় আমাদের আঁধকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে এবং নানারকম 
বৌচিন্ত্যময় অভিজ্ঞতা লাভ কারবার সুযোগ করিয়। 'দিয়া জীবনকে অধিকতর 
এশ্বর্যমগ্ডিত করে । পক্ষান্তরে, ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায় কোলাহল-বাঁজত ধার শান্ত 
পারবেশের সৃষ্টি করে এবং ব্যান্তগত পরিচয়ের ভিক্তিতে মানবিক সম্বন্ধ গাঁড়য৷ 
তুলিতে সাহায্য করে। আমাদের জীবনের পরিপূর্ণ তার জন্য উভয়েরই প্রয়োজন 
রহিয়াছে । 
টনিজ এবং তাহার পরবতাঁ বহু সমাজতর্তীবদ সম্প্রদায়ের সাঁহত সাঁমাতর 
লক বৈষম্যের (০০881) উল্লেখ করেন । ঞ্ষখন কোন জন-সমষ্ফি কোন 
নিদিষ্ট প্রয়োজন প্রণ কারিবার উদ্দেশ্যে একত্র মিলিত হয় তখন সেই জন- 
সমষ্টিকে যৌথভাবে সাঁমাত আখ্য। দেওয়া হয় । যেমন, শরীর-চর্চার জন্য যাঁদ 
ব্যায়ামাগার স্থাপিত হয় তাহ। হইলে ইহাকে সমিতি আখ্যা দেওয়া যাইতে 
পারে। সাঁমিতির বেশিষ্টাগুলি সম্প্রদায়ের বৈশিষ্টের বিপরীত । প্রথমতঃ, 
সাবিক প্রয়োজনের বদলে নির্দিষ্ট প্রয়োজন প্রণ করা ইহার লক্ষা। দ্বিতীয়তঃ, 
সামাতভূত্ত লোকদের পারস্পারক সম্পর্ক পরোক্ষ এবং নৈব্যান্তক। তৃতীয়তঃ, 
সমাতর সদস্যগণ সীমত উদ্দেশ্যে মালত হন। সুতরাং তাহাদের পারস্পারক 
সম্পর্ক প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক । সম্প্রদায়ভুন্ত লোকদের ন্যায় তাহাদের মধ্যে 
আবেগ বা অনুভূতি বিজাঁড়িত কোন দীর্ঘস্থায়ী মানবিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে না। 
চতুর্থতঃ, কোন নাদিষ্ট ভুখওকে কেন্দ্র কারয়৷ সাঁমাত না-ও গাঁড়য়। উঠিতে পারে । 
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ইহার ফলে কোন নাঁদিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কে সামাতির সদস্যবৃন্দ কোনপ্রকার গৰ অনুভব 
করেন না। 

টনজের মতে শিপ্প-সম্প্রসারণের সঙ্গে সম্প্রদায়-ভাত্তক সমাজ ক্রমশঃ 
সাঁমতি-ভিন্তিক সমাজে পাঁরণত হইতে থাকে । নগর-ভীত্তক সমাজের উত্তরোত্তর 
সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি এই মত ব্যস্ত করেন। তাহার পুস্তকে 
তিনি এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেন তাহার আংশিক উদ্ধাতি দেওয়া হইল । 
£'03610611501)96 (00122110101) 15 010; 05561150189 (50০1609) 
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1980 ০010016 019980175 170 ০2815 10115, 65611501190 91006219 
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তেরভফ্িচল্ডর ক্ষুত্রারতন সভ্প্রদাচক্নর ধারণা 

রেডফিল্ড তাহার পুস্তকে (716 1.10006 (01108002109) দ্ধার্থহীন ভাষায় 
মন্তব্য করেন যে, সমাজ যেসব বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে, 
তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায় অন্যতম । তিনি 11006 ০0701001010 ব। 
ক্ুদ্রায়তন সম্প্রদায় বিশ্লেষণ করিতে গিয়া চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। 
প্রথমতঃ, এই সম্প্রদায়ের স্কাতন্ত্যটু (৫150111011%50683) রাহয়াছে। সম্প্রদায়ের 
কোথায় শুরু এবং কোথায় শেষ ইহা৷ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, 
অপাঁরসর গণ্ভী (50081171655) ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ইহার ফলে সম্প্রদায়কে 
সম্যকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যে-কোন ব্যান্তর পক্ষেই সম্ভব। তৃতীয়তঃ, এই 
সম্প্রদায়ভুন্ত লোকদের চিন্তাধারা এবং কাজকর্ম সমপ্রকীতির (007)985186099) 
হয়। পুরুষানুরুমে সমজাতীয় বৃত্তির পুনরাবৃন্ত ঘটিতে থাকে । চতুর্থতঃ, দ্বয়ন্তরতা 
(৪91-570016105) এই সম্প্রদায়ের আরেকটি বোৌশষ্ট্য । ইহার গণ্ীর মধ্যেই 
মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন চরিতার্থ হয় । 

ু্রায়তন সম্প্রদায়ের উপরোস্ত বৌশষ্ট্সমৃহ আলোচনা কাঁরয়া রেডাঁফজ্ 
সবব্যাপী ৫1010051%6) বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক আলোচনা করেন । 
এই প্রকার আলোচন করিয়া তিনি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, ক্ষুদ্র কুদ্র 
সম্প্রদায়গুলির সমাবেশে বৃহত্তর সমাজ গাঁড়য়া উঠে; সুতরাং ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের 
বিশ্লেষণ করিলে বৃহত্তর সমাজের দ্বর্প বুঝতে সুবিধ। হইবে । 

কুদ্রায়তন সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য সম্পকে রেডাঁফজ্জডের মতকে নানাদিক হইতে 
সমালোচনা করা হইয়াছে । প্রথমতঃ, আজ পর্যস্ত যত ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায় 
সম্পর্কে গবেষণা করা হইয়াছে কোন সম্প্রদায়েরই সুস্পষ্ট গণ্ভী নির্দেশ কর! সম্ভব 
হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ভুস্ত লোকের মধ্যে বৃত্ত, সামাঁজক 
শ্রেণী বা ধর্মের দিক হইতে নানা পার্থক্য দেখ। যায়। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক 
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ক্ষুদ্র সম্প্রদায় দূরের বাজারের সঙ্গে সন্বন্ধযুন্ত। এই অবস্থায় কোন সম্প্রদায়ের 
পক্ষেই দ্বয়ন্তরতা অর্জন করা সম্ভব নহে । চতুর্থতঃ, রেডফিল্ডের আলোচন। 
হইতে ধারণা জন্মে যে, বৃহত্তর নগর-সম্প্রদায়ের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন গ্রাম-সন্প্রদায়ে 
অপেক্ষাকৃত শান্ত, বিরোধ-বার্জত, সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন পাওয়া যায়। কিন্তু এই 
ধারণা বাস্তবসম্মত না হওয়ারই কথা । পারস্পারক সম্পর্কের গণ্ভী সঙ্কীর্ণ এবং 
সেই কারণে যোগাযোগ সহজ হওয়ায় ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিরোধের সম্ভাবনা 
বরং বেশি । 

রেডফিন্ডের আলোচনার আরেকটি বোশিষ্ট্য হইল এই যে, তাহার মতে 
একমান্র লোকাচার-শাসিত সমাজকেই (০011 50০1০) সম্প্রদায় পদবাচ্য বািয়। 
গণ্য করা যায়। নগর-সমাজের বৌশষ্ট্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। 
সুতরাং নগর-সমাজকে নগর-সম্প্রদায় বলিয়া বর্ণনা করা অসঙ্গত। আমরা 
পরবতাঁ অনুচ্ছেদগুলিতে গ্রাম এবং নগরের জাীবন-ধারাগত পার্থক্য আলোচন। 
করাব সময় রেডাফিল্ডের এই উীন্তির যাথার্থ্য বিচার করিব । 


গ্রাম-জীৰন এবং নগর-জীবন 

পৃথবীর সকল দেশেই মানুষ গ্রামে এবং নগরে বাস করে। কত সংখ্যক 
লেক গ্রামে এবং কত সংখ্যক লোক নগরে বাস কবে, ইহাব অনুপাত বিভিন্ন 
দেশে 'বাভন্ন রকমেব। এই পার্থক্যের কারণও নানারকম হইতে পারে। গ্রাম 
এবং নগর বালিতে কি বুঝায় এই সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের মোটামুটি একটা 
ধারণা আছে । কথাবার্তায় প্রায়ই এই দুইটি শব্দ ব্যবহারও কয়া থাকি। 
কিন্তু কেহ যাঁদ আমাদের গ্রাম এবং নগরের সংজ্ঞ দিতে বলেন এবং এই 
দুইটি জনপদের পার্থকা নির্দেশ কারতে বলেন, তখনই দেখা যাইবে আমর! 
যত সহজে এই দুইটি শব্দ ব্যবহার কার ঠিক তত সহজে সংজ্ঞা বা পার্থক্য 
নির্দেশ কারতে পাঁর না। কারণ, লোকসংখ্যা, আয়তন, আকৃতি-প্রকীতি এবং 
জীবন-প্রণালীর দিক হইতে এক নগরের সঙ্গে অন্য নগরের এবং এক গ্রামের সঙ্গে অন্য 
গ্রামের বিরাট পার্থক্য পাঁরলাক্ষিত হয় । বেমন, কাঁলকাতার সঙ্গে তমলুক, সি“উড় 
মালদহ বা জলপাইগুঁড়ির মিলের চাইতে পার্থক্ই হয়ত বোশ। অথচ এই 
সব কয়টি জনপদই নগর শ্রেণীর অন্তর্ভন্ত। আবার কলিকাতার সংলগ্ন কোন 
বধিষু গ্রামের সঙ্গে দূরবতাঁ সহজ যাতায়াতের সুযোগসুবিধাবাঁজত গ্রামের মিলের 
চাইতে পার্থক্য বেশি । অগ্রসর পাশ্চাত্য দেশগুলির গ্রামের সঙ্গে আমাদের গ্রামের 
পার্থক্য এত বোশ যে দুইটি একই পদবাচ্য কিনা এই সম্পর্কে সন্দেহ জাগে । 
পাশ্চাত্য দেশগুলির ছোট নগরের সঙ্গে আমাদের ছোট নগরের পার্থকাও তদনুরুপ । 
সেইজন্য গ্রাম এবং নগর বাঁলতে কি বুঝায় তাহার বিস্তারত আলোচনা 
প্রজয়োন । 

পৃথিবাঁর প্রায় সব দেশেই লোকসংখ্যার 'ভীত্ততে গ্রাম এবং নগরের মধ্যে 
পার্থক্য কর হয়। যেমন, ফ্রান্স, মাকিন যুন্তরাহ্থ, হল্যাণ্ড এবং জাপানে যথাক্রমে 


সমাজ 55 


2000, 2500, 20,000, এবং 30,000 লোকসংখ্যার বসতিকে নগরাণল 
বলিয়া আভাহত করা হয়। আইসল্যাণড 300 লোকসংখ্যার বসাতিকেই নগরাণল 
বলা হয় । অনেক ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্ততে পার্থক্য করা হয়। 
কিন্তু এক অণ্লের কোথায় শেষ এবং অন্য অগ্চলের কোথায় শুরু ইহ 
সুস্পষ্$ভাবে নির্দেশ করা কঠিন। আমাদের পরিচিত যে-কোন নগরের 'দিকে 
তাকাইলে এই বিষয়টি পারার হইবে । 

জাতিপুর্জের একটি সংস্থা ! 52টি দেশের আদম সুমারীর নিয়মাবলী 
পর্যালোচনা কাঁরয়া যে রিপোর্ট তৈরী কাঁরয়াছে তাহাতে দেখা যায়, প্রত্যেকটি 
দেশেই নগরাগুলের সুনাদিষ্ট এবং সুস্পষ্ট সংজ্ঞ দেওয়ার পর অবশিষ্ট অগ্চলকে 
গ্রামাণ্লের অন্তর্ভ,ন্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। উপরোস্ত জাতিপুঞ্জের সমীক্ষায় 
দেখা যায়, সাধারণতঃ নিম্নীলাখত পীচটি বৈশিষ্টের ভাত্ততে নগরাণল 
নির্পণ করা হয়। (1)যে স্থানে প্রশাসনিক সদর কার্যালয় থাকে সেই স্থান 
সাধারণতঃ নগর বাঁলয়া পাঁরাচাতি লাভ করে। যেমন, জেল৷ সদর, মহকুমা 
সদর ইত্যাদি । (2) কোন অণ্চলে ন্যনতম নাঁদষ্ট সংখ্যক লোক বাস কারিলে 
সেই অণ্চল নগর বাঁলয়া গণ্য হয়। (3) যেসব অঞ্চলে স্থানীয় দ্বায়ত্ব শাসন 
বাবস্থা থাকে (যেমন, পৌর প্রশাসনিক সংস্থা) সেই সব অণ্চল নগর বাঁলয়া 
পরিগণিত হয়। ৫4) যেসব অণ্চলে পৌর বৈশিষ্টাগুলি বর্তমান, সেই সব 
অঞ্চল নগর আখ্যা পাইয়া থাকো পোঁর বৈশিষ্ট্য বলিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা 
বুঝায় ঃ সুবিন্যস্ত ঝনস্তাঘাট, মল নিষ্কাশন, রাস্তায় আলো এবং নলের সাহায্য 
পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, হাসপাতাল, বাজার, আদালত, শিক্ষা প্রাতষ্ঠান 
প্রভৃতি সেবামূলক সংগঠন । (5) কোন অঞ্চলের মোট লোকসংখ্যার ন্যুনতম 
অনুপাতের অধিক সংখ্যক লোকের কৃঁষ ব্যতীত অন্য জীবিক৷ থাকিলে (যেমন, 
শিপ্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বা যানবাহন সম্পকিত জীবিকা) সেই অঞ্চল নগর 
বালয়। পারচিত হয় । 

1961 সালের ভারতীয় আদম সুমারীতে পোঁর অগ্চলের নিম্নলিখিত সংজ্ঞ৷ 
দেওয়া হইয়াছে । কোন মিউীনাঁসপ্যাল করপোরেশন বা মিউনাসপ্যালিটির 
অধীন অণ্ুল, নগর কমিটি বা বিজ্ঞাপ্তর দ্বারা প্রাতষ্ঠিত অণ্চল কুমিটি 
(00011560 21658. 90121101166) দ্বারা শাঁসত অণ্চল এবং ক্যাণ্টনম্যাণ্ট পোঁর 
অঞ্চল বলিয়া পরিচিত হইবে । ইহা ছাড়া, যেসব অঞ্চল নিম্নলিখিত শর্তগুলি 
পূরণ কারবে সেই অণ্চলগুলিও পৌর অঞ্চল বলিয়া গণ্য হইবে৷ এই শর্তগুলি 
হইল £ ৫৫) প্রত বর্গমাইলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব যেন 1000 এর কমন হয়। 
(0) ন্যুনতম লোকসংখ্যা 5000 হওয়া প্রয়োজন । (3) মোট কর্মীনিযুস্ত লোকের 
অন্ন তিন-চতুর্থাশ লোক অ-কৃষিজীবি হইবে। ৫4) রাজ্য আদম সুমারী 
তত্বাবধায়কের মতে সুস্পষ্ট পৌর বৈশিষ্টাগু'ল বর্তমান থাক। প্রয়োজন । 


1. 172300001০1 ৮০010191101 (0517308 [416617003, ৬০1, 3, 106170881219 
2190 50018] (0179156161150153 01 05 01001561020, 9000159 11) (90903. 7160)005, 
591: চ ০, 5, 10016 ৈ৪61019 বব. ৬. 1959. ৮৪৪০৩ 6০-61. 
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উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে গ্রাম এবং নগরের যেসব বৈশিষ্ট্য আলোচনা 
কারয়া এই দুই প্রকার জনপদের মধ্যে ভেদ-রেখা টানা হইল, সমাজতত্তে 
সেইসব বৈশিষ্টোর বিশেষ তাৎপর্য নাই বাঁললেই চলে । সমাজতত্তে গ্রাম এবং 
নগরের মধ্যে পার্থক্য মূলতঃ জীবন-ধারাগত, কেবলমাত্র বাহ্যিক ব্যবস্থাদি সম্পার্কত 
নহে । জীবন-ধারাগত পার্থক্য বুঝতে হইলে গ্রাম এবং নগরের সামাজিক 
সংগঠনের সঙ্গে পারচিত থাক৷ প্রয়োজন । এইজন্য গ্রামীন এবং পৌর সমাজ-জীবনের 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হইল । 

(ক) আচার-ব্যবহারে, বেশভূষায়, এবং আহার-বিহারে নানারকম পার্থক্য 
নগর-জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । অপেক্ষাকৃত অস্প-পরিসর স্থানে আধক সংখ্যক 
লোক কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে এই পার্থক্য দেখা দেয়। লোকসংখ্যার ঘনত্ব 
আঁধক থাকায় সুযোগসুবিধা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় এবং এই 
প্রাতযোগিতার ফলে বৃত্তিগ্রহণে পার্থক্য ঘটে । উপরম্তু, কেবলমাত্র কৃষির উপর 
নির্ভর করিয়া জীবন নিবাহ করা অসন্তব হইয়৷ পড়ায় কিছুসংখ্যক লোক শি্প, 
ব্যবসা-বাণিজ্য প্রস্ীতি অ-কৃষিমূলক বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং বাহবের 
সঙ্গে নানারকম সংযোগ স্থাপিত হয় । অনেক ক্ষেত্রে বাহিরের লোক আসিয়। 
নগরাণুলে বসাঁত স্থাপন করে। এই অবস্থায় নগর-জীবনে বৈচিত্র্য ঘটিবে ইহ। 
খুবই ্কাভাবক | পক্ষান্তরে, গ্রামে এই ধরনের বৌচত্রয অনুপ্রবেশ করার বিশেষ 
কোন সন্ভাবনা থাকে ন৷ বালিয়া গ্রাম-জীবনে সমরুপ আচার-ব্যবহার, বেশভূষা 
এবং আহার-ীবহার পারিলক্ষিত হয় । 

(খ) পরোক্ষ সম্বন্ধ-ভান্তক সামাতি নগর-জীবনের আরেকটি বোশিষ্ট্য। লোক- 
সংখ্যা অধিক হওয়ায় প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভাত্ততে সামাজিক জীবন গাঁড়য়। উঠিতে 
পারে না। নানারকম প্রয়োজনীয় কাজকর্ম নিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে অপাঁরচিত 
এবং অল্পপরিচিত লোকদের নানারকম পরোক্ষ সম্বন্ধ-ভাত্তক সাত গঠন 
কারতে হয়। এক কথায় বল যায়, নগর-জীবন মুখ্যতঃ সামাত-ভাত্তক ৷ 
পক্ষান্তরে, ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যোগসৃত্রে গ্রামবাসীগণ আবদ্ধ থাকায় তাহাদের 
মধ্যে পরস্পরনির্ভরশীলত৷ নগরবাসীদের তুলনায় বেশি । 

(গ) ভৌগোলিক নৈকট্য এবং সামাঁজক দূরত্ব নগর-জীবনের অন্যতম বোশিষ্ট্য। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাতিবেশীদের সঙ্গে মৌখিক পরিচয়ের অতিরিন্ত ঘনিষ্ঠত। গাঁড়য়া উঠে 
না। এই অবস্থায় গ্রাম-জীবনের সামাঁজক নিয়ন্ত্রণ নগর-জীবনে অনুপস্থিত । সুতরাং 
পুলিশ বাহিনী, আদালত প্রভাতি পরোক্ষ নিয়ামকগুলি নগর-লীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। 

(ঘ) আঁধকাংশ নগরবাসী অ-কৃষিমূলক বৃত্তি গ্রহণ করার ফলে বৃত্তিতে নানা- 
রকম বিশেষীকরণ ঘটিয়। থাকে । বৃত্তির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও 'বিশেষীকরণ সামাজিক 
গতিশীলত৷ বৃদ্ধি করে এবং জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক পারাঁচাতর তুলনার আঁজত 
সামাজিক পাঁরাচাত প্রাধান্য পায়। গ্রামাণ্চলে বৃত্তিতে বৌচন্্য ও বিশেষীকরণ 
খুবই সংকীর্ণ হওয়ায় সামাজিক গতিশীলতার সম্ভাবনাও সীমাবদ্ধ । সুতরাং 
জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক পারিচিতি ক্বভাবতই প্রাধান্য পায় । 
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(ঙ) নগর-জীবনে প্রতিযোগিতা, বৃত্তিতে বৌচিন্র্য ও বিশেষীকরণ, দুর্বল সামাঁজক 
নিয়ন্ত্রণ এবং পরোক্ষ পরিচয়-ভীত্তক সামিতির বাহুল্য থাকার ফলে ব্যন্তিস্বাতন্থ্য 
গাঁড়য়া উঠিবার সুযোগ পায় । যে-কোন নগরবাসীর পক্ষে নগর-জীবনে 'বাভন্ন 
ভাবে অংশ গ্রহণ করয়াও স্কাতন্ত্য রক্ষা করা সম্ভব। গ্রাম-জীবনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্য 
গাঁড়য়৷ উঠিবার অনুকূল পাঁরবেশ প্রায় অনুপস্থিত । ব্যান্তর কাজকর্ম, আচার- 
ব্যবহার এবং চিন্তাধারা পরিবার এবং সমাজ দ্বারা প্রভাবিত এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় । 

(5) উপরোন্ত বাহ্যিক সাংগঠনিক ব্যবধান ছাড়াও গ্রামবাসী এবং নগরবাসীর 
মানীসকত৷ ভিন্নভাবে গড়িয়া উঠে । কৃষি কেবলমাত্র জীবিকা ব৷ বৃত্ত নহে। 
ইহা সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করে। কৃষিকার্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল । 
প্রকীতির উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমত৷ সীমিত থাকায় কুষিজীবীগণ হ্বভাবতই ভাগ্যের 
উপর আস্থাশীল হইয়া উঠে। সনাতন ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস এবং নানারকম 
কুসংগ্কার তাহাদের চিন্তাধারাকে সংকুচিত করিয়া রাখে । পল্লী-জীবনের উৎসব 
অনুষ্ঠানাদতে এই মানাঁসকতার বাহঃপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে । অপর পক্ষে, নগর- 
জীবনের 'বিভন্ন কাজকর্মের সঙ্গে প্রাকৃতিক পাঁরবর্তনের যোগাযোগ খুবই সীমিত 
এবং যাহা আছে তাহাও পরোক্ষ । নগরবাসীর নিকট সমাজ পাঁরবঙনশীল । তাহাকে 
নিজের চেষ্টায় উপায় উদ্ভাবন করিয়৷ পাঁরবাঁতিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে 
হয়। আতিবৃষ্টি অনাবুষ্টি প্রভৃতি প্রাকতিক বিপর্যয় তাহার চেষ্টাকে অপেক্ষাকৃত 
কম ব্যাহত করে বলিয়৷। নগরবাসী কোন কিছুকেই আয়ন্তাতীত বলিয়। মনে করে 
শা। কুসংগ্কার বা সনাতন ধ্যান-ধারণা তাহার মনন-ক্রিয়াকে ঘ্বভাবতই কম 
প্রভাবিত করে । সুতরাং গ্রামীন উৎসব অনুষ্ঠানাদতে যে শান্ত সুশৃঙ্খল পরিবেশ 
দেখিতে পাওয়া যায়, নগরের উৎসব অনুষ্ঠানাদতে তাহা পাওয়া দুষ্কর । নগর- 
জীবনে যে চাগুল্য, গাঁতশীলতা এবং দ্বুত পাঁরবর্তনশীলত৷ দেখা যায়, তাহাই 
উৎসব অনুষ্ঠানে প্রাতিফাঁলত হয় । 

উপরে গ্রাম-জীবন এবং নগর-জীবনের মধ্যে যে পার্থক্যসুচক বোশিষ্টযগুলি 
আলোচন৷ কর হইল, তাহা আত দ্ুত গাঁততে অতীতের বিষয়ে পরিণত 
হইতেছে । ইহার অনেকগুলি কারণ আছে । প্রথমতঃ, যাতায়াতের সুষোগ- 
সুবিধ৷ বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামের লোকের পক্ষে নগরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ! 
স্থাপন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে । এই যোগাযোগের ফলে বেশভূষায়, 
আহার-বিহারে এবং আচার-আচরণে পল্লীবাসীর সঙ্গে নগরবাসীর পার্থক্য ক্রমশঃ 
মুছিয়া৷ যাইতেছে । দ্বিতীয়তঃ, রোডও এবং দৈনিক সংবাদপত্রের বহুল প্রচলনের 
ফলে নগর-জীবনের প্রভাব পল্লী-জীবনে সহজে এবং অত্যন্ত কার্যকরভাবে পারিব্যাপ্ত 
হইতেছে । তৃতীয়তঃ, কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নাত হওয়ায় পূর্বের ন্যায় কৃষি 
প্রকাতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল নহে । কৃষি ক্রমশঃ [শপ্পের ন্যায় অন্যতম 
একটি স্বতন্ত্র বাত্ততে পরিণত হইতেছে । অর্থাং সমগ্র জীবনের উপর কৃঁষর 
প্রভাব উত্তরোত্তর হাস পাইতেছে। এই পারিবর্তনকে অনেক সমাজতত্রীবদ বিংশ 
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শতাব্দীর গ্রামীন বিপ্লব বলিয়া বর্ণনা করেন। অধ্যাপক হেলপার্ণ 0০991 14. 
[7919171) 10176 00102178108 ড111586 00101001719 নামক গ্রন্থে এই 
পরিবর্তনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়৷ নিম্রলাখত মন্তব্য করেন £ “86 
10181 16৬01010101 ০81) 0৩ ৫621160 23 (1198 001116% ০01 011911565 
6100111029351108% 1176 101055551৬6 61111186100, 01? 01)81:901061191105 
009 17091610012] 2100 1010211 100095 ০01 116 ০41(01911, 5001211%, 
81070 86095191)1010211% 5610919016. 1 15 1700101)651200 021 
[1765০ 010811565 816 85 11000762101 00: 179 015 ০ 10217 
25 ৮1616 (16... 81100100119] 15৬০9100101) ১...006 91091 16591011017 
2100...*.01)6 95016170100 10 11011511191 (0০61) 16০10001011 2 1 
অর্থ নবপ্রস্তরযুগে বনজ উদ্ভিদকে প্রযোজনানুযায়ী চাষ করিয়া উৎপাদন করার 
জ্ঞান লাভ করিয়া এবং বন্য পশুকে পোষ মানাইয়া চাবের কাজে ব্যবহার করিয়া 
যে কীষ-বিপ্লবের সূচনা হয় তাহার মত বিংশ শতাব্দীর গ্রামীন বিপ্লবও সমান গুবুত্বপূর্ণ । 
পরবর্তী যুগে বাভন্ন প্রযুন্তবিদ্যা আবিষ্কারের ফলে যেমন নগর-সভ্যতার সূচনা 
হয় অথব৷ যাস্তুক শস্ত প্রয়োগের ফলে যেমন শিল্প-বিপ্লবের সৃচন। হয়, ঠিক 
তদনুরপ যুগান্তকারী এই গ্রামীন বিপ্লব। 

ভারতবর্ষে এই গ্রামীন বিপ্লবের ঢেউ এখনও আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাকে 
সঞ্জোরে আঘাত করে নাই। কিন্তু এই বিপ্লবের সূর্পাত ববাক্ষিপ্তভাবে শুরু 
হইয়াছে । যানবাহনের উন্নতি, রেডিও ও সংবাদপত্রের প্রচলন এবং রাজনৈতিক 
দলসমূহেব নির্বাচন সম্পার্কত প্রচারাভিধান নগরের ভাবধারা এবং আচার- 
আচরণ গ্রামাণ্চলে দূত জনাপ্রয় কাঁরয়া তুলিতে সাহায্য কারতেছে। সবুজ বিপ্লব 
এখনও কয়েকটি সংকীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ । আশা করা যায়, অদূর 
ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ শন্তির সম্প্রসারণ, আঁধিকতর সার উৎপাদন, ভূমিসম্পর্কিত 
আইনের পবিবর্তন এবং সর্বোপার কৃষি-গবেষণায় আরও সাফল্য অজন করিলে 
কাঁষতে প্রযুন্তীবদ্যার প্রয়োগ আরও বাঁদ্ধ পাইবে এবং সবৃজ বিপ্লবের সম্প্রসারণের 
ফলে গ্রামীন বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হইবে । 

সারা পৃথিবীব্যাপাঁ পাঁরবর্তনের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ভাবষ্যতে 
সমাজ-ব্যবস্থা। সম্ভবতঃ নগর-কৌন্দ্রক হইবে । উনবিংশ শতাব্দীতে যে পারবর্তনের 
সূচনা হইয়াছিল তাহাই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নানাভাবে পাঁরপুষ্ট হইয় 
পারাাতির 'দিকে অগ্রসর হইতেছে । অতাঁতের দিকে তাকাইয়া৷ লাভ নাই। 
ইতিহাসের গাঁতি অমোথ । অনেকের কাছে নানাকারণে এই গতি অনাভিপ্রেত 
হইলেও ইহাকে গ্রহণ করা ছাড়৷ গত্যন্তর আছে বালিয়৷ মনে হয় না । 

এই প্রসঙ্গে রেডাঁফল্ডের উীন্তর ঘাথার্থয আলোচনা কর! যাইতে পারে । তান 
বলিয়াছিলেন যে, নগরকে সম্প্রদায় আখ্যা দেওয়া সমীচীন নহে । তাহার মতে, 
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সম্প্রদায়ের অনুকূল মানাঁসকতা একমান্র 1101৩ ০0101110110 বা ক্ষুদ্রায়তন 
সম্প্রদায়েই গাঁড়িয়া উঠিতে পারে। তাহার উীন্তর সত্যতা সম্পূর্ণরূপে অদ্বীকার 
করা যায়না । কিন্তু ইহাও অগ্কীকার করিবার উপায় মাই যে, নগর-জীবনে 
অভিরুচি, অনুরাগ এবং স্বার্থের ভিত্তিতে আরেক ধরনের সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিবার 
সম্ভাবনা এবং সুযোগ আছে । এই বিষয়ে ডোভসের উত্তি উল্লেখ করা হইল । 
তিনি বলেন £ “বি০ 17216511781 2. 061501778 110৮৮ ০01: ৮০০৪1101], 
10981101021 698010010101)0 017 19119101), 986০ ০01 00101, 116 021) 
21259 91010 0111615৮110) 2 5110119] 08515 ০01 11766165.৮ ] 
এই প্রসঙ্গে এগ্ডারসন এবং পার্কারের ডীন্্ বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য । "০5৫ 
ঢ06590165 17) (1165 ০110 1156 10 761901$61/ 51091] 1012065, 2100000817 
006 (1600 ০1 00091210101) 10061789111 11) 1170 05011211520 ০0০01001105 
6506০189119 15 1০৬/210 006 010210 0610061 [1015 15 50 6৮০1] 101 
61601010650 962065, 9/1761৩ 10 15 0061) 095011020 11) 161005 ০1 
০০৬/০৪এ 0110195.....-.11)5 06055 10 19609 9155 19,790 ৪5 
05 10011166107 11100119019160 01)0 11011001000918060 1019.065 10 
[05 ০০901011506 00656, 72 7061 0610 18৬6 1655 11081) 2500 
10120118015, 4৯ 18155 70100010101 ০06 00০ 72 706: ০6100 216 
076 96101615 ০01 10100010102] 0011117001010195. 2 অন্যন্ন এগ্ডারসন এবং 
পার্কার 10170610102] 00201701169 বলিতে কি বুঝায় আলোচন৷ করিতে গিয়। 
বলেন £ 1015 005 56175010116 91768 ০? 01061911019 1017 £ 
12185 1081 ০01 2109 19010819101019. 015 ৪9 ৬৪ ০০1918 109 ০6 
18170115202 01৮07 (11006, 50০ ৮16 ৮619778 6০ 15 ০006 
09010171011119 1101) ৮111101) 16100101169 01115961%9, 3 এগডারসন এবং 
পার্কারের উীন্ত বিশ্লেষণ কাঁরলে তিনটি বিষয় পাঁরঙ্কার হইবে। প্রথমতঃ, 
সমগ্র পৃথিবীব্যাপী উত্তরোত্তর আধক সংখ্যক লোকের নগরাণ্চলে বসাঁত স্থাপন 
করার দিকে প্রবণত। দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, অতিকায় নগরমগুলির তুলনায় 
কদ্রায়তন নগরগুলিতে বসবাস করার প্রবণত৷ বেশি । তৃতীয়তঃ, এই ক্ষুদ্রায়তন 
নগরগুলিতে ঘনিষ্ঠ পারস্পারক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লোকেরা পাঁরপূর্ণ জীবন 
যাপন করিতে প্রয়াসী। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নগরের আকর্ষণ থাকা সর্তেও 
স্প্রদায়সুলভ ঘনিষ্ঠ পাঁরচয় এবং পরস্পরনিভরশীলতার আবেদন এখনও 
রহিয়াছে । এই প্রসঙ্গে আবার ম্যাক আইভারের উন্তির পুনরুল্েখ করিতে হয় । 
আমাদের পরিপূর্ণতার জন্য ক্ষুদ্রা়তন এবং বৃহদায়তন সম্প্রদায়ের সমান প্রয়োজন 
রাহয়াছে । 


1, 851085159 10813 £ 7701701) 9০9০151/. 2885 333. , 
25 /500515020 80৫ 98৮105199০1 -্05 01851015801090 204 07509610 


288৩ 102. 
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ভারভবর্রে নগরায়5নর প্রকৃতি 

সমগ্র পৃথিবাব্যাপী গ্রাম-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নগর-সমাজে বসাতি স্থাপন 
করার যে প্রবণতা দেখ যায় ভারতবর্ষ তাহার ব্যাতিক্রম নহে । বিংশ শতাব্দীর 
ত্রিশ শতকে ইহার সূচনা হইয়াছিল। দ্বাধীনোত্তর কালে এই গাঁতি বহুগুণ 
বৃদ্ধ পাইয়াছে। পুরাতন, ছোট, মাঝাঁর এবং বড় নগরগুলির আযতন এবং 
লোকসংখ্য। উত্তরোত্তর বৃদ্ধ পাইতেছে। শিস্পায়নের ফলে কলকাবখানাকে কেন্দ্র 
করিয়া নৃতন নৃতন নগর গাঁড়িয়।৷ উঠিতেছে। 

গ্রাম পারত্যাগগ কাঁরয়া নগরে বসাতি স্থাপন করার প্রবণতাকে সমাজতত্ববিদগণ 
নানাভাবে ব্যাখ্যা কারতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণশুলিকে মোটামুটি দুইভাবে 
ভাগ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের পাঁরবেশ কিছুসংখ্যক লোককে গ্রাম 
পারত্যাগ কাঁরতে বাধ্য করে। সমাজতত্বীবদগণ ইহাকে 10৭1) 19০06০1: বিয়। 
আভাহত করেন । আবার অনেক ক্ষেত্রে নগরের সুযোগসুবিধা (ইহা বাস্তব না 
হইয়৷ কাষ্পানকও হইতে পারে) কিছুসংখ্যক গ্রামবাসীকে 'নগরে আকর্ষণ কাঁরয়। 
আনে । ইহাকে সমাজতর্তীববগণ [1] 9০৫০: বাঁলয়। থাকেন। গ্রামের 
লোককে বাহর কাঁরয়া আনতে কোন্‌ কারণ বোশ কার্ষকর ইহা লইয়া অতীতে 
অনেক বিতর্ক হইয়াছে এবং বর্তমানেও চলিতেছে । তবে আঁধকাংশ সমাজতর্ববিদ 
স্বীকার করেন যে, গ্রাম পারত্যাগ করার প্রবণত! সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি করার জন্য উভয় 
কাবণই দায়ী। 

ভারতবর্ষে যেসব কারণে কিছুসংখক লোক গ্রাম পারত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, 
সেই কারণসমূহ সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল। প্রথমতঃ, পল্লী অঞ্চলে লোক- 
সংখ্যার অনুপাতে চাষের জমির অভাব হওয়ায় কাজকর্মের সুযোগ-সুবিধা এবং 
খাদ্যের অভাব ঘটে । দ্বিতীয়তঃ, যে-হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে সেই 
হারে পল্লী অণ্ুলে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পাওয়ায় অবস্থার আরও 
অবনাতি হইতেছে । তৃতীয়তঃ, পল্লী অঞ্চলে প্রাথামক শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে 
কিছুসংখ্যক নব্য শিক্ষিত যুবক 'পিতৃপুরুষের বৃত্তি অনুসরণ করিতে উৎসাহ 
বোধ করে না। শিক্ষা তাহাদের কেবলমান্ন অক্ষর-পারিচয় করায় না; ইহ। 
তাহাদের সামাঁজক মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করিয়৷ তুলে । তাহাদের পরিবার্তত 
মূল্যবোধ অনুযায়ী চাষ অথবা অন্যান্য কায়িক পরিশ্রমের কাজ করা মর্যাদা- 
হানির নামান্তর মান্ত। এই অবস্থায় প্পতৃপুরুষের ভিটামাটি ছাড়িয়। ভাগ্যান্বেষণে 
নগরে যাওয়া ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর থাকে না। চতুর্থতঃ, চাষের কাজে খতু 
অনুযায়ী কর্মসংস্থান হয়। সার৷ বংসরের কাজকর্ম থাকে না । এই কারণে অনেকে 
কয়েক মাসের জন্য নগরাণ্ণলে বাভল্ন কাজকর্ম গ্রহণ করিয়া সেখানে অস্থায়ীভাবে 
বসাতি স্থাপন করে। 

আবার বিভিন্নভাবে গ্রামবাসী নগরের প্রাতি আকৃষ্ট হইয়া গ্রাম পারত্যাগ 
করে। প্রথমতঃ, নগরাণ্চলের প্রাচুর্য এবং কাজকর্মের সুযোগ-সুবিধা অপেক্ষাকৃত 
বোশ বালয়৷ অনেকে নগরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, নগরের আমোদ- 
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প্রমোদ এবং বিলাস-ব্সনের সুযোগ-সুবিধাও অনেক পল্লীবাপীকে আকর্ষণ 
করে। তৃতীয়তঃ, ভারত-ীবভাগের ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পূর্ববঙ্গ হইতে 
আগত অধিকাংশ পল্লীবাসী নগরাণুলে অথবা নগরের সংলগ্ন স্থানে বসতি 
স্থাপন কাঁরয়াছে । তাহাদের জাম এবং অর্থ ন৷ থাকায় জীবিকার সন্ধানে 
নগর এবং নগরের সান্নিকউবর্তী স্থানে বসাঁত স্থাপন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল 
না। চতুর্থতঃ, ভারতবর্ষে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হওয়ায় কোন পল্লীবাসী নগরে 
আসিয়া কোনভাবে একটু প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহার আস্মীয়স্কজনকে আনিয়া 
নগরে প্রতিষ্ঠিত কাঁরতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে বগ 083০9৪০৪) এবং 
জ্যাকেরিয়ার মন্তব্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। "[ (006 0055/1708 11) 
01092111210 11011901011) 1785 170৬/ 7019815564 (০ & 10011) ৬/1161 
(115 165106155 ০7 811010950 6৬61% ৬111809 18৬০ 161911%25 01 
[6110৬ ৬11196615 11116 11) 201 15550 016 (8100 1709551915 52৮০191) 
01 0115 1779)01 010195, [21211]9 410 %111886 0165 216 50110161001 
3010916 [০ 01625 91) ০9৮11591501 00001), (116 57700695601 17818101 
(0 10911) 519017501 1)9৮7 21011818109 0 016 ০109.” | 

পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও 'শিল্প-সম্প্রসারণের ফলে নগরায়নের সূচনা হইয়াছিল । 
কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষের নগরায়নের গাঁত এবং প্রকৃতি পাশ্চাত্য দেশগুলির 
আভিজ্ঞত। হইতে সম্পর্ণ ভিন্ন। পাশ্চাত্য ' দেশগু'লতেও চাকুরি এবং আয়- 
বৃদ্ধির প্রত/াশায় লোকের৷ গ্রাম পারত্যাগ করিয়া নগরে আসিয়াছল। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তাহাদের আশা এবং স্বপ্ন সার্থক হয়। তাহা ছাড়া, চাকুরি সংগ্রহ 
কারবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও তাহার অর্জন করে। ইহার ফলে অস্প 
কিছুদিনের মধ্যেই তাহারা নগর-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মীাশয়া যায়। 
তাহারা আর বাহিরের লোক থাকে না; সম্পূর্ণরূপে নগরবাসী হইয়া উঠে । 

ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত । এখানে প্রত্যাশায় লোকেরা গ্রাম 
পারত্যাগ কারিয়া নগরে আসে । আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা বার্থ হয়। চাকুরি 
সংগ্রহ কারবার উপযুন্ত যোগ্যতা লইয়। তাহার আসে না। পরবতাকালে 
যোগ্যতা অর্জন কারবার সুযোগও তাহারা পায় না। এই অবস্থায় বস্তি 
অথবা৷ নগরের উপকণ্ঠে বাধ্য হইয়। তাহাদের আশ্রয় খুশীজতে হয় । নগরে 
বসবাস করিলেও নগর-জীবনের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ এবং সামর্থ্য তাহাদের 
থাকে না; বাভন্ল উপায়ে যাহা উপার্জন করে তাহাতে কোনপ্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন 
কারতে পারে মাত্র । এই অবস্থাকে কোন কোন সমাজতত্বীব্দি 50919161806 
1099:01861010 বলিয়। থাকেন । অর্থাৎ নগরে আসিয়া অধিকাংশ আগন্তুক 
যাহা রোজগার করে তাহাতে কোনরকমে বাচিয়া থাকবার মত সংস্থান হয়। 


1, 17012810 0* 8০85৩ 2100 2১ 05 289178115105 “10108771590 20৫ 
71187181190) 10) 10018, 10 7২০ 101062, 6৫.১  11018+8 01080 70:৩৬ 
(897106155 & 1,058 /1786153, 08116910018 : 00101551915 01 04110017819, 27683, 
1962) ॥৮ 45. 03896 :৮/ 816586 0 1013 ০০০৮ 5006150 “71980189610 1৮ 
10551010108 000100165. 9853 81.82. 
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তাহাদের খাওয়া দাওয়া, পোষাক পারচ্ছদ এবং বাসম্থানের অবস্থা দোঁখলে 
এই বিষয়টি বুঝ! যায় । 

পাশ্চাত্য দেশে গ্রামা্টন হইতে নবাগতরা যত সহজে এবং পরিপূর্ণভাবে 
নগরবাসী হইতে পারিয়াছে, আমাদের দেশে আগন্তুকদের পক্ষে তত শ্বচ্ছন্দে 
নগরবাসী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ইহার ফলে নগর-সমাজ 
নানাভাবে ক্ষীতিগ্রস্ত হইতেছে । প্রথমতঃ, নগরের সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণ 
কারতে না পারায় নগরের প্রাতি তাহাদের মমত্ব এবং আনুগত্য গাঁড়য়া উঠে 
না। আবার নগরে প্রত্যাশিত সুযোগ-সুবধা না পাওয়ায় গ্রামের সঙ্গে 
যোগসূরও বজায় রাখে । নগরে অস্থায়ীভাবে বাস করার মনোভাব গাঁড়য়৷ 
উঠার ফলে নগরের উন্নতিবিধানে তাহারা উদাসীন থাকে । অনেক ক্ষেত্রে, 
স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্যের দিক হইতে ক্ষাতকর কাজকর্ম কারতেও তাহাদেব বাধে 
না। দ্বিতীয়তঃ, নগরের সামাঁজক জীবনের সবনিশ্্ স্তরে স্থান হওয়ায় কিহু 
সংখ্যক আগন্তুকের মনে সমাজ-বিরোধী ভাব গাঁড়য়া উঠে। তাহারা নানারকম 
দক্রুরতায় লিপ্ত হয়। আবার কিছুসংখ্যক আগন্তুক নিজেদের অবহেলিত এবং 
প্রত্যাখ্যাত বলিয়া মনে করে এবং বৃহৎ জনসমুদ্রে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় 
অসহায় বোধ করে। এই ধরনের মানাঁসক পাঁড়। হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 
তাহাদের বিভিন্ন ম।দক দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্তণ হওয়ার দিকে প্রবণত। দেখা যায় । 
সুচ্ছ নগর-জীবনের পক্ষে এই প্রকার মনোভাব বিশেষ ক্ষতিকর । 

অধ্যাপক ব্রীজ (35656) অনগ্রসর দেশগুলির ভাবষ্যং নগরায়নের 
সম্ভাব্য রূপ আলোচনা করিয়া নিম্বীলীখত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। 
“076 010505015 001 019 01011)815 10118107001 20 81092 
21628, 11) 2 10641) 46৮61019106 ০০100 15 0118 0101055 ৮111 06 
9০75০ ০০০1০ 11189 216 9661, 4৯ 10151) 0921765 ০1 1017551081 
01021015801010--110 (6110)5 016 ৬91791606০1 11৬০--15 00105 11161 
(0 096 01)21900511560 ১ ৪ 109৬ 066169 ০01 30018] 07092101980101), 
1) 1198 96059 ০ 01০0৬101715 20010101190  210)61010155 001 0102) 
1166. 1 অর্থাং অদূর ভাবষ্যতে অবস্থার আরও অবনতি হওয়ার সন্তাবন৷ 
রাহয়াছে। নগরাণ্চলে লোকবসাঁত বদ্ধ পাইবে । কিন্তু ইহার অনুপাতে নগর- 
সুলভ সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ নাই বলিলেই চলে। 
গ্রামাঞ্ল হইতে যাহারা নগরে আকৃষ্ট হইবে, তাহারা নগরে বাস কাঁরলেও 
নগরের সামাজিক জীবনে অপাংস্তের হইয়। থাকিবে । যাহারা নগর-পারকস্পনার 
কাজে নিষুস্ত আছেন তাহারা দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন সুপাঁরকষ্পনার সাহায্যে আমাদের 
এই ভয়াবহ সঙ্কট হইতে আংশিক পারন্রাণের ব্যবস্থা করিতে পারেন । 2 


রা 09০1810,916680 : 001021015801015 10 5৬/19 106৬৩101178 €০০0170155$, 7886 100, 


2, আধুনিকীকবণেব পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে নগরাধনের প্রকৃতি ও সমস্ত! সম্পর্কে আরও 
বিস্তারিত আলোচনার জন্য চতুবিংশ পরিচ্ছেণ দ্রব্য । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


সামাজিক সঙ্ঘ 


সামাজিক সঙ্ঘ আচলাচনা করার প্রচয়াজনীয়ত। 

বিগত শতাব্দীতে শিল্পায়নের ফলে সুদূরপ্রসারী সামাজিক পবিবর্তন দেখ। দেষ । 
এই পরিবর্তনের গতি ও প্রকৃতি ব্যাথা কাঁরতে গিয়া টানিজ, ডুর্কহেইম প্রমুখ সমাজ- 
তত্রীবদগণ উনাবংশ শতাব্দীর প্রচলিত এীতিহাঁদিক পদ্ধাত অনুসরণ কারয়৷ সামাঁজক 
পাঁরবর্তনসমূহকে ইতিহাসের পারিপ্রোক্ষিতে বিচার কারবার চেষ্টা করেন এবং কয়েকটি 
সাধারণ তত্তের অবতারণা করেন ।1 কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সমাজকে এঁতিহাসিক 
আভব্যান্তর দিক হইতে বচাব করিবার ধারা পারত্যন্ত হয় । ইহার পরিবর্তে 
সমাজকে আরও গভীরভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ কারবাব জন্য সামাঁজক সন্বন্ককে 
আরও বিশ্শিষ্ট করিয়া দোঁখবার চেষ্টা করা হয়। এই প্রচেষ্টার ফলশ্ুতি 
1হসাবে বর্তমান শতাব্দীতে বৃহদায়তন এবং ক্ষদু্রা়তন সামাঁজক সঙ্ঘ সম্পর্কে 
নানাদক হইতে গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুবু হয়। সমাজের সংগঠন 
এবং প্রকাতি বুঝতে হইলে 'বাভন্ন প্রকার সামাজিক সঙ্ঘের, বিশেষ করিয়া 
ক্ষূদ্রায়তন সঙ্ঘবের, আকৃতি প্রকীতি এবং উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । 

ক্ষুদ্র সামাজিক সঙ্ঘসমূহকে বিস্তাবিতভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা নানা 
দিক হইতে নির্দেশ করা যায়। প্রথমতঃ, সামাজিক সঙ্ঘ সমাজ ও বান্তব 
উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে । সঙ্ঘে যাহা ঘটে, যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হয় এবং যেভাবে সঙ্ঘের কাজকর্ম পাঁরচালিত হয় তাহা সমাজকে গভীরভাবে 
প্রভাবিত করে। যে-কোন বিপ্লবী সঙ্ঘের পর্যালোচনা কারলে এই বিষয়টি 
পার্কার হইবে । প্রত্যেক সমাজেই গণ-অভ্যুর্থান এবং বিপ্লবের পশ্চাতে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র সঞ্ঘের অবদান অনন্থীকার্য । হিটলার এবং মুসোলিনীর ক্ষমত। করায়ত্ত 
করার হীতিহাস পর্যালোচনা কারিলে দেখ! যায় যে, তাহার! ক্ষুদ্র সঙ্ঘের মাধ্যমে 
রাষ্্রীয় ক্ষমতা করায়ন্ত করার প্রথম সোপান অতিক্রম করেন । আবার সঙ্ভুন্ত 
বান্তগণ সঙ্ঘের কাজকর্ম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাঁবত হন । শৈশবে এবং কৈশোরে 
মানীসকতা৷ এবং দৃষ্টিভাঙ্গ গঠন করার ক্ষেত্রে পাঁরবার, শিক্ষায়তন, খেলাধূলার সাথী 
এবং ক্লাব জাতীয় সামাতর অপাঁরসীম প্রভাব রাহয়াছে। যৌবনে এবং বার্ধক্য 
সঙ্ঘের গুরুত্ব হাস পাইলেও একেবারে নিঃশেষিত হয় না। সুতরাং সমাজের 
গাঁত এবং প্রকীত বুঝিতে হইলে ক্ষুদ্রায়তন সঙ্খঘের বিশ্লেষণ প্রয়োজন 4 দ্বিতীয়তঃ, 
সমাজে অনবরত নানা শান্তর আলোড়ন ঘটিয়। থাকে এবং এই আলোড়নের ঢেউ 
সর্বাগ্রে সামাজিক সঙ্ঘসমূৃহকে স্পর্শ করে। অতএব সামাজিক সঙ্ঘের পাঁর- 
প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শান্তর আলোড়ন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা 


॥ এই বিষয় সম্পর্কে ভূতীষ পরিচ্ছেণে বিস্তারিত আলোচনা করা হইযাছে। 


সামাজিক সত্ব 65 


অপেক্ষাকৃত সহজ । এইভাবে সঙ্ঘ সম্পারককত আলোচনার 'ভান্ততে বিশেষ 
অবস্থায় ব্যান্তর কি প্রতিক্রিয়া হয় বা ব্যাস্ত কিভাবে আচরণ করে তাহা। বুঝিতে 
পারা যায় এবং এই সম্পর্কে সাধারণ তত্বের অবতারণা করা যায়। তৃতীয়তঃ, 
শারীরবৃত্তে যেমন দেহের অসংখ্য ক্ষণস্থায়ী জীবাণুর গাঁতবাধি পৃথকভাবে বিশ্লেষণ 
করা প্রয়োজন, ঠিক তেমনি সমাজতত্বেও নানারকম দীর্ঘস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী সঙ্ঘের 
গঠন ও কাজকর্ম পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করার বিশেষ প্রয়োজন রাহয়াছে। চতুর্থতঃ, সম্ঘ- 
সমৃহকে কেবল গোটা সমাজের অংশ হিসাবে গণ্য না করিয়৷ সমাজের ক্ষুদ্র 
সংস্করণ (0910:0900911) হিসাবেও গণা করা যায়। সমাজের ন্যায় সঙ্ঘগুলিতে 
ক্ষুদ্রাকারে শ্রমবিভাগ, মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীবিভাগ, আদর্শবাদ, পাঁরিচালকবৃন্দ ইত্যাদি 
দেখা যায়। সুতরাং সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণগুল বিশ্লেষণ কাঁরয়া৷ সমাজের গঠন 
সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য ও তত্ব সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হয়। 


হত ও প্রকৃতি 

সব সমাজেই মানুষ নানারকম সঙ্ঘ গঠন করে এবং সঙ্ঘৰদ্ধ হইয়া সামাজিক 
জীবন যাপন করে। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ সঙ্ঘের মাধ্যমেই গাঁড়ুয়। 
উঠে। সমগ্র জীবন ধরিয়া সে নৃতন নূতন সঙ্খে প্রবেশ করে এবং কিছুসংখ্যক 
পুরাতন সঙ্ঘ পারত্যাগ করে। জীবনের প্রত্যেকটি আঁভজ্ঞতার সঙ্গে কোন-না-কোন 
সামাজিক সত্যের সম্পর্ক রহিয়াছে । একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা 
করা হইল । হায়ার সেকেগারী পরীক্ষা পাশ করিয়া একজন ছাত্র ফ্কুল (একটি 
সামাজিক সঙ্ঘ) পরিত্যাগ করিয়া কলেজে (নৃতন সামাজ্ক সঙ্ঘ ) প্রবেশ করে। 
আবার কলেজের পড়া শেষ কাঁরয়া৷ বিশ্বীবদ্যালয়ে € আরেকটি সামাজিক সঙ্ঘ) 
অথবা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে । কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার অর্থই হইল নানারকম 
সামাজিক সঙ্ঘের সঙ্গে জাড়ত হওয়া । সে যাঁদ কোন ফ্যান্টরীতে যোগ দেয়, তাহা 
হইলে তাহার বিভাগীয় (িপার্টমেণ্টের ) লোকদের সঙ্গে বাভন্ন সম্বন্ধাদতে 
আবদ্ধ হয়। শ্রামক সঙ্ঘে যোগ দিলে অন্য রকম সম্বন্ধ গাঁড়য়া উঠে। আমোদ 
প্রমোদ বা খেলাধূলার জন্য 'রাক্রয়েশন ক্লাবে যোগ দিলে আবার অন্য রকমের 
সন্বন্ধাদ স্থাপিত হয়। এইভাবে জীবনের প্রত্যেকটি আভক্ঞতা বিশ্লেষণ করিলে 
সামাঁজক সঙ্মের গুরুত্ব এবং প্রভাব দোখতে পাওয়া যায় । 

উপরে বার্ণত উদাহরণগলর পাঁরপ্রোক্ষতে সমাজতত্বে সামাজিক সঙ্ঘ বালিতে 
কি বুঝায় তাহা আলোচনা করা যায়। দুইটি শর্ত পূরণ হইলে যে-কোন জন- 
সমষ্টি সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়া পারগণিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, জনসমবক্টির 
অন্তর্গত লোকদের মধ্যে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট পারস্পারিক সম্বন্ধ থাক৷ প্রয়োজন । 
প্রত্যেকে প্রত্যেকের আধিকার, কর্তব্য এবং ভূঁমিক। সম্পর্কে যেন অবাহত থাকে । 
দ্বিতীয় শর্তটি হইল, সঙ্ঘবের লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্পর্কে প্রত্যেকের সচেতন্‌ 
থাকা প্রয়োজন ৷ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে শ্রামক সঙ্ঘকে সামাজিক সত্ঘ বলিয়া বর্ণনা করঃ 
হইয়াছে । কারণ, শ্রীমক সত্ঘের সদস্যদের পারস্পারক সম্বন্ধ এবং দায়দায়িত 


€6 সমাজতত্ত 


সুম্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে এবং সম্ঘের লক্ষ্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কেও সদস্যগণ 
সম্পূর্ণ সচেতন । সুতরাং শ্রীমক সত্বের সদস্যদেব অনুবূপ আচরণ কারতে দেখা 
যায। দুইবা ততোধিক লোককে লইয়া সামাঁজক সং্ঘ গঠিত হইতে পারে। 
যেমন, যখন একজন পুরুষ এবং একজন নারী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরিবার 
গঠন করে, তখন সামাজিক সত্বেব সৃষ্টি হয় । দুই বা ততোধিক বন্ধু সাহিত্যচ্চার 
জন্য যাঁদ নিয়ামত বৈঠকের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে পারস্পারক ভাব আদান- 
প্রদানের ব্যবস্থাকে সামাজিক সতব বলা যায় । ভৌগোলিক নৈকট্য ছাড়াও সামাজিক 
সত্ব গাঁড়য়। উঠিতে পারে । নিয়ামত চিঠিপন্রের মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান করিবার 
ব্যবস্থা কারয়াও কিছুসংখ্যক লোক সামাজিক সত্ব প্রাতিষ্ঠা কারতে পারে। 
বিশেষ কোন উদ্দেশ্যসাধনে সচেতনভাবে পাবস্পরিক প্রাতীক্লিয়া জানা এবং 
প্রকাশ করার ব্যবস্থ। থাকিলেই সামাজিক সংঘ গঠিত হইল বলা যায । পারস্পারিক 
প্রতক্রিয়া জানবার বা প্রকাশ কাঁববার ব্যবস্থা না থাকিলে সামাজিক সঙ্ঘ গঠিত 
হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কোন প্রবন্ধ পাঁড়য়া আমরা বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হইতে পারি। প্রবন্ধের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আমাদের অনেক কিছু বলাব থাকিতে 
পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবিত না থাকায় আমাদের সমালোচনার উত্তরে 
তাহার প্রাতাক্লয়া জানিবার উপায নাই । এই কারণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন 
সামাজিক সংব প্রাতষ্িত হইতে পারে না। অপর পক্ষে, কোন জীবিত লেখকের 
সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিলে সামাজিক সব গাঁড়য়া তোলা সম্ভব- 
পর। উপরের উদাহরণগুলি হইতে ইহা৷ সুস্পষ্ট যে, সামাজিক সঙ্ঘ সুবিন্যস্তভাবে 
গাঁড়িয়া উঠিতে পারে (যেমন, পরিবার) অথবা অবিন্যন্তভাবে সংগঠিত হইতে 
পারে (যেমন, বৃদ্ধদের মজালিস বা সাহিত্যানুরাগী বন্ধুদের রবিবাসরীয় আসর )। 

সন্তাব্য সত্বের (38851 01 00€90118] 100) ) সঙ্গে তুলনা কাঁরলে সামাজিক 
সহ্েব প্রকীতি আরও পারষ্কার হইবে । পশ্চিমবঙ্গে বাভন্ন কলেজ ও বিশ্বাবদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের আভরুচি, অনুরাগ এবং স্বার্থের মিল রহিয়াছে । কিন্তু যতাঁদন পর্যস্ত 
সচেতনভাবে তাহাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াকে সংগঠিত রূপ দেওয়া না হয় 
ততাঁদন তাহাদের যৌথভাবে সম্ভাব্য সঙ্ঘ বলা যাইতে পারে। সম্ভাব্য বলার 
অর্থ হইল, তাহাদের মধ্যে সামাজিক সঙ্ঘ গঠন করিবার সম্ভাবনা রাহয়াছে, 
অথচ সন্ভাবনা বাস্তবায়ত হয় নাই । কিন্তু যখনই বিশ্বাবিদযালয় ও কলেজসমূহের 
শিক্ষকগণ সাঁমাতিবদ্ধ হইলেন, তখনই সামান্জিক সঙ্ঘের সৃষ্টি হইল । সমাজে 
নানারকম সম্ভাব্য সঙ্ঘ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন পাড়ার বালক-বালিকা, 
কিশোর-কিশোরী অথবা যুবক-যুবতীগণকে পৃথক পৃথক সন্তাব্য সঙ্ঘ বলা যায়। 
তাহাদের মধ্যে সত্ব গাঁড়য়া তুলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । কোন সংগঠনের মাধ্যমে 
এই সপ্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিলেই সামাঁজক সব প্রাতচিত হইতে পারে । যেমন, 
বালক সঙ্ঘ কিশোর সঙ্ঘ, বা যুবক সঙ্ঘ। অনুরূপভাবে, কোন বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর 
লোকের! সন্তাব্য সঙ্ঘের অন্তর্ভুন্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে । 

কোন কোন সমাজতত্বীবদ সন্ভাব্য সঙ্ঘের গুরুত্ব আলোচনা করিতে গিয়। 


সামাঁজক সঙ্ঘ 67 


বলেন যে, অনেক সামাজিক সঙ্ঘের মধ্যেই একাধিক সগ্ভাব্য সঙ্ঘ থাকিতে পারে 
এবং সামাজিক সঙ্ঘের ্থিরত্ব এবং নমনীয্নত। অনেকাংশে সম্ভাব্য সঙ্ঘের কার্ষ- 
কলাপের উপর নির্ভর করে । এই প্রসঙ্গে জনসনের বন্তব্ের একটি সংক্ষিপ্ত 
উদ্ধৃতি দেওয়া হইল £ “৮০15100191 £10105 21৩ ৪ ৪1680 5001০5 ০৫ 
16%1011115 2100 502011105, 00)55 65616 11010610065 ৪1 21] (10058 
965০8055 2০09৪] 510990005 [6৪7 (116]), 16 19 25109018119 11001901181) 
0110 0069 081) 096 80618650 11) 511019011 01 (1) 10155 ০01? 1811 
[0189 ...১....৮-$/৩, 51721110010 00016018665 (006 101] 1101907681006 ০? 
00919180181 21001) 0131659 ৮6 1681156 (1121 (17611 11100061105 15 1911 
৮1101)1) 5৬০1 2০608] 21090, 11721) ৬০ 171056 7681156 01786 06 
০00 201955 108109 200181 810701935, (1)05 0917) 81521 18106101 
5010955 ০91 10০9৬/61,,.০১-*, হা) 90011, 10006510118] £100195 216 &, 012) 
০ 59০181 ০০910610] 19616 11) ১৬৪1 6০1) 2110 110 0116 5০09০1965 ৪9 
2. %/1)0919.. 11059 16101170 05 ০01 0106 21980 117)0901091706 ০ 096 
[01659 2100 ০1961 ০1121)1)015 09 ড/10101) 10010110119 15 51501) [০ 
ঢ০০165 8০010105.1 অর্থাৎ যাঁদ কোন সামাজিক সঙ্ঘের কর্মকারা সম্মঘের 
নীতি বা আদর্শ উপেক্ষা কয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ব কাজ কাঁরতে 
অগ্রসর হন, তাহা হইলে সেই সামারঞ্জক সঙ্ঘের অস্তভূন্ত সন্তাব্য সঙ্ঘ সম্মিলিত 
হইয়া কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত বাতিল কারতে বা কাজ হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য 
কারতে পারে । সামাঁজক সঙ্ঘকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সন্তাব্য সঙ্ঘের বিশেষ প্রয়োজন 
বাহয়াছে। যেকোন রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রণালী এবং কাজকর্ম 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সন্তাব্য সঘ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে । সব 
ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সঙ্ঘ উদ্দেশ্যসাধনে কৃতকার্য না-ও হইতে পারে । কিন্তু ইহাদের 
প্রভাব অনন্থীকার্ ৷ 


সামাজিক সঙ্ঙঘর ০শ্রলী বিভ্ভাগ 

সামাজিক সঙ্ঘের গঠন এবং লক্ষ্যসম্পার্কত বৈচিত্র্য পাঁরস্কুট করিবার উদ্দেশ্যে 
ইহাঁদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায় । 

(১) সামাজিক সঙ্মঘে প্রবেশ কারবার বিভিন্ন পদ্ধাতর উপর 'ভান্ত করিয়। 
শ্রেণী বিভাগ করা হয়। প্রবেশ কারবার জন্য তিনটি পদ্ধাত অনুসৃত হইতে পারে । 
একটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যাসাদ্ধর জন্য যে-সব সামাজিক সঙ্ঘ 
গঠিত হয়, সেই সঙ্ঘগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত । কোন ক্রীড়া সঙ্ঘে যোগদান কর! 
ইচ্ছামূলক। উদ্দেশ্য পূরণ হইয়া গেলে অথব। প্রত্যাশিত সুযোগ-সুবিধ। না পাইলে 
সেই সঙ্ঘ পারত্যাগ করাও ইচ্ছামূলক। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি শরাধীন । বিশেষ শর্ত 
পূরণ না করিলে সঙ্ে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিতে 
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যাঁদ কোন সঙ্ঘ গঠিত হয় এবং বিশেষ একটি জাতির মধ্যে সদস্যভুন্তি সীমাবদ্ধ রাখা 
হয়, তাহা হইলে অন্য জাতির লোকের পক্ষে উত্ত সঙ্ে প্রবেশ কর৷ অসম্ভব । তৃতীয় 
পদ্ধাতটি নিবাচন-সাপেক্ষ । অনেক সামাজিক সঙ্ে প্রবেশ করিতে হইলে আবেদন 
কারতে হয । আবেদনকারীর অন্তর্ভান্ত সঙ্ঘের উদ্দেশ্যাসদ্ধির সহায়ক হইবে মনে 
কারলে তাহাকে প্রবেশধিকার দেওয়া হয় । 

(২) সঙ্ঘের সদস্যসংখ্যার 'ভীত্ততেও শ্রেণী বিভাগ করা হয় । এই শ্রেণীতে 
তিন রকম সঙ্ঘের কথা ভাবা যায় । প্রথমটি হইল যুগল সত্ব (1058৫ )। যুগল 
সঙ্ঘ নানারকমের হইতে পারে । যেমন, বিবাহত দম্পাত, মা ও সন্তান, বন্ৃদ্য়, 
ব্যবসায়ে জাঁড়ত অংশীদারদ্বয় প্রভীতি । যুগল সঙ্ঘের বৌশষ্ট্য হইল, ইহ। পারস্পারিক 
য্লেহ, ভালবাসা, আভরুচি বা স্বার্থকে কেন্দ্র কাবিয়৷ গড়িয়া উঠে । সুতরাং একজন 
বন্ধন ছিন্ন কারলে যুগল সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া যায়। কোন কোন যুগল সঙ্ঘ সমাজের 
নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে । যেমন, দম্পতির ক্ষেত্রে বিবাহ হইতে আরন্ত কারিয়া বিবাহ- 
[বিচ্ছেদ পর্যন্ত পারস্পরিক সম্পর্ক নানাভাবে সমাজ দ্বারা নিয়ান্ত্ুত হইয়া থাকে । 
দ্বিতীয়টি হইল ত্রয়ী বা ব্যা্জন্য়ের মিলিত সঙ্ঘ (118 )। এই প্রকার সঙ্ঘের 
তাংপর্য আলোচন৷ কাঁরতে গিয়া সিমেল (910010)61 ) বলেন £ “410 ০0195 91 
016৩১ 005 00110 1901501) 108$ 901 ৪5 &, 17012691, ৪9 &, 11090106101 
006 621910095 ০01 70৬61, 091 83 2, ৫1৬1061 ৬/1)0 0162.099 001011005 (119. 
05500% 211 56092 01 1715 ০০০৬/০০1) 210 (৮10 01 0106 061501155. 
অর্থাং তৃতীয় ব্যান্তর ভূমিক৷ অনেক রকম হইতে পারে । দুইজনের মধ্যে কোন বিরোধ 
বাধিলে মধ্যস্থতা করা, ক্ষমত৷ লইয়৷ দ্বন্ব হইলে ভারসাম্য বজায় রাখা, অথব৷ দুইজনের 
মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা । কোন কোন ক্ষেন্রে ব্যান্তত্রয়ের মিলিত সঙ্ঘ বিশেষ কার্যকর 
হয়। যেখানে কোন সমস্যার সুম্বম বিচার-বিশ্লেষণ কর৷ প্রয়োজন, সেখানে তৃতীয় 
বান্তর উপাস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । দুইজন ব্যস্ত পরস্পরবিরোধী দুইটি মত প্রকাশ 
কাঁরলে তৃতীয় ব্যাস্ত িবদমান বিষয়ের তীব্রত৷ হ্রাস করিয়৷ একমত্য প্রাতিষ্ঠা করিতে 
সাহায্য করে। তৃতীয়টি হইল তিনের আঁধক ব্যান্তকে লইয়া গঠিত সঙ্ঘ । সদস্য- 
সংখ্যার পার্থক্যের উপর 'ভীন্ত করিয়া এইরূপ সত্ঘকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভন্ত কর৷ 
হয়। যথা, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন এবং অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন সঙ্ঘ। প্রত্যক্ষ 
'এবং পরোক্ষ পারিচয়-ভান্তক সঞ্ঘ আলোচনা করিবার সময় ক্ষুদ্রায়তন এবং বৃহদায়তন 
সঙ্ঘ বিবেচিত হইবে । 

(৩) কোন [বিশেষ সামাজিক সত্বের সদস্যভুন্ত হওয়৷ ব৷ না-হওয়ার 'ভত্তিতে 
সামাজিক সঙ্ঘকে দুই শ্রেণীতে ভাগ কর৷ হয়। একটিকে অন্তঃ সামাজিক সঙ্ঘ 
(10-8109] ) এবং অপরটিকে বাঁহঃ সামাজিক সঙ্ঘ (02:০0) বল! হয়। 
অ!মরা যে-সজ্ঘের সদসাভুস্ত এবং যে-সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে আমরা পারস্পরিক প্রীতি, 
সহানুভীতি ও আনুগত্যের বন্ধনে গভীরভাবে আবদ্ধ, সেই সঙ্ঘ আমাদের অন্ততঃ 
সামাজক সঙ্ঘ বাঁলয়।৷ গণ্য হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অস্তঃ সামাজিক সঙ্ঘ 
হইতে গেলে সদস্যভুন্তিই একমাত্র শর্ত নহে, সঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি 
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ও সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকাও প্রয়োজন । প্রত্যেক ব্যন্তিরই নিজ নিজ পারবার 
হইল তাহার অন্তঃ সামাজিক সত্ঘ। শিক্ষায়তনের সঙ্গে ছান্ন-ছাত্রীদের আঁত্মক 
যোগাযোগ স্থাপিত হইলে শিক্ষা়তনও তাহাদের অন্তঃ সামাজিক সঙ্ঘ বলিয়৷ গণ্য 
হইতে পারে । 

পক্ষান্তরে, যে-সঙ্ঘের আমরা সদস্যভুস্ত নহি এবং যে-সঙ্ঘ সম্পর্কে আমরা উদাসীন 
অথব। বিরুদ্ধ ভাব পোষণ কার, সেই সঙ্ঘকে আমাদের বাহঃ সামাজিক সংঘ বলা 
যায়। এই ক্ষেত্রেও সদস্য না-হওয়।৷ একমান্র শর্ত নহে । সঙ্ঘ সম্পর্কে আমাদের 
মনোভাব ব৷ দৃষ্চিভাঙ্গ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । যখন কোন সঞ্ব সম্পর্কে উদাসীনতা বা 
বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ পাইবে, তখন সেই সঙ্ঘ বাহঃ সামাজিক সঙ্ঘ বাঁলয়া গণ্য 
হইবে । খেলাধুলার ক্ষেত্রে বাহঃ সামাজিক সত্যের উদাহরণ প্রায়ই পাওয়৷ যায় । 
সাধারণতঃ আমর৷ আমাদের প্রতিদবন্দী ক্রীড়৷ সত্যের প্রাতি উদাসীন এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন 
হইয়। থাকি । 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ কর প্রয়োজন । আমরা যে-সঙ্ঘের 
সদস্যতুস্ত সেই সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে প্রীতি ও সহানুভূতিপূর্ণ সম্বন্ধ না-ও থাকিতে 
পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধভাবাপন্ন হওয়াও 'বাচত্র নহে । এই ক্ষেত্রে 
আলোচ্য সঙ্ঘ আমাদের অন্তঃ সামাজিক সত্ব বাঁলয়৷ গণ্য হয় না। ইহাকে বলা 
হয় 106101609191710 £66161705 81০ অথবা নামে মান্র সসস্য নির্দেশক সত্ব । 
আবার যে-সত্ঘের আমর! সদস্যভুস্ত নাহ, সেই সত্যের সদস্যদের সম্পর্কে কোন বিরুদ্ধ 
ভাব পোষণ না-ও করিতে পাঁর। এই প্রকার সঙ্ঘ আমাদের বাহঃ সামাজিক সঙ্ঘ 
বাঁলয়া গণ্য হয় না। ইহাকে বলা হয় 0010-10106151)10 160616006 2০] 
অথব৷ অ-সদস্য নির্দেশক স্ব ।1 

(৪8) সধ্বের সদস্যদের পদমধাদায় উচ্চতর এবং নিম্বতর শ্রেণীতে ভাগ কর! 
বা না-করার ভিত্তিতেও সামাজিক সঙ্ঘকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যে-সজ্ে 
কমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের (10151210151081 ) নীতিতে সদস্যদের পারস্পরিক সম্পক 
সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে, সেই সঙ্ঘকে 20806050760 £108. বা বিধিবং সুবিন্য্ত 
সঙ্ঘ বল৷ হয়। যখন কোন ফুটবল ব৷ ক্রিকেট টিম প্রাতযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে, 
তখন টিমের ম্যানেজার, পেশাদার শিক্ষক, ক্যাপ্টেন এবং অন্যান্য খেলোয়াড়দের 
ভুমিকা এবং পারস্পারিক সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নিদিষ্ট করা থাকে । ইহাকে বিধিবং 
সুবিন্স্ত সঙ্ঘ বলা হয়। জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের এই জাতীয় সঙ্ঘের 
সংস্পর্শে আসতে হয়। যখনই সম্ঘকে কোন সুনাদিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইতে হয়, 
তখন এইভাবে সংগঠন ন৷ কারলে সঙ্ঘের পক্ষে সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব । 

যে-সম্ঘে সদস্যদের মধ্যে সমত। স্বীকৃত হয় এবং পারস্পারক সম্পর্ক যথানিয়মের 
ধারাবাঁজত (12001108] ), সেই সত্ঘকে 2092-0866617060 81001 বা বিধিবাজত 
অবিনান্ত সঙ্ঘ বলা হয়। যেখানে নৃতন কিছু সৃষ্টি বা উদ্ভাবন কর! সঙ্ঘের লক্ষ্য, 
সেখানে এই জাতীয় সঙ্ঘের বিশেষ গুরুত্ব রাঁহয়াছে । সদস্যগণ যাঁদ নির্ভয়ে এবং 
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নিঃসংকোচে মতামত ব্যস্ত কাঁরতে না পারেন, তাহা হইলে সঙ্ঘের পক্ষে সৃজনমূলক 
কাজ করা সম্ভব হয় না। কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে হুকুম জারী কারলে সৃজনী 
প্রতিভার উন্মেষ ঘটে না। ইহার যৌন্তিকত৷ স্বীকার করিয়াই অনেক ক্ষেত্রে 
গবেষণামূলক কাজে নযুস্ত কমাঁদের যথাসম্ভব বাঁধবজিত ধার৷ অনুযায়ী সঙ্ঘবদ্ধ কর৷ 
হয়। 

(৫) সঙ্বের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি অনুযায়ী সামাজিক সঙ্ঘকে 
দ্ুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। একটিকে বলা হয় 191110091 £০]) বা! প্রত্যক্ষ 
পাঁরচয়-ভান্তক সামাজিক সঙ্ঘ এবং অপরটিকে বলা হয় 56০070481 ০) 
বা পরোক্ষ পারিচয়-ভীত্তক সামাজিক সত্ঘ । এই দুই প্রকার সামাজিক সঙ্ঘ সম্পকে 
পরবতাঁ অনুচ্ছেদগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা কর! হইবে । 

মার্কিন সমাজতত্ববিদ কুলি (0 7. 0০০169) তাহার 9০০1৪] 01£81)15801018 
(1909) নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম প্রতাক্ষ পাঁরচয়-ভক্তিক সামাঁজক সঙ্মঘের বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে বিস্তারত আলোচনা করেন। তাহার আলোচনার সূত্র ধাঁরয়া পরবতী 
কালে অন্যান্য সমাজতত্বীবদ নানা দিক হইতে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন। 
কুলি এবং তাহার পরব্তাঁ সমাজতর্ীবদদের আলোচনার ভাত্ততে প্রত্যক্ষ পারচয- 
'ভীত্তক সামাজক সত্ঘের নিশ্নীলাখত বোশিষ্ট্যসূচক উপাদানগুলির উল্লেখ করা 
যায়। ০১) প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে এই সঙ্ঘ গাঁড়য়া উঠে । সঙ্ঘতুস্ত ব্যন্তিবর্গ 
পরস্পর পরস্পরকে ঘানষ্ঠভাবে জানেন এবং এই পাঁরচয়ের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
স্থাঁপত হয়। (২) প্রত্যক্ষ পাঁরচয় এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাঁপত হওয়ার পক্ষে 
অনুকুল শর হইল সঙ্ঘের গণ্ভী সীমত রাখা । সেইজন্য গ্বপ্পসংখ্যক সদস্য 
থাকা এই জাতীয় সঙ্বের অন্যতম বৈশিষ্ট । ০৩) ব্যন্তগত সান্লিধ্য এবং 
সাহচর্য লাভ করা এই সঙ্মের প্রধান লক্ষ্য । ব্যান্তই মুখ্য । ব্যন্ত বা ব্যন্তগত 
সাহচর্য যাঁদ গৌণ বাঁলয। গণ্য হয় এবং অন্য কোন উদ্দেশ্য প্রাধান্য পায়, 
তাহা হইলে এই প্রকার সঙ্ঘকে প্রত্যক্ষ পাঁরচয়-ভীত্তক সামাঁজক সঙ্ঘ বল! 
অনুচিত। কোন বিক্লয়কাবী বাজার বিস্তুত করার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক 
ব্যন্তর সান্নিধ্য এবং সাহচর্য কামন৷ কারতে পারে এবং ব্যান্তগত পরিচয় 
স্থাপন করিতেও পারে । কিন্তু এই ধরনের সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভীত্তক 
সামাঁজক সত্ঘ বলা সঙ্গত হইবে না। এই ক্ষেত্রে ব্যান্ত বা ব্যান্তগত পাঁরচয় 
উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য নহে । €৪) এই প্রকার সঙ্ঘ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাঁড়য়া উঠে ; 
আনুষ্ঠানিকভাবে কোন চুন্তি বা অঙ্গীকারের ভিত্তিতে নহে । যেখানে ব্যন্ত এবং 
ব্যান্তগত সাহচর্য মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে ব্যান্তগত আকর্ষণই সঙ্মঘের উতদ্তবের 
প্রধান কারণ । কোন কারণে ব্যান্তগত আকর্ষণ দুর্বল হইলে স্ষের পারসমাপ্তি 
ঘটে । (৫) এই প্রকার সত্যের স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত বোশ । আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই 
প্রতাক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সম্বন্ধ নানারকম আবেগ এবং স্মৃতি-বিজাঁড়ত হওয়ার 
ফলে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হওয়া স্বাভাবক । তাহা ছাড়া, আঁধকাংশ ক্ষেত্রে এই 
প্রকার সম্বন্ধ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে কেন্দ্র কাঁরয়।৷ গাঁড়য়। উঠিলেও 


সামাঁজক সঙ্ঘ পা! 


কালক্রমে উদ্দেশ্যাসদ্ধি গোঁণ হইয়া দীড়ায়। ইহাও এই জাতীয় সঙ্ঘকে অধিকতর 
স্থায়িত্ব প্রদান করে। 6৬) সাধারণতঃ এই প্রকার সঙ্ঘে কোন রকমের আনুষ্ঠানিক 
সংগঠন থাকে না। কারণ, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য কার্কর করার জন্য এই 
প্রকার সঙ্ঘ স্থাপিত হয় না । 

উপরে প্রত্যক্ষ পাঁরচয়-ভীঁত্তক সামাঁজক সঙত্ঘের যে-সব বোঁশষ্ট্য বিবৃত 
করা হইল, তাহাদের সব কয়া্টির অস্তিত্ব বাস্তবক্ষেত্রে না-ও পাওয়া যাইতে পারে । 
এই বোঁশষ্ট্যগুলিকে বাস্তবের সংস্পর্শমুস্ত আদর্শক্কর্প বলিয়া গণ্য করা যায়। 
সমাজ-জীবনে এই বোশিষ্ট্যগুলি অংশতঃ পাঁরবা্ত হইতে পারে এবং হওয়া 
ক্কাভাবিক। পূর্ববর্তাঁ অনুচ্ছেদে বোশষ্টাগ্বীল যে-ভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, 
তাহা হইতে স্বভাবতই ধারণা জন্মে যে, প্রত্যক্ষ পাঁরচয়-ভিত্তিক সম্বন্ধ 
ক্লতঃ্ফূর্তভাবে গাঁড়িয়া৷ উঠিবার পথে কোন প্রকার প্রাতবন্ধক থাকে না। কিন্তু 
বাস্তবে ইহা সত্য না-ও হইতে পারে। প্রত্যেক সমাজেই জীবন-ধারাগত আদর্শ 
এবং মূল্যবোধ দ্বারা পারস্পারক সম্পর্ক নিয়ান্রত হইয়া থাকে । একজন পুরুষ 
একজন নারীর সঙ্গে কি অবস্থায় কি শর্তে এবং কতটুকু অন্তরঙ্গ সন্বন্ধ স্থাপন 
কাঁরতে পারে ইহা সম্পূর্ণরূপে জীবন-ধারাগত আদর্শ দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই 
ক্ষেত্রে সাজের বাঁধ অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করিয়া বান্তগত আঁভরুচি অনুযায়ী 
আচরণ কর! সম্ভব নহে । অনুর্পভাবে, সমাজ-নাঁদষ্ট 'বাধর সঙ্গে সঙ্গতি 
রাখিয়া আমাদের সব রকম পারস্পারিক সম্বন্ধা্দ স্থাপন করিতে হয়। এই 
দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া অনেকে এই প্রকার সঙ্ঘকে 0189801560 
011191% £0) বা সুবিনাস্ত প্রত্যক্ষ পাঁরচয়-ভীত্তক সামাঁজক সত্ব বালয়া 
আঁভহিত করেন । 

এই প্রকার সামাজিক সত্বের উদাহরণ দিতে গিয়া কুলি বলিয়াছিলেন £ 
5 [106 090950 1000016206 80176799 ০0৫ 0015 110110865 253০9০120101) 
800 ০০-0199180101 215 0105 0917115, (1)5 10129-810991) ০1০10110160, 
8110 095 17918110011)0904 ০01 ০0110170101 £:900 0? 616£9,% 
অর্থাৎ পরিবারে, শিশুদের ক্রাঁড়া সঙ্ঘে, পাড়া-প্রাতবেশীর মধ্যে অথবা বয়ঙ্কদের 
মজলিসে প্রত্যক্ষ পরিচয় গাঁড়িয়া উঠিবার প্রশস্ত সুযোগ থাকে । কিন্তু কেবল 
মাত্র এই জাতীয় ক্ষেত্রে প্রতাক্ষ পাঁরিচয়-ভাত্তক সামাজিক সত্ব সীমাবদ্ধ থাকে 
বলিয়া ভাবা সঙ্গত হইবে না। কলেজ হোষ্টেলে, কারখানায়, আঁপসে, সৈন্য- 
বাহিনীতে, এমন কি জেলখানায় কয়েদীদের মধ্যে, এই প্রকার সঙ্ঘ গাঁড়য়। 
উঠিতে দেখা , যায়। এইসব বৃহৎ জনবহুল সংস্থাগুলিতে আনুষ্ঠানিকভাবে 
আইনকানুন প্রবর্তন কাঁরয়৷ পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ান্ত কর।৷ হইলেও প্রত্যক্ষ 
পরিচয়ের 'ভীন্ততে অনেক রকম সত্য আঁবন্যস্তভাবে গাঁড়য়া উঠে। এই সত্ঘগুঁলতে 
প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘের বৈশিষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
হোষ্টেলে শতাঁধক আবাসকের মধ্যে পাঁচ সাতজন করিয়া পৃথক পৃথক অস্তরঙ্গ 
গোষ্ঠী গাঁড়য়া উঠে। ভোজন-কক্ষে, খেলার মাঠে, [সিনেমায় এবং আলোচনা- 
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চক্রে তাহাদের এক সঙ্গে চলাফেরা করিতে দেখা যায়। অন্তরঙ্গ আলাপ- 
আলোচনাও নিজেদের মধ্যেই সাঁমাব্ধ থাকে । আঁধকাংশ ক্ষেত্রে হোষ্টেল 
পরিত্যাগ করার অনেক পরেও তাহাদের মধ্যে যোগসূন্ন বিচ্ছি্ন হয় না। 
যাহারা সৈন্যবাহিনী, জেলখানা, আপিস ব৷ কারখানা সম্পর্কে গবেষণ৷ কারয়াছেন 
তাহার৷ এইরূপ সঙ্ের আস্তত্ব দেখিতে পাইয়াছেন । 

উপরের উদাহরণগুলি হইতে সহজেই অনুমান কর৷ যায় যে, এই প্রকারের 
সঙ্ঘ মূলতঃ মানুষের স্বভাবজাত। প্রীতি এবং ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, 
অন্তরঙ্গ পরিবেশে মনকে দেওয়া, অন্তরের গোপন দুঃখ ও আনন্দে অন্যকে 
শৃরক করা৷ মানুষের সহজাত বাত্ত। সেইজন্য প্রায় প্রত্যেকের জীবনে শৈশবে, 
কৈশোরে, যৌবনে এবং বার্ধক্যে এই প্রকার অন্তরঙ্গ সঙ্ঘের আস্তত্ব দেখ৷ যায় । 

সমাজ-জীবনে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভাত্তক সামাজিক সঙ্ঘের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে । 
প্রথমতঃ, জ্ঞান হওয়ার পর হইতেই শিশুরা পারবার এবং খেলার সঙ্গী সাথীদের 
মধ্যে সবপ্রথম সমাজ-জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞত। লাভ কাঁরয়া থাকে । সমাজের 
আদর্শ, মূল্যবোধ, সমাজে কি করণীয়, কি গ্রহণযোগ্য এবং কি বর্জনীয় প্রভৃতি 
সব কিছু সামাজক আচার-ব্যবস্থা আমাদের অন্তরঙ্গ সঙ্ঘ হইতে আমরা 'শখিয়া 
থাকি। এই প্রকার সঙ্ঘের বৌশষ্ট্য হইল যে, প্রীতি ও ভালবাসার সম্বন্ধ 
থাকায় আমর! খুব হ্বচ্ছন্দে (অনেক সময় সম্পূর্ণ অজানিতভাবে ) সামাজিক 
আচার-ব্যবস্থাসমূহ আয়ত্ত কারতে পাঁর। খুব সহজে এবং দ্বচ্ছন্দে 1শাঁখ 
বালয়াই এই প্রকার শিক্ষা আমাদের মজ্জাগত হইয়া যায় । এক কথায় বলা যায়, 
প্রত্যক্ষ পারচয়-ভিত্তিক সঙ্ব দ্বারা আমাদের সামাজিক সত্তা গঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রাপ্ত 
বয়গ্কদের জাঁবনেও এই প্রকার সঙ্ঘের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে । এই দিকটি ঘটনাচক্রে 
আবিষ্কৃত হয়। কয়েক বংসর পূর্বে মার্কিন যুন্তরাম্ট্রে হাসপাতালগুলিতে মানাঁসক 
বিকারগ্রস্ত রোগীর তুলনায় মানীসক রোগের চিকিৎসকের সংখ্যা অপ্প ছিল । এই 
অবস্থায় রোগীদের পৃথকভাবে তত্তাবধান করা৷ সম্ভব ছিল না। প্রতে;ক ডান্তারকে 
সমক্টিগতভাবে কিছুসংখ্যক রোগীর তত্তাবধান করিতে হইত । এই ব্যবস্থা প্রবার্তত 
হওয়ার পর কয়েক মাসের মধ্যেই রোগীদের মধ্যে অপ্রত্যাশিত উন্নতির লক্ষণ 
দেখা গেল। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া হাসপাতালের কর্তৃপক্ষগণ এই 
বসদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরের সঙ্গে পারচিত হইবার সুযোগ 
পাওয়ায় তাহাদের উল্লেখযোগ্য উন্নাতি সম্ভব হইয়াছে । এই আভিজ্ঞতার ফলে 
মানসিক হাসপাতাল ছাড়াও সাধারণ হাসপাতালে 12117081% 81০৪ 0)5:89 
ব। রোগীদের সমক্টিগতভাবে 'চীকংসা করার ব্যবন্থ। প্রবা্ত হয় । * এই পদ্ধাততে 
অনেক ক্ষেত্রে রোগীদের আরোগ্য ত্বরাশ্বিত হইয়াছে । হাসপাতালে ইহার সাফল্যে 
উৎসাহিত হইয়৷ কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশে জেলখানায় কয়েদীদের পুনর্বাসনের 
জন্যও এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে । তাহা ছাড়া, বাভন্ন সামাজিক সমস্যা 
সমাধানের উদ্দেশ্যে এই পদ্ধাত বিস্তুতভাবে ব্যবহৃত হইতেছে । মার্কন 
যুস্তরাষ্টণে তরুণ-তরুণীদের দুঁক্রয়ত৷ প্রাতরোধ এবং সংশোধন করার জন্য এই 
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পদ্ধাতর ব্যাপক প্রচলন হইয়াছে । সমাজসেবার ক্ষেত্রে 30018] 010 
৬/০:]. নামক নূতন একটি ধারা গড়িয়৷ উঠিয়াছে। সুতরাং মানসিক, শারীরক 
এবং সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভাত্তক সঙ্ঘের গুরুত্ব অপাঁরসীম । 
তৃতীয়তঃ, 'বাভিন্ন ক্ষেত্রে এই প্রকার সঙ্মঘের সাহায্যে কমাঁদের মধ্যে নিয়মানুবার্তিতা, 
দক্ষতা, মনোবল এবং উৎসাহ অটুট রাখার চেষ্টা করা হয়। সমাজতত্ীবদগণ 
বহু গবেষণালন্ধ তথ্য 'িববেচনা কাঁরয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 
জনবহুল কোন সংস্থায় শান্ত, শুঙ্খলা বা উৎসাহ বজায় রাখিতে গেলে ক্ষুদ্র 
দ্র প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভীন্তিক সত্যের মাধ্যমে অগ্রসর হইলে এইর্প প্রচেষ্টা 
অপেক্ষাকৃত সহজে এবং কার্যকরভাবে সফল হইবে । এইসব গবেষণা 11701050118] 
3০০1০198/ নামক সমাজতত্বের একটি নৃতন শাখা গ্াঁড়য়া তুলিতে প্রভৃত 
সাহায্য করিয়াছে । 

আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরাবরোধী বালিয়৷ মনে হইলেও ইহা৷ অনস্বীকার্য যে, একদিকে 
যেমন আমর! প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সঙ্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে আরন্ত করিয়াছি, 
অন্যদিকে তেমনই এই প্রকার সত্ব গ্াঁড়য়া উঠিবার উপযুন্ত পাঁরবেশ নষ্ট হইয়া 
যাইতেছে । ভাব আদান-প্রদানের সুযোগ-সুবিধা এবং যানবাহনের উন্লাতি হওয়ায় 
আমাদের ভোঁগোলিক সচলত৷ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে । এই পরিবর্তিত অবস্থায় পাড়।- 
প্রতিবেশী বা নিকট আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পূর্বের মত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে পারে 
না। তাহা ছাড়া, বর্তমান যুগের জীবনযান্র। উত্তরোত্তর জটিল হইয়া পড়ায় আমাদের 
চাহিদা পূরণ কারবার জন্য বৃহদায়তন সংস্থ। প্রাতষ্ঠা করিতে হয় এবং আনুষ্ঠানিক 
নিয়মকানুনের উপর নির্ভর করিতে হয় । সুতরাং পরোক্ষ পরিচয়-ভান্তক সামাজিক 
সজ্ঘের উপর নির্ভর কর! ছাড়া আমাদের গত,স্তর নাই বলিলেই চলে । 

পরোক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক 
সত্যের বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিপরীত । সংক্ষেপে এই প্রকার সঙ্ঘের বোৌশষ্ট্য বিবৃত 
করা হইল । (১) সম্ভুস্ত ব্যান্তগণ পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন না । এক- 
মাত্র পরোক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে এই প্রকার সচ্ব গাঁড়িয়া উঠে । (২) প্রত্যক্ষ পারিচয়- 
ভত্তিক সম্বের তুলনায় এই জাতীয় সঙ্বে সদস্য সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি । ০৩) 
এই প্রকার সঙ্ঘ বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় । উদ্দেশ্যই মুখ্য, ব্যান্তগনত সম্বন্ধ 
'গাণ। সঙ্ঘের সদস্যগণ যখন মিলিত হন, আনুষ্ঠানকভাবে কাজকর্ম সম্পাদন 
করাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে ; ব্যন্তিগত পাঁরচয় বা সাহচর্য গোঁণ স্থান 
সধিকার করে। 0৪) আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলীর ভিত্তিতে এই প্রকার সঙ্ঘ গাড়য়া 
টঠে। যখন কোন বিশেষ স্বার্থে সঙ্ প্রাতষ্ঠা কর! প্রয়োজন হয়, তখন 'বাঁধবং 
[ব্যস্ত সংস্থা স্থাপন করা হয়। ৫) পরোক্ষ পাঁরচয়ের 'ভাত্ততে এই প্রকার 
জব গাঁড়য়া উঠে বালয়। ইহার স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম হওয়। গ্বাভাবক । ব্যান্তগত 
রিচয়ে যে-প্রকার মানাঁসক বন্ধনের সৃষ্টি হয়, পরোক্ষ পরিচয়ে তাহার সম্ভাবনা 
[কে না। তাহা ছাড়া, প্রয়োজন চরিতার্থ করা এই জাতীয় সঙ্ঘের মুখ্য উদ্দেশ্য । 
সতএব প্রয়োজন মিটিয়া যাইবার পর পরিচয়ের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে । 
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কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে উপরোস্ত বোৌশষ্টাগুল বিশ্লেষণ করা যায়। 
বৃহদায়তন কলেজগুলতে ছাত্র-সংখ্যা এত বোঁশ যে ছাব্রদের নিজেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ 
পরিচয় গাঁড়বা উঠিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে একজন অপর জনকে বিশেষ 
শ্রেণীর নম্বরধারী ছাত্র হিসাবেই জানে । নামধাম জানবার অবকাশ হয় না। 
শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কেও একই ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায় । অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ছান্রগণ কেবল শিক্ষকের নামের আদ্য অক্ষর জানে এবং তাহাদের নিক 
শিক্ষকের পরিচয় এই আদ্য অক্ষরেই সীমাবদ্ধ থাকে । শিক্ষকগণও ছাত্রদের 
নামধাম জানেন না। জান! সন্ভবও নহে | শ্রেণীর কমিক সংখ্যার সাহায্যে 
ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রাতিষ্ঠ করেন । ব্যন্তি হিসাবে ছান্র এবং শিক্ষক 
উভয়েই পরম্পরেব নিকট অপাঁরচিত। কয়েক বখপর এক শিক্ষায়তনে 
আতবাহিত করার পরও ঘাঁনষ্ঠ পরিচয় গাড়য়। উঠে না। পঠন-পাঠন একমাত্র 
লক্ষ।। ব্যান্তগত সাল্লিধ বা সাহচষ গোঁণ স্থান আধকাব করে। ইহার ফলে 
আধকাংশ ক্ষেত্রে পাঠ শের হইয়া গেলে ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষা়তনের বা শিক্ষকের 
কোন সং্রব থাকে না। অধ্মা। জীবনের প্রাতিটি পদক্ষেপে কাজকর্ম করার 
জন্য পবোক্ষ প।রচয়ের 'ভান্ততে যোগাযোগ স্থাপন কার। কর্মক্ষেত্রেও 
শিক্ষায়তনের আঁভজ্ঞতার পুনরাবাত্ত ঘণে। কাজকর্মের দ্বার্থে যাহাদের সঙ্গে 
যতটুকু পরিচয় প্রয়োজন, ঠিক ৩ততঃ্কু পাঁরচয় স্থাপিত হয় এবং তাহাও অত্য্ত 
আনুষ্ঠানিকভাবে । কাজকর্মের পবিসমাপ্তর সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষীণ যোগসূত্রও 
বাচ্ছন্ন হয়। যখন কোন নাটক দৌখতে যাই, সেখানে আভনেতা বা আভিনেত্রীব 
সঙ্গে আমাদের পরোক্ষ পাঁরচয় ঘটে । তাহার আঁভনয়ের চাতুর্য বা বোশিষ্ট্য, 
তাহার বা5ন ভাঙ্গ এবং দর্শকদের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা ইত্যাদি সব 
কিছুর সঙ্গে আমাদের পাঁরিচয় ঘটে । কিন্তু ব্যান্ত হিসাবে অভিনেত৷ বা আভিনেত্রীর 
পাঁরচয আমাদের অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। অভিনেতাও দর্শকদের দর্শক হিসাবেই 
জানেন, ব্যান্ত হিসাবে নহে । আমাদের বাভন্ন পারস্পীরক সামাঁজক সম্পর্কগুল 
বিশ্লেষণ কাঁবনে দেখা যায় যে, অধিকাংশ সম্পর্কই পরোক্ষ পরিচয়াভান্তক ৷ 
জটিল সমাজ-ব্যকন্থায় ইহ। আঁনবার্ষ | 
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সমাজন্ছ লোক ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘের সঙ্গে যুন্ত থাকে । যেমন, 
অর্থনৌতিক, ধর্মীয়, অথবা রাজনীতিক কারণে তাহারা বিশেষ কোন সঙ্ঘের সঙ্গে 
জাঁড়ত হইতে পারে । কোন কোন ক্ষেত্রে একই সত্যের সঙ্গে জাঁড়ত হওয়ার 
বাভন্ন কারণ থাকতে পারে । যেমন, প্রীতি এবং ভালবাসার বন্ধন, নিরাপত্তার 
প্রয়োজন, অর্থনোতক নির্ভরশীলত৷ প্রভাতি 'বাভল্ন কারণে আমরা পাঁরবারের সঙ্গে 
যুন্ত থাকি । 

এই বিষয়টি অনাভাবে প্রকাশ করা যায়। আমাদের প্রয়োজন বা চাহিদ। 
পূরণ করে বাঁলয়াই সম্বের সৃষ্টি হয়। যতাদন আমাদের প্রয়োজন পূরণ কারতে 
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পারিবে ততাঁদন সত্ব টিকিয়া থাকিবে । সুতরাং আমাদের অভাব পূরণ করার 
উপর ইহার আস্তত্ব নির্ভর করে। কিন্তু আস্তত্ব বজায় রাখা এক কথা এবং 
সত্যের সদস্যদের এঁক্য সূত্রে বিধৃত করিয়া রাখা আরেক কথা । সদস্যদের এঁকা- 
সূন্ন দৃঢ় না হইলে সত্ঘের কার্ষকারিতা অনেক কমিয়৷ যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 
যেমন, ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন চাঁরতার্থ হয় বাঁলয়৷ পারবার 
টিকিয়া থাকে । কিন্তু পরিবারভুত্ত লোকদের মধ্যে যদি সন্ভাব না থাকে, তাহা 
হইলে পাঁরবারের বুনিয়াদ দুর্বল হয় এখং পারিবারের কার্যকারিতা হাস পায় । 
সেইজন্য সঙ্ঘের সংহতি অথবা সত্ঘতুন্ত লোকদের মধ্যে একাসূন্ধ িভাবে সুদৃঢ় 
কর! যায় ইহা বিস্তাঁরতভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । 

অনুকূল পাঁরবেশে সংহতি গড়িয়া উঠে এবং কয়েকটি উপাদানের (০০90০- 
61009) সাহায্যে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এখানে আমরা তিনটি 
উপাদানের উল্লেখ কাঁরতে পার । 

প্রথম উপাদান হিসাবে ডুর্কহেইম-এর আলোচনার অনুসরণে যান্ক সংহতি 
এবং সাংগঠনিক সংহতির উল্লেখ করিতে হয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সমাজের 
শ্রেণী বিভাগ আলোচন। কারবার সময় এই বিষয় সম্পর্কে আলোচন। করা হইয়াছে । 
আমরা দেখিয়াছি, চিন্তাধারা, কাজকর্ম, মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকার 
জনা যাস্ত্রক সংহাতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরস্পরনিররশীল শ্রমবিভাগের ফলে 
সাংগঠানক সংহাতি প্রাতষ্ঠিত হয়। সংহতির উপযুন্ত পরিবেশ গাঁড়য়া তুলিতে 
উভয় প্রকার ব্বস্থারই গুরুত্ব রাহয়াছে। যে-সমাজে সংহাতির অনুকূল পরিবেশ 
সৃষ্টি হয়, সেই সমাজে সশ্বের সংহাতিও অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর হওয়ার সন্তাবন। 
থাকে। 

দ্বিতীয় উপাদান [হিসাবে মৌল বিষয়ে (যেমন, মূলাবোধ ) এঁকমত্যের উল্লেখ 
করা যায়। সমাজে মৌল বিষয়ে যত বোঁশ মতৈক্য পরিলাক্ষত হইবে, সেই 
অনুপাতে সংহতির উপযুস্ত পাঁরবেশ সৃষ্টি হইবে । ইহার ফলে সামাজিক সত্ব 
গুলিতেও বন্ধন সুদৃঢ় হইবে বলিয়৷ আশা কর! যায় । 

তৃতীয় উপাদান হিসাবে মনোবল বা আত্মবিশ্বাসের ৫)0781) উল্লেখ কারিতে 
হয়। ইহা। এক প্রকার মানসিক অবস্থ। । শৃঙ্খলা, নিয়মানুবতিতা, সন্তোষ, 
অসন্তোষ, এবং নানা রকম ভাবপ্রবণতা এই প্রকার মানাঁসক অবস্থা সৃষ্টি কারতে 
স!হায্য করে । সমাজস্থ লোকের মনোবল এবং আত্মাবশ্বাস সংহতি দৃঢ়তর 
করিতে সক্ষম । 

উপরোন্ত তিনটি উপাদান সংহাতির অনুকূল পাঁরবেশ গাঁড়য়৷ তুলিতে সাহায্য 
করে। কিন্তু কুন বিশেষ সত্বের সংহাতির কয়েকটি উপকরণ থাকা ঝ 
না-থাকার উপর সম্বের সংহতির তারতম্য হয় । 

উপকরগগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে সঙ্ঘের আয়তনের উল্লেখ করিতে হয় । সাধারণ- 
ভাবে বলা যায় যে, সঙ্ঘের আয়তন যত সীমিত হইবে সংহতি তত দৃঢ় হইবে, 
এবং আয়তন যত বিস্তৃত হইবে সংহাতি তত দুর্বল হইবে । সত্যের আয়তন 
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অনুযায়ী সংহতির তারতম্য হওয়ার অনেক কারণ আছে। অস্পসংখ্যক সদসা- 
বাশিষ্ট সত্ঘকে কোন কাজের জন্য যত সহজে সাকুয় করা যায়, অপেক্ষাকৃত 
অধিক সংখাক সদস্য থাকিলে তত সহজে পারা যায় না। তাহা ছাড়া, সদস্য 
সংখা। বৃদ্ধি পাইলে ব্যান্তগত সম্বন্ধের পারাধিও তদনুযায়ী বৃদ্ধি পায়। দুইজন 
বান্তি বাম এবং শ্যামের মধ্যে মান্র একটি বাস্তগত সম্পর্ক (রাম+ শ্যাম) প্রাতিত 
হইতে পারে । কিন্তু যখনই তৃতীয় ব্যন্তি যু প্রবেশ কাঁরল তখনই ব্যন্তিগত 
সম্পর্কের সংখ্য। তিনে দাড়াইল (রাম + শ্যাম, রাম + যদু, শ্যাম +যদু )। চতুর্থ ব্যা্ত 
প্রবেশ করিলে ব্যান্তুগত সম্পর্কের সংখ্য৷ ছয় দাড়াইবে। এইভাবে বিশ্লেষণ কাঁরলে 
দেখা যাইবে যে, সব্বের সদস্য সংখ্যা যত বাঁদ্ধ পায়, সদস্যদের মধ্যে অস্তরঙ্গতা 
তত হাস পায়। 

দ্বিতীয় উপকরণ হইল সথ্বের সদস্যদের ভৌগোলিক সচলতা। যখন কোন 
ব্ন্তি বা পাঁরবার বাসস্থান পাঁরবর্তন করে, তখন পুরাতন বাসস্থানেব সাশ্নকটবর্তী 
সতবসমূহের শঙ্গে সম্পর্ক বিছিন্ন হইয়া যায়। আবার নৃতন বাসস্থানের সান্নিকট- 
বাঁ সঙ্ঘসমূহের সঙ্গে নৃতনভাবে সম্পর্ক গাঁড় তুলিতে হয এবং প্বভাবতই 
ইহা সময়সাপেক্ষ । সেইজন্য ভৌগোলিক সচলতা যত বদ্ধ গায, সঙ্ঘের 
সংহতি তদনুযায়ী ব্যাহত হয়। 

সদসাদের মধ্যে 'বাভন্ন দিক হইতে 'মিল বা সঙ্গতি থাক৷ বা না-থাকার উপর 
সঙ্ঘের সংহতি নির্ভব করে | ধর্ম, ভাষা, আচাব-আচরণ এবং আহার-বহাবে যত 
বোশ মিল থাকে, সঙ্ঘের সংহতি সেই অনুপাতে বুদ্ধ পাওয়ার সন্তাবনা বেশি। 
আবার বাভল্ল দিক হইতে যত পার্থক্য থাকে, সংহতি দুল হওয়ার সম্ভাবনা তত 
বেশি। ইহাকে সংহতির তৃতীয উপকরণ বলা যায়। 

উপরে আমরা সামাজিক সত্যের জন্য অনুকূল উপাদান এবং উপকরণের 
মধ্যে পার্থক্য কারয়াছি। ইহার তাংপর্য একটি উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা কর৷ 
যাইতে পারে। মৃত্তিকা হইল ঘটের উপাদান। আনুষ্ঠানিক পৃজায় বিশ্রহ- 
স্বরূপ যে ঘট ব্যবহৃত হয়, তাহার উপাদান হিসাবে মৃত্তিকা অপরিহার্য । কিন্ত 
আনুষ্ঠানিক পূজায় অন্যান্য উপকরণ না৷ থাকিলে পৃজ। সর্বা্গসন্দর হয় না। অথচ 
বিগ্হন্করূপ ঘট না থাঁকলে উপকরণের কোন প্রয়োজন থাকে না। অনুরুপভাবে, 
'বাঁভন্ন উপাদানের সমাবেশে যাঁদ সংহাতির উপযুস্ত পারবেশ সৃষ্টি না হয়, তাহ 
হইলে কেবলমান্র উপকরণসমূহ সংহতি আনিতে বা রক্ষা করিতে পারে না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


সমফিগত আচরণ 


সমন্ভিগত আচর০ণর প্রকৃতি 


নমাজবদ্ধ হইয়। থাকা এবং অনোর সাহচর্য কামনা করা মানুষের হ্বাভাবিক 
ধম । এই গ্বভাবেব জন্যই সে নানাভাবে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যাপন করে । সঙ্ঘবদ্ধ 
জীবনের 'বাভন্ন আভব্যন্তি সম্পর্কে পূর্ববতাঁ পরিচ্ছেদগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা 
কর৷ হইয়াছে । আমরা দেখিয়াছি, মানুষের সামাজিক আচরণ-াবাধ প্রতিষ্ঠিত 
আচার-ব্যবহাব হিসাবে গড়িয়া উঠে এবং আঁধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঁধ-বাহর্ভূত 
আচবণ সামাজিক দ্বীকীতি পায় না; ববং সমাজ কঠোরভাবে প্রচলিত আচরণ-বিধি 
কার্কর করে। 

কস্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সমষ্টিগতভাবে মানুষ এমনভাবে আচরণ করে 
যাহা বিধিসম্মঘত নহে । এই প্রকার আচরণ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া সামাঁজক কাঠামো 
[বিপর্যস্ত বা দুল হয় না। সমাজে নানাপ্রকার সমফ্টিগত আচবণের প্রকাশ 
দেখতে পাওয়। যায় । যেমন, জনত। (০:০৫), উচ্ছৃঙ্খল জনতা৷ (01০৮), 
শ্রোতৃমণ্লী (৪0161700), জনমণ্ডল (2891০) ইতাাঁদ। আমর৷ পরবতী 
অনুচ্ছেদগুলিতে বিভিন্ন প্রকার সমব্টিগত আচরণ আলোচন। করিবার পূে সাধারণ 
ভাবে সমফ্টিগত আচরণের প্রকাতি এবং উদ্ভবের কাবণগুলি বিশ্লেষণ কাঁরব । 

সমক্টিগত আচরণ সাধারণতঃ কোন ক্ষণম্থায়ী ঘটনাকে কেন্দ্র কারয়া গাঁড়য়া 
উঠো রাস্তায় যাঁদ কোন মোটর দুর্ঘটনা হয়, তাহ। হইলে কিছুসংখ্যক লোক 
তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আকৃষ্ট হয়। তাহাদের আচরণ বিভিন্ন রকম হইতে পারে । 
কেহ হয়ত দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বান্তগণকে শাস্ত প্রদান কারতে উদ্যত হয়, কেহ 
হযত ক্ষীতিগ্রন্ত ব্যান্তদের সাহায্য কাঁরতে অগ্রসর হয়, আবার কেহ হয়ত নীরব 
দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। আরেকটি উদাহরণ দেওয়৷ যাইতে পারে । গ্রামে 
বা সহরে কোন যাল্রাদলে আসিলে দর্শকগণ যাত্রান্থছলে যথাসময়ে উপস্থিত হয় 
এবং অনেক সময় সারা রানি অতিবাহিত করে । এই দুইটি উদাহরণে দেখা যায় 
যে, মানুষ সচরাচর যে-ভাবে সমাজে আচরণ করে, উভয় ক্ষেত্রেই ভিন্ন রকম আচরণ 
কারল। সাব৷ রান্ি কেহ বাড়ীর বাহিরে জাগ্রত অবস্থায় কাটায় না। কিন্তু 
যাত্রার আকর্ষণে চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম হইল । ঠিক তেমনি কেহ রাস্তায় 
উত্তেজত হইয়া কাহাকেও প্রহার করিতে যায় না। কিন্তু দুর্ঘটনাস্থলে কিছুসংখ্যক 
লোককে প্রহার কাঁরতে উদ্যত হইতে দেখা যায়। উভয় প্রকার আচরণই 
সনাজের 'বাঁধসম্মত আচরণের ব্যাতক্রম এবং বিশেষ কোন ঘটন৷ এই ব্যাতিক্রমের 


কারণ । 
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সমফ্টিগত আচরণের দ্বিতীয় বোশিষ্ট্য হইল এই যে, কোন বিশেষ ঘটনাকে 
কেন্দ্র করিয়া লোকেরা এলোমেলোভাবে আসিয়া সমবেত হয়। কেহ তাহাদের 
নিবাচন করেনা । তাহারাও পরামর্শ কারয়া সমবেত হয় না। ঘটনা দ্বারা 
আকৃষ্ট হয়৷ তাহারা মিলিত হয়। অতএব তাহাদের নাম-ধাম বা পারিচয় 
অজ্ঞাত থাকার জন্য তাহারা বেপরোয়াভাবে দায়ত্বহীন কাজ কারতে কুঠিত 
হয় না। 

সমফ্টিগত আচণের তৃতীয় বোঁশষ্ট্য হিসাবে বলা যায় যে, ইহার পশ্চাতে 
কোন পূর্ব-পরিক্পিত সংগঠন থাকে না। যে ঘটন৷ দ্বার আকৃষ্ট হইয়৷ লোকের! 
[মিলিত হয়, সেই ঘটনা কোন পাঁরকপ্পন৷ অনুযায়ী নার্দষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হয় 
না। রাস্তায় মোটর দুর্ঘটনা অকস্মাং ঘটে এবং কোন কিছু ভাঁবয়। লোকেরা 
মিলিত হয়না । ঠিক তেমনি সিনেমার দর্শকগণ একত্র মিলিত হইয়। পারিকপ্পনা 
কাঁরয়া সিনেমা দেখিতে আসে না । আঁধকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে পারস্পারিক 
পরিচয় পধন্ত থাকে না । 

সমষ্টিগত আচরণের চতুর্থ বোৌশষ্ট্য হইল, ইহা ক্ষণস্থায়ী । কারণ, যে 
ঘটনাটি লোকদের আকর্ষণ কাঁরয়৷ আনে, সেই ঘটনাটিই ক্ষণস্থায়ী । যাত্রা ঝ 
সনেমা শেষ হইয়া গেলে দর্শকবৃন্দও বিাছমন হইয়া পড়ে । দুর্ঘটনায় আকৃষ্ট 
হইয়। যাহার সমবেত হয়, তাহারাও কিছুক্ষণ পর সেই স্থান পরিত্যাগ করে । 
তাহাদের প্রয়োজনের বোশি সময় সেখানে থাকার কোন সার্থকতা থাকে না। 

সমষ্টিগত আচরণের বোঁচত্র্য বা 'বাভন্নতা ইহার পণ্চম বোশষ্ট্য। ভিন্ন 
সময়ে বা ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত একই প্রকার ঘটনার পরিপ্রোক্ষতে সমস্টিগত 
আঢরণ ভিন্ন হইতে পারে অথবা এক প্রকার হইতে পারে। ফুটবল খেলায় 
গোস হইবার মুহূর্তে দর্শকগণ সাধারণতঃ উত্তোজত হইয়৷ দাড়াইয়া৷ পড়ে এবং 
আবিরাম চীৎকার কাঁরতে থাকে । ইহ। মোটামুটি প্রত্যাশত আচরণ । কিন্তু ইহার 
বতিক্রম হওয়াও বাঁচত্র নহে । সমষ্টিগত আচরণের প্রকাশ কি ধরনের হইবে 
ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন, মোটর 
দুঘটনায় সমবেত জনমওলী শান্ত থাকিয়া আহতদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবন্থাঁদ 
গ্রহণ করিতে পারে । আবার অন্য এক দুর্ঘটনায় জনত৷ ক্ষিপ্ত হইয়৷ অসংযত 
আচরণ কারিতে পারে । 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন জীবন- 
ধারা সমফ্টিগত আচরণের প্রকীত প্রভাঁবত করে। ইংল্যাণ্ডে উত্তোজত জনত৷ 
সাধারণতঃ প্রহারাঁদ কার্ধে বৌশ লিপ্ত হয় এবং বিষয়সম্পান্ত বিশেষ নষ্ট করে 
না। কিন্তু ফ্রাক্পে জনতা উত্তেজত হইয়া বিষয়সম্পান্ত বেশি নষ্ট করে এবং 
খুন জখম প্রভৃতি দুষ্কার্যে অপেক্ষাকৃত কম লিপ্ত হয়। দুই দেশের জীবন- 
ধারাগত বৈসাদৃশ্যের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ খুশজতে হইবে । সরকারী 
বিষয়সম্পা্ত নষ্ট না করার এীতহ্য কয়েক শতাব্দী ধাঁরয়৷ ইংল্যণ্ডে গাঁড়য়। 
উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে, ফ্রান্সে ক্যাথালক ধর্মের অনুশাসন এবং ফরাসী বিপ্লবের 
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পর হইতে দেহে আঘাত করার বিরুদ্ধে আইনে কঠোর ব্যবস্থার প্রবর্তন জনতাকে 
প্রহারাদি কার্য হইতে বিরত রাখে । 


তোন্‌ ০কোন্‌ অবস্থায় সমস্্রিগত আচরণণর উদ্ভব হয়? 

সমফ্টিগত আচরণ সমাজের বিধি-সম্মত আচরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । 
সুতরাং কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় লোকেরা সামাজিক বাধ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয় অথবা 
বাধ্য হয় তাহা আমাদের বিশ্লেষণ কর! প্রয়োজন । 

চরাভ্যস্ত জীবন-যাব্রা কোন কারণে হঠাং বিপর্যস্ত হইয়৷ পাঁড়লে লোকের! 
'দশ্বিদগজ্ঞানশূন্য হইয়। আতঙ্কে ব। ক্রোধে এমন আচরণ করে যাহা সমাজের 
বাধ-বাহর্ভত। হঠাৎ যদ কোন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, তাহা 
হইলে আক্রান্ত অণ্ুলের লোকেরা গ্বাভাবিকভাবে আচরণ করিতে পারে না। 
ক্রোধ, আতঙ্ক এবং প্রাতশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাহাঁদগকে অস্কাভাবিক 
আচরণের পথে ঠোঁলিয়৷ দেয়। হঠাং কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের (যেমন, প্লাবন, 
ভূমিকম্প ইত্যাদি ) মুখেও লোকদের অগ্কাভাবিক আচরণ করিতে দেখা যায় । 

অনেক সময় দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি কাটাইবার জন্য সুপাঁরকণ্পিত- 
ভাবে সমাজে নানারকম অনুষ্ঠান ও উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। এই সব 
উৎসবে সামাজিক বাধ শিথিল করা৷ হয় এবং জনসাধারণকে 'বিধ-বহির্ভীত 
আচরণ কারবার সুযোগ দেওয়া হয়। দৌোলের সময় সাময়িকভাবে সামাজিক 
রীতিনীতি উপেক্ষা করিয়া হৈ হুল্লোড় কর সমাজে দ্বীকৃত। বিবাহাঁদ উৎসবে 
বাসর-জাগ! প্রভাতি নানা লোকাচারের মাধ্যমে মানুষের বাভন্ন অবদমিত 
আকাক্ক্ষাকে নিয়ান্ত্রত উপায়ে চরিতার্থ কারবার সুযোগ দেওয়া হয়। প্রত্যেক 
সমাজ-ব্যবস্থায় এই জাতীয় $80969 %৪1%5 বা নিরাপদভাবে উত্তেজন৷ নিরসনের 
উপায় থাকে। ইহার ফলে সমাজের শ্থিরত্ব (86201115 ) এবং শৃঙ্খল৷ বিপর্যস্ত 
হয় না । 

কোন কারণে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা যাঁদ শিথিল হয়, তাহা হইলেও 
সমক্টিগত আচরণের উন্তব হয়। কোন অণ্চলের লোকের মনে যদি ধারণা 
জন্মায় যে, চোর অথবা এই জাতীয় সমাজ-বিরোধী ব্যান্তদের ধরিয়৷ থানায়, 
লইয়া গেলে উপযুন্ত শান্ত দেওয়া হয় না বরং উৎকোচ গ্রহণ করিয়া ছাঁড়য়া 
দেওয়৷ হয়, তাহা হইলে সেই অগ্চলের লোকের অন্যায়ের প্রাতাবধানের দায়িত্ব 
নিজেরাই গ্রহণ করে। সমাজের শাসন শিখিল হওয়ার ফলে সমক্টিগত 
আচরণের উন্ভব হওয়ার আঁভজ্ঞতা অনেকের আছে। এই অবস্থায় সমক্টিগত 
আচরণ প্রায়ই সমাজবিরোধী কার্যকলাপের রূপ নেয় । 

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্ছ। যাঁদ অন্যায় নাঁতির উপর প্রাতষিত হয়, তাহা হইলে 
সমঞ্টিগত আচরণ বিক্ষোভ এবং আন্দোলনের রূপ নিতে পারে। সমাজের 
'বাধ-সম্মত উপায়ে অন্যায়ের প্রাতকার না৷ হইলে মানুষ বাধ্য হইয়া বাধ- 
বাহভ্ত উপায়ে প্রাতকারের চেষ্টা করে। প্রথম 'দকে তাহাদের হতাশা এবং 
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অসস্তৃষ্ি বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ পায় । আশু প্রতিকারের সন্তাবনা না থাকলে 
বিক্ষিপ্ত এবং অবিন্স্ত সমষ্টিগিত আচরণ আন্তে আস্তে সুসংগঠিত হইয়। 
আন্দোলনের রূপ নিতেও .দেখা যায়। সমাজমনোবিদগণের মতে, লোকের 
হতাশা বৃত্তাকার প্রতিক্রিয়ার (০1:00181 17651901156 ) সৃষ্টি করে এবং ক্রমশঃ 
সুসংগঠিত আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় । 


জনতা 


। সমক্টিগত আচরণ সাধারণতঃ জনতার মধ্যেই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতে 
দেখা যায় । যখন কোন জনসমষ্টি বিশেষ কোন ঘটনা বা উপলক্ষকে কেন্দ্র 
কারয়া কোন নির্দিষ্ট স্থানে অসংগঠিতভাবে ফ্প্পকালের জন্য মিলিত হয় 
তাহাকে জনতা বলা হয়। 

অন্য প্রকার সমষ্টিগত আচরণের সঙ্গে জনতার প্রথম পার্থক্য এই যে, 
জনতার অন্চরণে মান্রাতিরিন্ত উত্তেজন! প্রকাশ পায়। কোন কিছুর আকর্ষণে 
জনতা মিলিত হইলে লোকেবা উত্তেজিত হইয়া এত তাড়াতাঁড় এবং চীৎকার 
কাঁরয়া কথা বলে যে, একজনের উত্তেজনা অপর জনের মধ্যে দ্ুত সপ্টারত 
হইতে থাকে । উত্তরোত্তর আবেগের তীব্রতা বদ্ধ পাওয়ার ফলে তাহারা কিছু 
সময়ের জন্য বিচারশান্ত হারাইয়া ফেলে । যাহা কিছু তাহাদের নিট উত্থাপন 
করা হয় তাহা-ই তাহারা নির্বিচারে গ্রহণ করে। উত্তেজনার বশে এমন 
আচরণ করে যাহা স্বাভাবিক অবস্থায় করার কথা তাহারা কপ্পনাও কাঁরতে 
পারে না। 

জনতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, অধিক সংখ্যক লোক সমবেত না 
হইলে জনতা বাঁলয়া গণ্য হয় না। অনেক দিন পর রাস্তায় হঠাৎ কয়েকজন 
বন্ধুর দেখা হইলে তাহারা উত্তেজিত হইয়া ভাবাবেগের আতিশয্যে চীৎকার 
কারিয়৷ কথাবার্ত। বাঁলতে পারে। কিন্তু এই জনসমষ্টিকে জনতা বল৷ যাইবে 
না। কারণ, তাহারা এত অস্পসংখ্যক এবং এত ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের নিকট 
পারচিত যে, জনতাসুলভ আচরণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে । সেই- 
জন্য অপেক্ষাকৃত আধিকসংখ্যক লোক না হইলে কোন জনসমষ্টি জনতা বলিয়া 
পাঁরগাণত হয় না । 

তৃতীয়তঃ, কোন কিছুর আকর্ষণে বিভিন্ন দিক হইতে এলোমেলোভাবে লোক 
মিলিত হইয়। জনতা গঠন করে। কোন দুর্ঘটনা ঘ্টিলে অথবা কোথাও আগুণ 
লাগিলে 'বাভল্ল স্থান হইতে লোক আসিয়া জড় হয়। তাহাদের মিলিত 
হইবার পশ্চাতে কোন পূর্ব পাঁরকপ্পন৷ ব৷ নাঁদিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে না । 

চতুর্থতঃ, সমাজ-জীবনে সামাজিক পাঁরাঁচাত যাহাই হউক না কেন, জনতার 
অন্তর্ভুন্ত হইলে ব্যান্তবর্গের মধ্যে সামাজিক পরিচাতিজনিত কোন পার্থক্য থাকে 
না। জনতা কোন সংগঠিত জনসমষ্টি নহে । সুতরাং সামাজিক পারিচিতির 
1বাভন্নত। জনতার মধ্যে প্রাতিফলিত হওয়ার প্রশ্ন উঠে না । 
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বিবিধ কারণে জনতাব মধ্যে অত্যাঁধক উত্তেজনার ভাব সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ, 
কোন জননেত। সমবেত জনমগ্ডলীর উত্তেজনা বাঁদ্ধ কারবার জন্য সুপাঁরকপ্পিত 
ভাবে অগ্রসর হইতে পারেন । তান যাঁদ জনসাধারণের আস্থাভাজন প্রিয় 
নেতা হন, তাহা হইলে তাহারা তাহার বন্তব্য নির্বিচারে গ্রহণ করে। 
বাকচাতুর্ষে এবং ঘটনাবলী পারিবেশন করার কৌশলে তিনি জনমগ্লীকে বুঝাইতে 
সক্ষম হন যে, তাহার প্রস্তাবিত পথই একমাত্র নির্ভুল পথ । 'বিকপ্প কোন 
প্রস্তাব বা পথের কথা বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে বাঁলযা তাহারা মনে 
করে না। রাজনীতিক ক্ষেত্রে এই ধরনের অনেক নেতার সাক্ষাৎ পাওয়৷ যায় । 
দ্বিতীয়তঃ, আঁধকসংখ্যক লোক সমবেত হইয। একপ্রকার আচরণ করায় তাহারা 
অঙ্ভাত থাকবার সুযোগ পায এবং তাহাদের পক্ষে দায়ত্হীন কাজ বা 
আচরণ করার পথে কোন বাধা থাকে না। সামাধকভাবে জনতার সমর্থন 
লাভ করায় বিধি-বাহর্ভত আচবণ করাব গ্বাভাবিক প্রাতিবন্ধকগুলি অন্তহিত হয় । 
দৈনান্দন জীবনে লোকনিন্দার ভয়ে কোন ব্যন্তি যেসব কাজ হইতে বিরত থাকে, 
সেই লোকই জনতার অন্তর্ভন্ত হইয়া সেইসব কাজ বিন৷ দ্বিধায করিয়া থাকে । 
তৃতীয়তঃ, সমান তালে 'জীগর তোলা, হধ্বনি কর বা নিন্দাসৃচক ধ্বান 
দেওয়ার মাধ্যমে সমবেত জনমণ্ডলীব মধ্যে ব্যান্তগত ভেদ মুছিয়া যায এবং 
তাহাদের মধ্যে সামায়কভাবে সংহতির বন্ধন গাড়িয়া উঠে এবং সমর্প মানাঁসকতার 
সৃষ্টি হয়। এইভাবে একজন অপরজনকে উত্তোজত কারতে সাহায্য করে। 
ধুরন্ধর রাজনীতিবিদগণকে নানা উপায় অবলম্বন কাঁরয়া সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে 
জনতাসুলভ মানাঁসিক অবস্থা (০:০৬ 1751017) গড়িয়া তুলিতে দেখা যায় । 

জনতাকে বিভিন্ন জাতিরূপে ভাগ কর৷ হয়। ভাগ করার প্রণালী সম্পর্কে 
সমাজতর্ীবদদের মধ্যে বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় । তাহার 'ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি- 
কোণ হইতে এই বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন । কেহ জনতা কিভাবে সৃষ্টি 
হয় তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, কেহ জনত৷ কি উদ্দেশ্যে গঠিত হয় 
তাহার উপর জোর দেন, আবার কেহ জনতার আচরণ-বৈশিষ্ট্ের উপর ভান্ত 
কারয়। শ্রেণী বিভাগ করেন। তাহাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জনতাকে 
চার জাতিরূপে ভাগ কারিয়৷ প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হইল । 

(১) 085081 01০৬৫ বা আকস্মিক জনতা £ এই প্রকার জনতার সর্বপ্রধান 
বোশষ্ট্য হইল যে, ইহা যে-কোন আকাঁস্মক ঘটনা বা উপলক্ষকে কেন্দ্র কিয় 
গাঁড়িয়া উঠে । আমাদের দৈনান্দন জীবনে অনেক কিছু অগ্রত্যাশিতভাবে ঘটিয়া 
থাকে। সুতরাং এই ধরনের জনতা সমাজে বোশ দেখা যায়। প্রধানতঃ 
দুইটি কারণে আকাস্মক জনতার সমাবেশ হয় । অনেক সময় আতঙ্কিত হইয়া 
লোকের জনতাসুলভ আচরণ করে। যদি রাস্তায় বিষধর সর্প দেখা যায় অথবা 
পাড়ায় কোন বাড়ীতে আগুণ লাগে অথবা নদী-সংলগ্ন অপগ্চলগুলতে বানের 
সংকেত দেত্তয়। হয়, তাহা হইলে লোকেরা আতাঙ্কত হইয়া ছোটাছুটি করে। 
ইহাকে 787010 ০10৫ বা ভয়নজানত আকাম্মক জনতা বলা হয়। আবার 
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অনেক সময় কৌতৃহলবশতঃ কোন ঘটনা দেখিবার জন্য জনতার সমাবেশ হয়। 
যেখানে ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না সেখানে বান দৌখবার জন্য জনতার সমাবেশ 
ঘটিয়া থাকে। বান আসবার পূর্বে একটা চাপা উত্তেজনা প্রকাশ পায়। বান 
আসিলে জনতা মুহুর্মুহু হর্ষধবনি কারতে থাকে এবং বান চলিয়৷ যাইবার অনেক 
পরেও এই আনন্দোচ্ছাসের অনুরণন চালতে থাকে । শ্রী বুদ্ধদেব বসু 'আমার 
ছেলেবেলা” ॥ নামক প্রবন্ধে নোয়াখালতে আবালবদ্ধবনিতার বান দেখিবার 
উত্তেজনা সম্পর্কে একটি সুন্দর ছবি আঁকয়াছেন। “প্রাত বংসর ভাদ্র 
নাসের অমাবস্যায়, মধ্যাক্কের কোন-এক লগ্নে সমুদ্র থেকে বান আসে নদীতে 
-স্থানীয় ভাষায় বলে শর । ঘরে-ঘরে সোঁদন সকাল থেকে "চাণল্য, 
একটা উৎসবের ভাব । আমার যতদূর মনে পড়ে, স্কুলগুলোতে ছুটি থাকতো 
কিছুক্ষণ, কাচারি-আদালতেও কাজকর্ম স্থগিত সেই সময়টুকুর জন্য সকলেই 
সেদিন নদীর ধারে, অন্তঃপুরিকা মহিলারাও ভালো কাপড় প'রে দিনের আলোয় 
বৌরয়ে এসেছেন ।"*"আমর! দীড়িয়ে আছ পূর্বাদগন্তে তাকিয়ে--শান্তাসীতার 
মোহানার দিকে_-..""যেখান থেকে, একটু পরেই, যে-কোনো মুহূর্তে, সমুদ্রের 
ঢেউ ছুটে আসবে আমাদের চোখের সামনে । এ আসছে, আসছে! দুধের 
মতে৷ শাদা একটি ফেনিল রেখা প্রথমে, তারপর শেশ-শেশ শব্দে সমুদ্র এলো 
ঝশাঁপিয়ে..--এক বিপুল উল্লাসের ঢেউ তুলে-তুলে পশ্চিম দিকে ছুটে চলে 
গেলো । দৃশ্যটির মেয়াদ হয়তো পাঁচ 'মানটের বেশি হবে না। কিন্তু 
লোকেরা তা নিয়ে বলাবলি করে অনেকক্ষণ-কেমন হলো এবার, আগের 
বছরের চাইতে ভালো না কি এবারে তেমন জমলো না?” ভয়ের সম্ভাবনা 
না থাকলে অনেক সময় রাস্তায় সাপের খেলা দেখিবার জন্যও জনতার সমাবেশ 
হয় ॥ এই ধরনের জনতাকে 909০৪0010০৫ বা কৌতুহলজনত আকাম্মক 
জনতা বল৷ হয়। কোন কোন সমাজতত্ববিদ 08598] ০:০%৫ বা আকাস্মক 
জনতাকে 11/6-10651550 01০৫ বা অনুরূপ বিষয়ে আগ্রহী জনতা বলিয়া 
আভাহত করেন । 

(২) /১০0০01। 01০% বা উদ্দেশ্যসাধনে উদ্যোগী জনতা । অনেক সময় 
ব্যষ্ি-দ্বার্থ অথবা সমক্ি-দ্বার্থ 'সাদ্ধর জন্য জনতার সমাবেশ ঘটে । দুইটি 
উদাহরণের গাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যাইতে পারে । কোন বিশেষ 
ব্যাঙ্কের পাওনা মিটাইবার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া আমানতকারীদের 
সেই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইবার 'হাড়ক পাঁড়য়া যায়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের তথ্য 
বা যুক্তিতে কর্ণপাত না কাঁরয়া তাহারা নিজ নিজ দ্বার্থে সাম্মীলতভাবে 
বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই ক্ষেত্রে 
ব্যফি-স্কার্থই মুখ্য । কিন্তু ব্যঝ্ি-স্বার্থ 'সাদ্ধর জন্য সমক্টিগতভাবে চাপ সৃষ্টি 
করা হয়। সমক্ি-্বার্থ সদ্ধির জন্য জনতার সম্মিলিত প্রচেষ্টার আরেকটি 
উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । অন্যায়ভাবে বাজারে মাছের দাম বৃদ্ধ কর! 
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হইয়াছে মনে কারলে ক্রেতাগণ রুদ্ধ হইয়া সম্মিলিতভাবে মংস্য-বিক্রেতাদের 
গাঁলগালাজ কাঁরতে পারে । তাহাদের উপর শারীরিক বলপ্রয়োগও কাঁরতে 
পারে । এই ধরনের জনতাকে কোন কোন সমাজতত্ববিদ ০0177001- 
105169 0০%/৫ বা সমর্প বিষয়ে আগ্রহী জনতা বলিয়। থাকেন । দ্বার্থাসাদ্ধ 
করাই এই জনতার লক্ষ্য ৷ 

(৩) 1281019551৩ ০0:০৫ বা ভাবপ্রকাশে উদৃগ্রীব জনতা । মনের ভাব 
প্রকাশ করবার জন্য জনসমষ্টি অবস্থাবিশেষে জনতাসুলভ আচরণ করে। 
কোন স্কুল বা কলেজের ফুটবল টিম খেলায় জয়ী হইলে টিমের সমর্থকগণ রাস্তা 
দয়া হৈ হুল্লোড় কাঁরতে কাঁরতে অগ্রসর হয়। নাচ, গান এবং নানারকম 
ধবনির মাধ্যমে তাহাদের বিজয়োচ্ছাস প্রকাশ করে । অনেক সময় বিশ্রীভাবেও 
বিজয়োচ্ছাস ব্যস্ত করা হয়। বিজয়ীদলের সমর্থকগণ রাস্ত। দিয়া যাইবার সময় 
পথচারীদের অকারণে উত্যন্ত করে, উপহাস করে? এমন কি, রাস্তার দুই ধারের 
দোকানপাটও লুঠ করে। নিরাচনের পর বিজয়ী প্রার্থার সমর্থকদের রাস্তায় 
আনন্দের আতিশয্যে নানারকম ধ্বনি তুলিয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া নাচগান কাঁরতে 
দেখা যায় । 

(8) 0010৬6101011911550 01০৬/ বা প্রথাসম্মত জনতা । সমফ্টিগত 
আচরণ আলোচনা কারবার সময় উল্লেখ করা৷ হইয়াছে যে, দৈনান্দন জীবনের 
একঘেয়ৌোম কাটাইবার উদ্দেশ্যে সুপাঁরকাণ্পতভাবে নানারকম অনুষ্ঠান ও উৎসবের 
বাবস্থা করা হয়। অনেক অনুষ্ঠানাদিতে সামাঁজক বাধ শিথিল করা 
হয় এবং নির্দষ্ট নিয়মকানুন সাপেক্ষে লোকদের বিধ-বাহ্ভত আচরণ কারিবার 
সুযোগ দেওয়া হয়। দোলের সময় জনতাসুলভ আচরণ করা সমাজে স্বীকৃত । 
সুতরাং ইহাকে প্রথাসম্মত জনতা বল৷ যাইতে পারে । এইভাবে অনেক আচার- 
আচরণকে স্বীকতি দিয়। সমাজ নিয়ান্ৃত উপায়ে মানুষের ভাবাবেগ প্রকাশ এবং 
অবদমিত আকাক্ক্ষাকে চাঁরতার্থ কারবার সুযোগ কাঁরয়। দেয় । 

উপরে যেভাবে জনতাকে বিভন্ন জাতির্পে ভাগ করিয়া আলোচনা করা 
হইল তাহা সম্পূর্ণ নহে। অন্যভাবেও জনতাকে ভাগ করিয়া বিশ্লেষণ করা 
যায়। তাহা ছাড়া, একই জনতার মধ্যে দুই বা ততোধিক জাতিরূপের বৈশিষ্ট্য 
দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাই হয়। কিন্তু বিভিন্ন 
জাতির্পে ভাগ করিয়া বিশ্লেষণ কাঁরলে জনতার মৌল বৈশিষ্ট্যগুল বুঝা অপেক্ষাকৃত 


উচ্ছ.গুল জনভা 

জনতার আচার-আচরণ ও কথাবাায় উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিলে সেই জনতাকে 
170 ব। উচ্ছৃঙ্খল জনতা বলে। ইহা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, অত্যধিক 
উত্তোজত হইলেই জনতা উচ্ছৃঙ্খল হয়। নানা কারণে জনতা উত্তেজিত হইয়া 
পড়ে। জনতার আম্াভাজন নেতা সুকৌশলে তাহাদের উত্তেজত করিয়া 
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উচ্ছৃঙ্খল আচরণে প্রবৃত্ত করাইতে পারেন। তাহা ছাড়া, এমন অনেক 'জাঁগর 
আছে যাহা জনতাকে উদ্দীপিত করে। সুতরাং এইর্প ধ্বনি দেওয়ার ফলেও 
জনতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতে পারে । অনেক সময় পুলিশ বা অন্য কোন 
বাজকর্মচারীর সহানুভূতিহীনষ্জ ব্যবহার জনতাকে উচ্চুঙ্খল আচরণ কাঁরতে প্ররোচিত 
করে, বিশেষ কাঁরয়। যখন তাহাদের দীরত্াদনের সাণ্চত অভিযোগ উপেক্ষিত হয় । 

ইহা মনে কাঁরলে ভুল হইবে যে, কেবলমান্র জনতাই উচ্ছুঙ্খল আচরণে 
প্রবৃত্ত হয়। অনেক সময় সুসংগঠিত ও মোটামুটি সুস্থিত (51015) জনসমব্টিও 
(যেমন, সৈন্যদল, কারখানায় কর্মরত শ্রমিকগণ অথবা আইন সভার সদস্যবৃন্দ ) 
অকস্মাৎ উচ্ছৃঙ্খল জনতায় পরিণত হয় । 

আচরণেব পারিপ্রোক্ষতে জনতাকে সাধারুণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ কর যায়। 
একটিকে সক্রিয় এবং অভীষ্টসাধনে রত (81090951/6 170 2০11৮) উচ্ছৃঙ্খল 
এনতা বলা হয়। সাধারণতঃ কোন জনাপ্রয় নেতার প্রভাবে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল 
জনতার সৃষ্টি হইয়। থাকে । অপরটিকে অসন্বন্ধ এবং বিভ্রাম্ত ( ০০০95৩৫ 
8070 1800010 ) উচ্ছুঙ্খল জনত। বল৷ হয়। সাধারণতঃ বার্থতাবোধ অথব৷ 
ভয় হইতে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল জনতার সৃষ্টি হয় । 

একটি উদাহরণের সাহায্যে উভয় প্রকার উচ্ছৃঙ্খল জনতার আচরণ ব্যাখ্যা 
করা৷ যাইতে পারে। কোন বিপ্লবী নেতা জোরপূর্ক আইনকক্ষ দখল কাঁরলে 
নিস্বোন্ত দুইটির যেকোন একটি ফল ফাঁলবার সম্ভাবনা থাকে । যাঁদ আইন- 
কক্ষের আঁধকসংখ্যক সদসাদের বিপ্লবী নেতার প্রাতি অথবা তাহার আদর্শের 
প্রীত সহানুভূতি থাকে, তাহা হইলে সাক্কয় এবং অভীষ্টসাধনে রত আইন- 
ভঙ্গকারী জনতার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । কারণ, বিপ্রবী নেতার নির্দেশে 
এবং প্ররোচনায় তাহার! বিপ্বাত্মবক কার্ষে লিপ্ত হইতে পারেন। অপর পক্ষে, 
বিপ্লবী নেতার প্রাতি অথবা তাহার নীতির প্রতি আঁধকসংখ্যক সদস্যের 
সহানুভূতি না থাকিলে তাহাদের পক্ষে বিভ্রান্ত ইইয়া বিশৃঙ্খলভাবে আচরণ 
করাই ফ্কাভাবিক । 

যে পাঁরবেশে পরম্পর-বিরোধী স্বার্থ, আদর্শ ব৷ নিয়ামক একই সঙ্গে বিরাজ করে, 
সেই পরিবেশে উচ্ছু্খল জনতা অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে গাঁড়য়৷ উঠে। ফেমন, 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রথা, এীতিহ্য এবং জীবনযাপনের রাঁতি রাহয়াছে এমন দুই বা ততোধিক 
জাতি যাঁদ পাশাপাশি বাস করে, তাহা হইলে আত তুচ্ছ কারণেও তাহাদের মধ্যে 
উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং তাহারা উচ্ছঙ্খল আচরণ কারিতে উদ্যত হইতে 
পারে। অনুরূপভাবে, ধনী এবং দরিদ্র, কারখানার মালিক ও শ্রমিক এবং উগ্রপহ্থী 
দুই ব৷ ততোধিক ধর্মাবলম্বী লোক কাছাকাছি বাস করিলে নগণ্য কারণে তাহাদের মধ্যে 
উত্তেজন। বাঁদ্ধ পাইতে পারে। এই জাতীয় পাঁরবেশে পারস্পারক সন্দেহ, বিদ্বেষ 
ও ভয় তাহাদের সহজভাবে মেলামেশার পথে অন্তরায় হইয়া দীড়ায়। এইরূপ অস্থির 
পারবেশ কিছুসংখ্যক লোককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং উত্তেজিত হইবার কোন 
কারণ ঘটিলে আহার! শুঙ্খলাবিহীন জনতাসুলভ আচরণ করে । 
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উচ্ছঙ্খল জনতার পক্ষে কোন স্থায়ী গঠনমূলক কাজ করা সম্ভবপর নহে । কারণ, 
যে অসুবিধার বা সমস্যাব ফলশ্ুতিহসাবে উচ্ছৃঙ্খল জনতার সৃষ্টি হয়, সেই সমস্যা 
বা অসুবিধা দূব করিতে গেলে যে-ধরনের সংগঠন থাক৷ প্রয়োজন ও যেবৃপ 
সুপরিকাণ্পত কর্মপন্থা অনুসরণ করা আবশ্যক, তাহা উচ্ট্ঙ্খল জনতার মধ্যে ্বভাবতই 
থাকে না। 


০শ্রাভৃমগ্ডলী 

যখন কোন জনসমষ্টি নিদিষ্ণ সময়ে এবং নাঁদিষ্ট স্থানে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে 
[মিলিত হয়, তাহাকে ৪৫1011০9 বা শ্রোতৃমগ্ডলী বল! হয় । সমাজতত্বে 800161006 
শব্দটি প্রচলিত আছে বলিয়। আমর বাংলায় শ্রোতৃমণ্ডলী শব্দটি সমার্থক শব্দ হিসাবে 
ববহার করিয়াছি । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রোতৃমণ্লী বলিতে শ্রোত। এবং 
দর্শক উভযকেই বুঝায । সভাম্ছলে যাহার৷ বন্তুতা শুনিতে মালত হন, থিয়েটার এবং 
সিনেমায় যাহার অভিনয় উপভোগ করিতে যান, অথবা যাহারা খেলার মাঠে খেলা 
দেখিতে যান তাহার! সবাই শ্রোতৃমগ্ুলীর অস্তভুন্ত । 

কিন্তু বাছল্নভাবে যাহারা রেডিও শুনেন বা টোলিভিসন দেখেন তাহার৷ 
শ্রোতৃমগ্ডলীর অন্তভন্ত নহেন। তাহাদিগকে 1১8110০ বা জনমগ্লের অস্তৃভূর্তি করা 
যায়। এই পাঁরচ্ছেদের শেষ দিকে এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা কর! হইবে। 

শ্রোতৃমণ্লীর প্রধান বৌশষ্ট্য হইল এই যে, সমবেত জনসমক্টির প্রত্যেকের এক 
রকম প্রত্যাশা থাকে এবং এক রকম প্রত্যাশা লইয৷ তাহার নাঁদষ্ট স্থানে নিদিষ্ট সমযে 
উপচ্ফিত হন । অতএব এক রকম প্রত্যাশাকে কেন্দ্র করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী গড়িয়া উঠে । 

শ্রোতৃিমণলীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রোতৃমওলীকে সর্জনম্বীকৃত আচরণ-বাধ 
মানিয়। চলিতে হয় । যেমন, বন্তৃত৷ প্রদানকালে বন্তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়৷ বন্তৃতায 
বাধা সৃষ্টি কর৷ রীতাবরুদ্ধ কাজ বাঁলয়। স্কীকৃত। এঁকতানবাদন চলার সময় ভাল 
লাগার নিদর্শন দ্বরূপ হাততালি দেওয়া রীতিবিবুদ্ধ। কিন্তু একতানবাদনে একটা 
সুর শেষ হইলে হাততালি দেওয়া শিষ্টাচারসম্মত বলিয়া গণ্য করা হয় । আবার 
দেখা যায় যে, খেলার মাঠে খেল৷ চলাকালীন উত্তেজনায় হাততালি দেওয়া ব৷ চীৎকার 
করা রীতিসম্মত। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন শ্রোতৃমণ্ডীর ক্ষেত্রে ভন্ন ভিন্ন আচরণ-বাঁধ 
্ীকৃত হয় । একটি নীতি দ্বার এই আচরণ-বাঁধগুলি নির্ণাত হইয়া থাকে । যে 
উদ্দেশ্যে শ্রোতৃমগ্ুলী মিলিত হয়, সেই উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এমন কাজ করা অসঙ্গত 
বলিয়া বিবেচিত হয়। সেইজন্য ভাষণরত বন্তার বা একতানবাদনরত 'শিষ্পীবৃন্দের 
মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে এইরকম সব আচরণকে-রীতিবাহর্ভূত বাঁলয়া৷ গণ্য করা 
হয়। এই কারণেই নাটক দেখার সময় দর্শকদের নিজেদের মধ্যে কথা বলা অসঙ্গত 
আচরণ বলিয়া বিবোচিত হয় । 

শ্রোতৃমগুলীকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে ভাগ করা হয় । 
কিন্ব্যাল ইয়ং (701776811 ০০1) ) সমবেত হইবার উদ্দেশ্য বা প্রেরণার [ভাত্ততে 
শ্রোতৃমগ্ডলীকে নিম্নীলাখত তিন শ্রেণীতে ভাগ কাঁরয়াছেন। 
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প্রথম শ্রেণীর অন্তভূ্ত শ্রোতৃমগলীকে তিনি 176017721101-566101)6 ৪0.0101106 
বলিয়া আভহিত করিয়াছেন । অর্থ।ং যাহারা তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে 
সমবেত হন, তাহারা এই শ্রেণীর অন্তভূর্ত। যাহারা বস্তুত শুনিতে সমবেত হন, 
তাহাদের আঁধকাংশ ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে সংবাদ সংগ্রহ করা৷ । যাহারা শিক্ষামূলক 
কোন সিনেমা দেখিতে সমবেত হন, তাহাদেরও সংবাদ বা তথ্য সংগ্রহ করা প্রধান 
উদ্দেশ্য । সুতরাং উপরোন্ত উদ্দেশ্যে সমবেত জনসমফ্টিকে অনায়াসে এই শ্রেণীর 
অন্তভুন্ত কর৷ যায়। 

যাহারা আমোদ-প্রমোদের জন্য বিনোদনমূলক কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেন, তাহাদের* 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হইয়াছে । কিন্ক্যাল ইয়ং তাহাদের 1601686100- 
9661017)8 2100167706 বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । যাহারা অবসরকালীন আমোদ- 
প্রমোদের জন্য খেলার মাঠে যান বা একতানবাদন শুনিতে যান বা নাটক দেখিতে যান, 
তাহারা সবাই এই শ্রেণীর অন্তভুন্ত । 

তৃতীয় শ্রেণীর শ্রোতৃমগ্ডলীকে ইয়ং ০০17%615101)8] ৪00167106 বলিয়া আখ্যা 
দিয়াছেন । উদাহরণের সাহায্যে ইয়ং-এর বন্তব্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে । অনেকে 
অনেক রকম বিশ্বাস পোষণ কাঁরলেও মনে নানারকম দ্বন্ব থাকে । এইজন্য তাহাদের 
মতবাদের সমর্থন অন্যন্র খু'জেন। এই উদ্দেশ্যে সভাসমাত বা আলোচনা -চক্কে 
যোগদান করেন । যাহারা এইভাবে নিজেদের বিশ্বাসের সমর্থনে একত্র মিলিত হইয়া 
কোন বন্তৃতা, আলোচনা ব৷ পাঠ শুনেন, তাহাদের ০00৬6151078] ৪01৫16006 বল। 
যাইতে পারে ! আবার অন্য প্রকারের ০01561519179] ৪016705ও হইতে পারে । 
ধর্মীয় সংস্থা ব। রাজনোৌতিক দলের পক্ষ হইতে প্রচারের জন্য সভাসমাতির আয়োজন 
করা হয়। অনেকে এইসব সভায় প্রচারিত আদর্শবাদ সম্পর্কে অবাঁহত হইবার জন্য 
সভাসমাতি বা আলোচনা-চক্রে যোগদান করেন । তাহাদেরও ০০17%619101781 
8019100 বলা যায় । উভয় উদাহরণেই শ্রোতৃমণ্ডুলীর উদ্দেশ্য ব৷ লক্ষ্য সমজাতীয় । 
প্রথম উদাহরণে শ্রোতৃমণলী নিজ নিজ আদর্শবাদ বা মতবাদ আরও জোরালো করার 
উদ্দেশ্যে সভাসমিতিতে যোগদান করেন । দ্বিতীয় উদাহরণে শ্রোতৃমণ্ডলী কোন বিশেষ 
আদর্শবাদ বা মতবাদের সঙ্গে পারাচিত হইবার জন্য সভাসমিতি বা আলোচনা -চক্রে 


অংশ গ্রহণ করেন । 


জনসগুল 


যখন কোন অসংগঠিত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ব্য্তিবৃন্দ কোন বিতর্কমূলক বিষয় 
সম্পর্কে মাথ! ঘামায়, তখন সেই ব্যন্তিবৃন্দকে 00011০ ব৷ জনমণ্ডল বলা হয় । সমাজ- 
জীবনে নানারকম .বিতর্কমূলক বিষয়ের উদ্ভব হয়। সেইজন্য নানাপ্রকার জনমণ্ডলের 
কথা ভাবা যাইতে পারে। যেমন, রাজনীতিক বিষয় সম্পকিত জনমণ্ডল, সিনেমা 
সম্পাকিত জনমণ্ডল, শিক্ষা সম্পার্কত জনমগডল ইত্যাদি । 'বাভন্ন প্রকার জনমগডলের 
প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ কারবার জন্য দৈনিক সংবাদ পত্রে বা মাসিক ও সাপ্তাহিক 
প্র পান্রকাতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পৃথক বিভাগ থাকে । যেমন, অর্থনৈতিক 
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সমস্যা, যুব কল্যাণ, থিষেটার ও সিনেমা, খেলাধূলা প্রভাতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্পর্কে 
'ভিল্ন ভিন্ন বিভাগ থাকে । তবে মনে রাখতে হইবে, বিশেষ কোন সমস্য 
জনমণ্ডলের চিন্তাভাবনার বিষয় হইলেও সব ক্ষেত্রে তাহারা একমতাবলম্বী না-ও হইতে 
পারে । আলোচনা এবং বিতর্কের মাধ্যমে জনমত গাঁড়য়া উঠে। 

এই প্রসঙ্গে জনমত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে । যখন 
কোন বিতর্কমূলক বিষয়ে জনমণ্ডল কোন "সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তখন তাহাকে জনমত 
বল৷ হয়। তবে, জনমত বাঁলতে কেবলমাত্র জনমণ্ডলের আঁধকাংশের মত বুঝায় না । 
জনমত-গঠনে সংখ্যালঘুদের মতামতেরও যথেষ্ট গুরুত্ব থাকে। যাঁদ সংখ্যাগরিষ্ঠদের 
মতামত এমন হয় যে সংখ্যালঘুদের মত সম্পূর্ণরূপে উপোক্ষিত হয়, তাহ। হইলে ইহা। 
জনমত বায় গণ্য হইতে পারে না। আবার জনমত বাঁলতে ইহাও বুঝা না যে, 
জনমণ্ল শবষয়টি সম্পর্কে একমতাবলম্বী হইবে । থুর্ণটনাটি বিষযে মতপার্থক্য থাকা 
সত্বেও যখন মূল বিষয়ে মোটামুটি একমত্য প্রতিঠিত হয়, তখনই কেবল ইহা৷ জনমত 
বাঁলয়। স্বীকৃতি পায় । যখন বলা হয জনমত কোন বিশেষ ব্যবস্থার বিরোধী, তখন 
বুঝিতে হইবে মূল িষষেই জনমণ্ডলের আপান্ত আছে এবং এই আপত্তি জনমণ্ডলের 
প্রায় সবস্তরে পাঁরব্যাপ্ত । 

দুত পাঁরবর্তনশীল সমাজে জনমতের বিশেষ গুরুত্ব রাঁহয়াছে। কারণ, সবদাই 
নূতন নূতন পরিস্থিতির উন্তব হয এবং স্বাভাবিকভাবেই জনমণ্ডলের মধ্যে বিতর্কের 
সৃষ্টি হয়। বিতর্কের ফলে জনমত ধারে ধারে গাঁড়য়া উঠে । সুতরাং জনমত-গঠনে 
তথ্যের বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে । নির্ভরযোগ্য তথ্য না থাকিলে জনমত বিপথে 
চালিত হওয়ার সন্তাবনা বেশি থাঁকে। অপর পক্ষে, অচল অনড় সমাজে জনমতের 
তাৎপর্য বিশেষ থাকে না । কারণ, স্থবির সমাজে সাধারণতঃ বিতর্কের ঝড় উঠিতে 
পারে এমন কোন পরিস্থিতির উত্তব হওয়ার সন্তাবন৷ প্রায় থাকে না বলিলেই হয় । 

জনতার সঙ্গে জনমণ্ডলের পার্থক্য আলোচনা করিলে জনমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
ধারণা আরও পরিষ্কার হইবে । প্রথমতঃ, একত্র মিলিত ন৷ হইলে কোন জনসমক্টি 
জনতায় পাঁরণত হয় না। জনমগ্ুলের ক্ষেত্রে একত্র মিলিত হইবার প্রশ্ন উঠে না। 
তাহার৷ সারা দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়৷ থাকিতে পারে । নান পরোক্ষ উপায়ে জনমগুলের" 
মধ্যে খবরাখবর প্রচারত হয় এবং ক্ষীণ যোগসূত্র হ্থাঁপিত হয় । সংবাদপত্র, রেডিও, 
মাঁসক পর্পান্রকা, টোলাভসন প্রভৃতি 'বাভন্ন প্রচার-মাধ্যম জনমণ্ডলের মতামত গঠন 
এবং ব্যস্ত কাঁরতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ যোগাযোগের দ্বারা জনতার 
উন্তব হয় বাঁলয়া জনমগ্ডলের তুলনায় জনত। অপেক্ষাকৃত অপ্পসংখ্যক ॥ তৃতীয়তঃ, 
আধ সংখ্যা এবং বিস্তৃতির জন্য জনমণ্ল জনতার মত ভাবাবেগে প্রভাবিত বা 
চালিত হয় না। ভাবাবেগের আতিশয্যে জনতার মধ্যে যে মতৈক্য প্রাতচিত হয়, 
তাহাও জনমগ্ডলের মধ্যে বিরল । জনতার মধ্যে যেমন একজনের উত্তেজনা অপর- 
জনের মধ্যে সণ্টারিত হয়, জনমণ্ডলের ক্ষেত্রে তাহা হয় না। প্রত্যেকে নিজ নিজ 
প্রবণত৷ এবং স্বার্থ অনুযায়ী আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে । প্রত্যেকেই যাঁদ নিজ নিজ দৃষ্টিভাঙ্গ অনুযায়ী 
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সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে জনমত কি কাঁরয়৷ গাঁড়য়া উঠে ? এই প্রসঙ্গে স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, জনমণ্ডলের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না৷ থাকিলেও একটি আভন্ন 
জীবন-ধারা দ্বারা প্রত্যেকের আচার-ব/বহার, কার্যকলাপ এবং মূল্যবোধ প্রভাবিত হয়। 
সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠীতহ্যগত চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গাত রাখিয়৷ সিষ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হয়। এই অবস্থায় প্রতোকে পৃথকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও মৌল বিষয়ে 
অভিন্নতা থাকিয়া যায় । সেইজন্য ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, জীবন-ধারাগত 
এক্য না থাকিলে জনমত গাঁড়য়া উঠিতে পারে না। 

এই প্রসঙ্গে আরকি বিষয় উল্লেখ কর দরকার । অনেকে জনতার সঙ্গে 
জনমণ্ডলের ভেদ-রেখা টানিতে গিয়া বলেন যে, জনমগুল বুদ্িগ্রাহ্য যুক্তিসঙ্গত সিঙ্ধাস্ত 
গ্রহণ করে। ইহা সম্পর্ণরূপে অবাস্তব । কারণ, জনমণ্ডলের অন্তর্গত লোকদের 
বুদ্ধ এবং যুন্ত এীতিহ্যগত ( 122010101081 ) চিন্তাধারা দ্বার গভীরভাবে প্রভাবত 
হয়। তাহা ছাড়া, জনমত কোন সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নিভ'র কারয়া গাঁড়িয়া উঠে 
না। জনমতে মূলত জনমগ্ডলের আঁভরুচি প্রাতিফালত হয়। ইহাকে সম্পূর্ণরূপে 
বিষয়গত €০০16০0%৪ ) বাঁলয়। গণ্য কর যায় না । 

সুতরাং প্রচারের প্রয়োগ-কৌশলে প্রচারক 'নিপুণভাবে নিজের ইচ্ছ। বা প্রয়োজন 
অনুযায়ী জনমত গঠন করিতে পারেন । বর্তমান যুগে প্রয্ৃন্ত-বিদ্য। অভাবনীয় উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছে এবং প্রচারের প্রয়োগ-কৌশলে এই উৎকর্ষ নানাভাবে প্রাতিফলিত 
হইতে দেখা যায়। রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
[বশেষ উদ্দেশ্যাসাদ্ধির জন্য ব্যাপকভ।বে প্রচারের প্রয়োগ করা হয় । এই অবস্থায় 
স্বাধীনভাবে জনমত গাঁড়য়া উঠিবার সুযোগ ও সন্তাবন। নাই বালিলেই হয়। 

ব্যাপক এবং সুনিপৃণ প্রচারের ফলে আমাদের জীবন গভীরভাবে প্রভাবিত 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ান্ত্ুত হয় বলিয়া রাইট মিল্স্‌ (0০, ৬/712171 
11115) তাহার 15৩ 7১০৬/০:12]10 নামক গ্রন্থে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন । 
তাহার মতে অগ্রসর দেশগুলি ধীরে ধীরে বিচারবুদ্ধসম্পন্ন জনমণ্ডল-সম্বলিত 
সমাজ ($9০1519 ০1 [9891105) হইতে গণসমাজে (0455 9০০15১) পাঁরণত 
হইতেছে । তিনি চারিটি বৌশিষ্ট্য আলোচনা করিয়৷ জনমণ্ডল কিভাবে গণ- 
সমাজে পরিণত হইতেছে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । (১) জনমণ্ডল 
বাভন্ন সংবাদ এবং তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিচার-বিবেচনা করিয়া মতামত ব্য্ত 
করে। অপর পক্ষে, গণসমাজে মতামত ব্যন্ত করার চাইতে মতামত নিবিচারে 
গ্রহণ করাই গুরুত্ব লাভ করে । (২) গণসমাজে প্রচারমাধ্যমসমূহ এমনভাবে সুসংগঠিত 
যে, ব্যাঞ্টগতভাবে ব৷ সমক্টিগতভাবে কাহারও পক্ষে কোন সংবাদ বা তথ্য সম্পর্কে 
কার্যকরভাবে প্রাতবাদ জানান সম্ভব নহে । ৩৩) জনমত বাস্তবায়িত করার সম্পূর্ণ ক্ষমত৷ 
কতৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত । সুতরাং অনেক ক্ষেত্রেই জনমণ্ডলের মতামত ব্যন্ত করার 
কোন সার্থকতা থাকে না। ৪) প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হইতে গণসমাজ মুস্ত 
থাকিতে পারে না। বরং নিবিচারে প্রচলিত আচার-ব্যবস্থ। মানিয়া লওয়ার 
দিকেই আঁধক প্রবণতা দেখা যায়। 
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কি কি কারণে জনমণ্ডল-সম্বলিত সমাজ ধীরে ধীরে গণসমাজে পরিণত 
হইতেছে ইহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়। বর্তমান যুগে যুগপৎ দুই প্রকার 
পারবর্তন ঘটিতেছে । একাঁদকে দৃরদৃরাস্তরে অবস্থিত ব্যান্তবর্গের মধ্যে নান 
প্রকার যোগসূত্র স্থাপিত হইতেছে । রাস্তাঘাট এবং যানবাহনের উন্নতি যোগাযোগ 
স্থাপন করিবার পথ প্রশস্ত কাঁরতেছে । তাহ। ছাড়া, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ 
ব্যন্তবর্গের মধ্যে পরস্পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি কাবয়া সংযোগ-ম্থাপন অআনিবার্ষ 
করিয়া তুলিতেছে। উপরোন্ত পরিবর্তনের ফলে সমাজের এক অংশে যাহা ঘটে 
তাহার প্রাতক্রিয়া অন্যান্য অংশেও পাঁরলক্ষিত হয় । পক্ষাস্তরে, সমাজে যোগা- 
যোগ রক্ষা করার পথ প্রশস্ত হওয়া সত্তেও আরেকটি পাঁরবর্তন একই সঙ্গে 
ঘটিতেছে। প্রত্যক্ষ পাঁরচয়ের ভিত্তিতে এবং সীমিত গণ্ীর মধ্যে বসবাস করার 
ফলে যে-সব সম্পর্ক অতীতে সহজভাবে গাঁড়য়া উঠিত তহ। পাঁরবাতত অবস্থায় 
বিরল হইয়া পঁড়িতেছে। যেমন, প্রাতিবেশীদের মধ্যে পারস্পারিক সম্বন্ধ বহুলাংশে 
দুর্বল হইয়া পাড়য়াছে। এমন কি, পারবারিক বন্ধনও পূর্বের তুলনায় ক্রমশঃ 
শাথিল হইয়। পাঁড়তেছে। অতীতের ধ্যান-ধারণা এবং বিশ্বাসের প্রাত লোকের 
আকর্ষণ উত্তরোত্তর হাস পাইতেছে ; অথচ তাহার হ্থছলে অন্য কোনপ্রকার ধ্য।ন- 
ধারণা বা বিশ্বাসের উত্ভব হইতেছে ন7া। এই সৰ পারিবর্তটনের ঢেউ লোকের 
আচার-আচরণ এবং পারস্পারক সম্পর্কে অনবরত স্পর্শ করিতেছে ও সমাজ 
ক্রমশঃ 'বিশ্লিষ্ট হইয়া! পাঁড়তেছে । সহজ সরল বিশ্বাস হারাইয়া মানুষ অশান্ত 
জলরাশির মধ্যে নোঙরাবহীন জলযানের মত দিশাহারা হইয়া পাঁড়তেছে। এই 
অবস্থায় সুপরিকল্পিত প্রচারের শিকার হওয়৷ 'বাচত্র নহে । এই বিষয় আলোচন। 
কারতে গিয়া ম্যাক আইভার নিম্বোস্ত মন্তব্য কারয়াছেন 2 41701709...--00৩ 
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17050 65091 ০1 012.0010010619 ০01 1010108991702+,.--...2110 10101) 
[0০110105985 109 2%910156 [0 (119 00095 ০001 11701100121 ৫190611)- 
1091. ] অর্থাৎ মানুষ যাহাতে নিজের বিচার-বুদ্ধি খাটাইয়। দ্বাধীনভাবে বাভন্ন 
বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে তাহার জন্য উপযুস্ত শিক্ষা ও পাঁরবেশের 
ব্যবম্থ। করা প্রয়োজন ॥ 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


সামাজিক স্তর-বিন্যাস 


সামাজিক ০শ্রণীর সংততা 

প্রত্যেক সমাজেই সমাজস্থ লোকদের নানাভাবে ভাগ কারতে দেখা যায়। 
যেমন, লোকসংখ্যাকে বয়সের 'ভীশ্ততে বৃদ্ধ, যুবা কিশোর, বালক প্রভৃতি ভাগে 
ভাগ করার রাঁতি সবৰ্ন প্রচালত । আবার লিঙ্গভেদে স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুই ভাগে 
ভাগ করার রীতিও সর্বজনীন । কিন্তু এই জাতীয় ভাগে কোন ক্লমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ 
সুচিত হয় না। কোন্‌ ভাগে কত লোক আছে, শুধু এই তথ্যটি আমাদের সম্মুখে 
উপাচ্থত করা হয়। আবার এই প্রকার ভাগের কোন স্থায়িত্ব নাই। কয়েক 
বংসর পর পর ইহার পাঁরবর্তন হয়। দশ বংসর পূর্বেষে কিশোর ছল, দশ 
বংসর পর সে যুবক বাঁলয়া পাঁরচিত হয়। 

অনেক সময় বৃত্ত অনুযায়ী কমে নিষুস্ত লোকদের ভাগ করা হয় । যেমন, কৃষক, 
শিল্প-শ্রামক, ইনৃজানয়ার, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভাতি । এই ধরনের ভাগকে 
উল্লম্বী ভাগ (50০৪%] 1%15191) বলা হয়। এই ভাগেও ব্লমোচ্চ শ্রেণীবভাগের 
লক্ষণ পাওয়। যায় না। কারণ, একজনের বৃত্ত উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ 
অপরাপর বৃত্তর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে উচ্চ-নীচ ভেদ সম্পার্কত কোন হীঙ্গত 
করা হয় না। এই প্রকার ভাগও স্থায়ী হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নাই । ইচ্ছ। 
এবং সুবিধা হইলেই বৃত্তি পারবর্তন করা সম্ভব । 

সমাজে আরেক রকম ভাগ দেখা যায়। ইহ ক্লমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের নীতির 
উপর প্রাতিষ্ঠিত। ইহাকে অনুভমিক ভাগ (00112010061 ৫1515101) বলা যাইতে 
পারে । যেমন, হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারিটি জাতে 
বিভন্ত। তাহা ছাড়া, অধিকাংশ সমাজেই আয়ের ভিত্তিতে সমাজস্থ লোকদের 
উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নীবন্ত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কোন কোন সমাজে 
প্রত্েকটি শ্রেণীর মধ্যে আরও বিভাজন দেখা যায় । এই ধরনের ভাগে নিম্োন্ত 
বৌশষ্টাসমূহ লক্ষ্য করা যায় £ (১) প্রত্যেকটি শ্রেণী মর্যাদার দ্যোতক। যেমন, 
ব্রাহ্মণ বা শুদ্র বালিতে পদমর্যাদার দিক হইতে সমাজে কাহার কি স্থান ইহারও 
ইঙ্গিত দেওয়া হয়। (২) বাভন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কে মর্যাদার দিক হইতে 
উচ্চতর-নিম্বতর ব্যবধান স্বীকৃত হয় । ৩) কোন্‌ শ্রেণীর কি মর্যাদা এই সম্পর্কে 
সমাজস্থ লোক সম্পূর্ণরূপে অবাহত এবং সচেতন। (৪) এই প্রকার 'বিভাজন 
সাধারণতঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কারণ, সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদ ছ্বীকৃত হওয়ায় 
শ্রেণী-্বার্থ গাড়িয়া উঠে এবং শ্রেণীভেদ কায়েমী হওয়ার দিকে প্রবণত৷ দেখা যায় । 

সমাজতত্ববিদগণ এই প্রকার শ্রেণী-বিভাগকে সামাজক স্তর-ীবন্যাস বাঁলয়া 
আঁভাহত করেন । 


সামাজক স্তর-বিন্যাস 93. 


সামাজিক স্তর-বিন্যাসর অর্থ 

সমাজতত্বে স্তর-বিন্যাস কথাটি ভূ-বিদ্যা হৃইতে গ্রহণ করা হইয়াছে । ভূ-পৃষ্ঠ 
খনন কাঁরলে নানারকম স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এইসব স্তর বিশ্লেষণ করিয়। 
ভূ-বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর বয়স, আঁভব্যান্তর ধার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোক 
সম্পাত করিতে চেষ্টা করেন। সমাজস্থ লোকদের শ্রেণী-বিভাগ করিতে গিয়। 
সমাজতন্ীবদগণ ভূ-বিদ্যার অনুকরণে স্তর-বিন্যাস পদটি ব্যবহার কাঁরয়া থাকেন । 
কিন্তু ভূ-বিদ্যায় স্তর-বিন্যাস বাঁলতে যাহা বুঝায় সমাজতত্বে এই পদটি ঠিক সেই 
অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সামাঁজক স্তর-বিন্যাসের অর্থ সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে 
প্রাকীতিক স্তর-বিন্যাসের সঙ্গে ইহার পার্থকা সম্পর্কে অবাহত থাকা প্রয়োজন । 
প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক স্তর-বিন্যাসের ক্ষেত্রে এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের স্পর্শজনিত 
সংযোগ ছাড়া অন্য কোন প্রকার যোগাযোগ নাই । কিন্তু সমাজস্থ বিভিন্ন 
স্তরভুন্ত লোকদের মধ্যে পারস্পারক সম্পর্ক রাহয়াছে। প্রত্যেকটি স্তর সুসংগঠিত 
সামাজিক স্তর-বিন্যাসের সঙ্গে আবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ । দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন 
সামাঁজক স্তরের পারম্পারক সম্পর্কে পদমধ্যাদার দিক হইতে উচ্চতর-নিশ্তর 
ব্যবধান স্বীকৃত হয়। স্তর খ' স্তর হইতে আঁধক মর্াদাসম্পন্ন, অথবা খ' 
স্তর "গ” স্তর হইতে আঁধক মর্যাদাসম্পন্ন, এই জাতীয় ব্লমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের 
নীতির উপর সামাঁজক প্তর-বিন্যাস প্রাতষ্ঠিত। খুব স্কাভাবিক কারণেই প্রাকৃতিক 
স্তর-ীবন্যাসে এই প্রকার ব্যবধানের কোন স্থান নাই। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেকটি স্তর- 
ভুন্ত লোকেরা সামাঁজক গ্তর-বিন্যাসের ব্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে সচেতন । 
সুতরাং 'বাভন্ন স্তরের মধ্যে দ্বার্থের পার্থক্জনিত দ্ন্রমূলক সম্পর্ক বিরাজ করে। 
চতুর্থতঃ, উপরোস্ত কারণে সামাজক শ্তরসমূহ প্রাকীতিক স্তরের ন্যায় জড় বা নাক্রুয় 
নহে । পদমর্যাদা এবং ক্ষমতার দিক হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তরভুন্ত লোকেরা 
্ভাবতই উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইতে চেষ্টা করে। অপর পক্ষে, অপেক্ষাকৃত 
উচ্চতর স্তরভুত্ত লোকেরা নিজেদের পদমর্যাদা এবং ক্ষমত৷ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য 
সর্বদা সচেষ্ট থাকে । এই ধরনের প্রচেষ্টার ফলে সামাঁজক স্তর-বিন্যাসের প্রকীতি 
ও আকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে। এই পাঁরবর্তন আমাদের অগোচরে আবরাম 
চলিতেছে! কোন কোন সময় বিপ্লবাত্মক অভ্যুত্থানের ফলে সামাজিক স্তর- 
বিন্যাসে হঠাৎ আমূল পাঁরবর্তন ঘটিয়া থাকে। 


সামাজিক শুর-বিন্যাচসর প্রকার-্িদ 

এই পৃথিবীতে সমাজ-জীবন শুরু কারবার পর হইতেই মানুষ স্তর-বিন্যাস 
প্রবর্তন কাঁরয়াছে । কাল প্রবাহে ইহার আকৃতি ও প্রকৃতিতে পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে 
মান্র, কিন্তু কোন সময় বিলুপ্ত হয় নাই। সামাজিক স্তর-বিন্যাস সম্পর্কে সম্যক 
ধারণা করিতে হইলে বিভিন্ন প্রকার স্তর-বিন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়। প্রয়োজন । 
এই উদ্দেশ্যে দাসত্ব প্রথা, সামন্ত প্রথা, অর্থনৈতিক শ্রেণী, মর্যাদা অনুসারী শ্রেণী 
(909085 ৪7০0) এবং জাতিভেদপ্রথা সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচন৷ করা হইল । 


94 সমাজত্ত 


লাসক্ত্র প্রথা 

অসম সামাজিক সম্পর্কের চরম নিদর্শন হইল দাসত্ব প্রথা । যুরোপে যাহারা 
দাস শ্রেণীব অন্তভূন্ত ছিল, তাহাদের কোন ভূঁ-সম্পর্ত বা অন্য কোন প্রকার 
সম্পান্ত থাকিত না।? এমন কি, সব রকম মানবিক আঁধকারও তাহাদের আয়ন্তাতীত 
ছিল। তাহাঁদগকে প্রভুব সম্পান্ত বালযা গণ্য করা৷ হইত । এরিষ্টটলের মতে 
গাহস্থ্য জীবন যাপন কারবার জন্য দুই প্রকার সামগ্রীর প্রযোজন । , একটি 
হইল জড়। যেমন, বাসন, আসবাবপত্র ইত্যাঁদ। অপবটি হইল সজীব । সজীব 
সামগ্রী বাঁলতে এঁরষ্টটল দাসকে নির্দেশ কারযাছেন । প্রাথবীর সর্বন্ন প্রাচীন 
সভ্যতা দাসত্ব প্রথার উপর প্রাতষ্িত ছিল। এই প্রথার তিনটি প্রধান বোঁশষ্ট্যের 
উল্লেখ কর! যায়। প্রথমতঃ, দাসের একমাত্র পাঁরচয হইল যে, সে তাহার প্রভুর 
সম্পাত্ত। সুতরাং তাহার উপর প্রভুর অবাধ কর্তৃত্ব সমাজে স্বীকৃত ছিল। তিনি 
খুশিমত তাহাকে ব্যবহাব কারিতে পারতেন । লাঞ্থনা, গঞ্জনা, প্রহাব প্রভৃতি 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে প্রভুর উপর সমাজের কোন শাসন ছিল 
না। দ্বিতীযতঃ, সামাজিক ক্ষেত্রে দাস ঘৃণার পান্র ছিল। বাজনীতিক ক্ষেত্রে তাহার 
ছিল দর্শকের ভুমিকা । সীক্রয়ভাবে কোন কিছু কবার ক্ষমতা তাহার ছল না। 
নাক্রয়ভাবে সব কিছু মানিযা লওয়া ছিল তাহার একমান্র কর্তব্য । তৃতীয়তঃ, 
দাসকে বাধ্যতামূলকভাবে পাঁরশ্রম করিতে হইত । এই বিষয়ে তাহাব ইচ্ছা- 
অনিচ্ছাব কোন মূল্য ছিল না। 

উপবোন্ত বৌশষ্ট্যগুলি হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, দাসত্ব প্রথা মুখ্যত অর্থনোতক 
স্বার্থে প্রতিষিত হয় । এই প্রথার ফলে অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয। তাহারা 
কোন প্রকাব কাযিক পরিশ্রম করিতেন না । প্রয়োজনীয় কায়িক পারশ্রমের কাজ 
দাসকে দিয়া করাইযা লইতেন। 

যুরোপে দাসত্ব প্রথা লোপ পাওয়াব কারণ হিসাবে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ 
কবা হয। প্রথমতঃ, উৎপাদনের দক হইতে দাসত্ব প্রথা লাভজনক ছিল না। 
অপেক্ষাকৃত উন্নিত উৎপাদন পদ্ধাত আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে দাসত্ব প্রথার 
প্রয়োজনীয়তা ক্লমশঃ হাস পাইতে থাকে । দ্বিতীয়তঃ, দাসত্ব প্রথার যৌন্তকতা 
সম্পর্কে নীতিগতভাবে নানারকম আপান্ত উঠে। মানুষকে জড় পদার্থের মত 
ব্যবহার করার বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ ধীরে ধাঁরে সোচ্চার হয়। প্রয়োজনের 'দিক 
হইতে দাসত্ব প্রথাকে মানিা লইলেও আদর্শের দিক হইতে ইহাকে কোন সময়ই 
সমর্থন করা হয় নাই। এরষ্টটলের লেখায় এই বিরোধ সুস্পষ্ট । ক্রমশঃ দাসত্ব 
প্রথাব বিবুদ্ধে জনমত গাঁড়ষা উঠে এবং ধীরে ধীরে ইহার অবলুপ্তি ঘটে । 

ভারতবর্ষে কোন কালে দাসত্ব প্রথা ছিল কিনা এই প্রশ্ন লইয়া অনেক বিতর্ক 
অতাঁতে হইয়াছে । মেগাচ্ছিনিস্‌ ভারতবর্ষে দাসত্ব প্রথা দেখিতে পান নাই বলিয়। 
মস্তব্য কাঁরয়াছিলেন । ইহার কারণ আছে । পরে ইহার উল্লেখ করা হইবে। তবে 
ভারতবধে দাসত্ব প্রথ। ছিল না ইহা বলা সঙ্গত নহে । ভারতবর্ষে প্রবেশ কারবার পর 
আর্ধরা অনার্দের ' দাস * বাঁসয়৷ গণ্য কাঁরতেন এবং পরবর্তীকালে যুদ্ধে যাহাদের 
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পরাজিত করিতেন তাহাদেরই দাস করিয়া রাখিতেন। ভারতবর্ষে দাসত্ব প্রথার 
সূত্রপাত এইভাবেই হয়। দাস পিতা-মাতার সন্তান দাস বলিয়া গণ্য হইত। 
তাহাদের ক্রয়-বিক্রয় করা৷ যাইত এবং সময় সময় বন্ধক রাখা হইত । অনেক সময় 
অর্থাভাবে কেহ কেহ সপরিবারে দাসত্বের শৃঙ্খল পাঁরিতে বাধ্য হইতেন । আবার 
অনেক সময় খণের দায়ে অথবা অসং কর্ম করার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ব্যন্তি 
বিশেষকে দাসে পরিণত করা হইত । কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নির্দিষ্ট সময়ের 
জন্য দাসত্ব নির্ধারত করা থাকিত এবং নাদষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে দাসত্বের শৃঙ্খল 
হইতে মুন্তি পাওয়া সম্ভব হইত। স্মৃতি এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাদতে উপরোন্ত 
বাভন্ন প্রকার দাসত্ব প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় । 

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যে-ধরনের দাসত্ব প্রথা প্রচালত ছিল তাহার সঙ্গে 
ভারতীয় দাসত্ব প্রথার তুলনা হয় না। কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করিলেই এই 
উীন্তর সত্যত৷ প্রমাণিত হইবে । প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রভুর পাঁরবারের সদস্য হিসাবে 
দাসকে গণ্য করা হইত । পরিবারভুন্ত পাঁরজনবর্গের ন্যায় দাসের আজীবন ভরণ- 
পোষণের দায়িত্ব প্রভুর উপর ন্যস্ত ছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলির ন্যায় এখানে বৃদ্ধ বয়সে 
দাসকে বিতাড়ন করা প্রভুর পক্ষে অ-ধর্মীয় এবং আইন-বিরোধী কাজ বাঁলয়। গণ্য 
হইত । আহার্য বস্তু কম হইলে প্রভূ সপাঁরবারে নাজেদের আংাঁশকভাবে বাণ্চিত 
করিয়া দাসের প্রয়োজনীয় আহার্ষের বাবস্থা কারবেন, ইহাই হ্বীকৃত রীতি ছিল। 
দাসের উপর প্রভূ কতটুকু বলপ্রয়োগ করিতে পারেন ইহাও আইন দ্বার নিদিষ্ট করা 
ছিল। অপুত্ক অবস্থায় দাসের মৃত্যু হইলে প্রভুকে তাহার যাবতীয় পারলৌিক 
ক্রিয়া করিতে হইত । অর্থশান্ত্রে দাসের অধিকারসমূহ সংরক্ষণের জন্য অনেক উদার 
ব্যবস্থার উল্লেখ আছে । বেশামের মতে, 1 অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি মৌর্য আমলে 
প্রচলিত আইনেরই প্রাতফলন বলিয়া গণ্য করা যায়। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় 
হইল যে, পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় প্রাচীন যুগে ভারতীয় অর্থনীতি দাসত্ব প্রথার উপর 
নির্ভরশীল ছিল না। চাষ-আবাদ সংক্রান্ত কাজকর্ম স্বাধীন কৃষকরা সম্পাদন 
কারতেন। সুতরাং মেগাচ্ছিনিসের পক্ষে ভারতবর্ষে দাসত্ব প্রথা নাই বলা গ্কাভাবিক 
ছিল। 

বাঁপনচন্দ্র পাল তাহার বাল্যস্মাত লিপিবদ্ধ কারতে গিয়া ক্রীতদাস প্রথা সম্পর্কে 
যাহা 'লাখয়াছেন তাহাতে উপরোন্ত বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায় । তাহার বস্তব্যের 
আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হইল £ “ তখনও ক্লীতদাস প্রথা উঠিয়। যায় নাই । সম্পন্ন 
ভদ্রলোকের৷ সামান্য মূল্য 'দিয়। দাসদাসী জন্মের মতন কিনিয়। রাখিতেন। এ সকল 
দাসদাসীর কেবল ভরণপোষণের ভার নহে ইহাদের বিবাহাদির ভারও গৃহস্কামী 
বহন কারতেন। আপনার পুণ্রকন্যাগণের যের্প বিবাহ দিতেন, ততটা 
সমারোহের সহিত না হইলেও এসকল দাসদ'সীরও পুত্রকন্যাগণের যথারীতি বিবাহ 
দিতেন, এবং ইহা৷ নিজেরই দায় বলিয়া মনে করিতেন । রন্তের সম্বন্ধ না থাকিলেও 
এসকল দাসদাসী তাহাদের প্রভুপরিবারের সঙ্গে সর্দাই অতিশয় কোমল ঘ্লেহের 
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সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিত ”।1 পাল মহাশয় তাহাদের পরিবারভুন্ত “ কাণ্চনীর মা ” 
নামে একজন ক্রীতদাসী সম্পর্কে লিখিয়াছেন £ “ আমার বার-তের বংসর বয়স পর্যন্ত 
কাণ্চনীর মা আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন । মা ইগ্হাকে বড় ভগ্রীর মত ভান্ত 
কারতেন 22827275855 ॥ বাবা ইহাকে আপনার শ্বাশূড়ীর মত সমীহ করিয়া চাঁলতেন, 
বাবা-মার কথাবার্তায় বা আচার-আচরণে ইনি যে দাসী এভাব কোনদিন প্রকাশ পায় 
নাই । ****গ ইনি যে দাসী ছিলেন, আজও একথা ভাবিতে সন্মোচ হয় ” 12 


সাসন্ডজ প্রথা 

মধ্যযুগীয় যুরোপে সামন্ততন্ত্রের তিনটি বোশিষ্টয ছিল। প্রথমতঃ, সমাজস্থ 
লোকেরা তিন শ্রেণীতে (এই শ্রেণীগুলিকে 655093 বলা হইত) বিভন্ত 
ছিলেন । প্রথম শ্রেণীতে যাজক সম্প্রদায় ছিলেন । তাহাদের 1756 1550869 
বল। হইত । দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন আভজাত সমন্প্রদায । তাহারা 9০০০10৫ 
8568০ বলিয়া পারীচিত ছিলেন | তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলেন সর্বসাধারণ । তাহাদিগকে 
[11010 55095 বলা হইত । এই তিন শ্রেণীর কাজকর্ম সুনিদিষ্টভাবে পৃথক 
করা ছিল । তাহাদের জীবন-যাপন করার রীতিতেও (51918 ০1 116) পার্থক্য 
ছিল । "দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকটি শ্রেণীর পদমর্যাদা আইনের দ্বারা সুনিয়ান্থুত এবং 
সুনাঁদষ্ট করা৷ ছিল। আইনের চক্ষে সবাই সমান, এই নীতি তখন বলবং 
ছিল না। একই প্রকার অপরাধের জনা আভজাত সম্প্রদাষের লোককে এবং 
সাধারণ লোককে ভিন্ন প্রকার শাস্তি দেওয়া হইত। অন্যান্য আইনসম্মত 
আঁধকার ভোগ করার ক্ষেত্রেও পার্থক্য ছিল । তৃতীয়তঃ, সামস্ততন্ত্রে কেবলমাত্র 
প্রথম দুই শ্রেণীর লোকেরা রাজনৌতিক আঁধকাব ভোগ করিতেন সাধারণ 
লোকের কোন প্রকার রাজনোতিক অধিকার স্বীকৃত হইত না। 

ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রেরে অবসান ঘটে। রুরোপ ছাডাও 
অন্যান্য দেশে সামস্ততন্ত্রের অনুরূপ সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সবন্রই ইহা 
লোপ পাইয়াছে। 

প্রাচীন ভারতবর্ষের সামন্তপ্রথ৷ মুরোপীয় সামস্ততত্ত্র হইতে পৃথক ছিল। 
যুরোপে সামন্ততন্ত্র চুক্তির উপর প্রাতষ্ঠিত ছিল । রাজার নিকট হইতে জামর 
ভোগদখল নেওয়ার শর ছিল, যখনই প্রয়োজন হইবে রাজাকে ধনসম্পদ ও 
সৈন্য দিয়া সাহায্য কাঁরতে হইবে । ভারতবর্ষে এই জাতীয় কোন টুন্তর উপর 
ভাঁমর ভোগদখল নির্ভর কারত না। সাধারণতঃ যুদ্ধে পরাজিত হইলে 
বিজত রাজা বিজেতা৷ রাজার আনুগত্য স্বীকার করিয়া সিংহাসন রক্ষা কারিতেন। 
ভারতবর্ষে এইভাবেই সামন্ত প্রথার উত্তব হয়। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য অপেক্ষাকৃত 
দুর্বল রাজাকে স্বেচ্ছায় সমীপবতাঁ পরাক্রমশালী রাজার আনুগত্য ্বীকার করিতে 


1 বিপিন চন্দ্র পালঃ সত্তর বৎসর। আত্মজীবনী । যুগযাত্রী-প্রকাশক লিমিটেড, 
কলিকাতা-৬। ১৯৬২ পৃ ৪৫ 
2 তদেব পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮ 


সামাজক স্তর-বিন্যাস 97 


উপদেশ দিয়াছেন । আমাদের শাস্তাঁদতে যে ধর্মীবজয়ের” উল্লেখ আছে তাহার 
অর্থ হইল, বিজেতার পক্ষে পরাজিত রাজার রাজা গ্রাস না৷ করিয়া বিজিত 
রাজাকে অধীন করিয়া রাখা বিধেয়। পরবতাঁকালে সমুদ্র গুপ্ত এবং আরও 
অনেক রাজ। এই অনুশাসন উপেক্ষা কারয়া বিজিত রাজ্যকে স্বীয় সাম্রাজ্যের 
অন্তভূত্তি করিয়াছিলেন । কিন্তু ইহা ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত রীতিনীতির 
বিরোধী । 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্য আরেক প্রকারে সামন্ত প্রথার উদ্ভব হইতে 
দেখা যায়। মৌর্যযুগের পরবতীকালে নৃপাঁতগণ সাধারণতঃ তাহাদের প্রিয় 
কর্মচারীগণকে পুরহ্কার হিসাবে নগদ অর্থ না দিয়া কয়েকটি নির্দিষ্ট গ্রামের 
রাজস্ক আদায় কারবার আঁধকার অর্পণ করিতেন । এই আঁধিকারের সঙ্গে 
কালক্রমে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের করায়ন্ত 
হইত। এই মধ্য্বত্বভোগীঁগণই শেষ পর্যস্ত সামস্ত রাজার স্থান অধিকার 
কারিতেন । 

সম্রাটের অধীন যে-সব রাজন্যবর্গ ছিলেন, তাহাদের সঙ্গে সম্রাটের সম্পর্ক 
কোন নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়া গাঁড়য়া উঠত না। ভিন্ন ভিন্ন সামন্ত 
রাজার সঙ্গে সম্রাটের সম্পর্কেও রকমফের হইত ॥। কেহ কেহ সম্রাটকে নিয়ামত 
খাজনা দিতেন । কেহ কেহ যুদ্ধের সময় সৈন্য ও ধনসম্পদ দিয়া সম্রাটকে 
সাহায্য করিতেন । কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ অনুষ্ঠানে সগ্রাটের দরবারে 
উপস্থিত থাকা সামন্ত রাজার পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল । অনেক সময় সামন্ত 
রাজা সম্রাটের মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হইতেন । 

কন্তু বড় বড় রাজন্যবর্গ (ধাহাদের মহাসামন্ত বলা হইত) সম্রাটের 
নিরাপত্তার দিক হইতে বিপজ্জনক ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের পশ্চমাণুলের 
ইতিহাসে ইহার বহু প্রমাণ পাওয়। যায়। এখানে বষ্ঠ শতাব্দী হইতে চালুক্য 
বংশের আধিপত্য ছিল । কিন্তু আনুমানিক ৭৫৩ খুষ্টাব্দে দাঁস্তদুর্গ রাষ্ট্রকুট 
নামে একজন সামন্ত নৃপাতি চালুক্য সম্রাটকে পরাজিত করিয়া নিজের রাজত্ব 
প্রাতষ্ঠা করেন এবং চালুক্য নৃপতিকে সামস্ত রাজার স্তরে নামাইয়া দেন। 
রাষ্ট্রকুটদের আধিপত্য প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ স্থায়ী ছিল। শেষ পর্যন্ত 
রাষ্টকুউদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া চালুক্যগণ পুনরায় তাহাদের আঁধপত্য 
প্রাতষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আবার তাহাদের 
সামন্ত নৃপতিগণ_-যাদব, কাকতীয় এবং হয়সালা বংশোষ্ভুত রাজন্যবগ-_সাম্াজ্যটি 
নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া নেন। উত্তর ভারতের ইতিহাসেও এই প্রকার 
দৃষ্টাম্ত বিরল নহে । এইসব উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
শান্তশালী সামন্ত নৃপাঁতগণের উপর সম্রাটের নিয়ন্ত্রপ-ক্ষমতা খুব সাঁমিত ছিল । 
অপরপক্ষে, দুর্বল রাজন্যবর্গের প্রভাব এবং ক্ষমত৷ এত বোঁশ সঙ্কুচিত ছিল যে, 
তাহাদিগকে সাধারণ জমিদারের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যর্দও তাহারা “রাজা, 
বাঁলয়। পারাচিত ছিলেন । 
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অর্থটনতিক ত্রলী বিভাগ 


শিল্প-সম্প্রসারণের ফলে সামস্ততন্ত্রের চ্ছলে ধনতন্ত্রের উদ্তব হয় । উৎপাদন- 
ব্যবস্থায় যে. পরিবর্তন ঘটে তাহা সমাজ-ব্যবন্থাতেও প্রাতিফালত হয় । সমাজস্থ 
লোকের উত্তরোত্তর অর্থনোতিক ভাত্ততে 'বাভন্ল শ্রেণীতে বিভন্ত হইতে থাকে । 
এই কথা বাঁললে হয়ত অত্যান্ত হইবে ন৷ যে, সামাজিক স্তর-বিন্যাস বলিতে 
বর্তমান যুগে মুখ্যত অর্থনোতক শ্রেণীবিভাগ বুঝায় । ইহা বিশেষভাবে স্মরণ 
রাথ। প্রয়োজন যে, পূর্বতাঁ অনুচ্ছেদগুলিতে যে-সব সামাজিক স্তর-বিন্যাসের 
উল্লেখ কর৷ হইয়াছে, সেইগুল হইতে অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগ একটু স্বতন্ত্র । 

শ্রেণীর কোন সংক্ষপ্ত সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। 'বাভন্ন অর্থে এই 
শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সেইজন্য একটু বিস্তারিত আলোচনা কাঁরলে 
ইহার দ্বরূপ বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে । 

সামাজিক শ্রেণীর দুইটি বৈশিষ্ট্য দোখতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, একই 
শ্রেণীতুন্ত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক সমতার নীতির উপর প্রাতিষিত। 
তাহাদের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য থাকিলেও তাহা পারস্পারক সম্বন্ধ বজায় 
রাখার ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না। দ্বিতীয়তঃ, 'বাভন্ন শ্রেণীর 
পারস্পারক সম্পর্কে এই সমত। দেখ যায় না। বরং উচ্চতর-নিম্রতর ব্যবধান 
এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণী হইতে পৃথক কাঁরয়। রাখে । 

এই বিষয়টির আবার দুইটি ভিন্ন দিক আছে। একটি হইল বাঁহরাবরণ 
সম্পাঁকত, যাহ বাঁহর হইতে সুস্পষ্টভাবে দোখতে পাওয়া যায়। অপরটি 
হইল আভ্যন্তরীণ, যাহাকে শ্রেণী-সচেতনতা বলা যাইতে পারে । 

শ্রেণীগত বেশিষ্ট্ট আচার-ব্যবহার, কথাবাতা, বেশভূষা, শিক্ষা এবং সামাঁজক 
সম্বন্ধাদিতে প্রকাশ পায়। শ্রেণীভুন্ত লোকেরা নিজেদের মধ্যে বিবাহাঁদ সম্বন্ধ 
স্থাপন করে এবং সামাঁজক অনুষ্ঠানাদিতে সমানভাবে মেলামেশ। করে । আচার- 
আচরণ, কথাবার্তা, বেশভূষা, এবং শিক্ষা-দীক্ষায়ও আভন্নত। লক্ষ্য করা যায়। 
সুতরাং বাহির হইতে দেখিয়। শ্রেণী নির্দেশ করিতে অসুবিধা হয় না। এই 
প্রসঙ্গে ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, শ্রেণী যেসব আদর্শকে মূল্যবান বালিয়৷ 
মনে করে সেইসব আদর্শেরই প্রাতফলন হয় সেই শ্রেণীর বহিরাবরণে । অতএব 
সমশ্রেণীচ্ছ লোকদের শ্রেণীসুলভ আচরণ করিতে হয়। এই বহিরাবরণের সাহায্যে 
এক শ্রেণী অপর শ্রেণী হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্য বজায় রাখে । যাহারা 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তভুষ্ত, তাহারা লোকলোকিকতায়, শিক্ষায়, এমন কি বৃঁত্ততেও 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মান অনুযায়ী চলিতে চেষ্টা করেন। তাহারা মুখে যত চড়া 
সুরে সামাবাদের জয়গান করেন না কেন, কেহ মেথরের বৃত্তি গ্রহণ করিলে 
তাহাকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক অনুষ্ঠানাদতে অপাধস্তেয় বালয়াই গণ্য 
করা হয়। 

শ্রেণীর বাহরাবরণ প্রধানতঃ অর্থনোতক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কে 
কি ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে অথবা কি ধরনের বৃত্তি গ্রহণ কারিতে 
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সক্ষম হইবে ইহা তাহার অর্থনোতক অবস্থা দ্বারা মুখ্যত নির্ণাতি হয়। 
অর্থনোতক অবস্থা ভাল হইলে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য 
হয় এবং অধিক উপার্জন করার সন্তাবনা থাকে । ইহার ফলে শ্রেণীর প্রচলিত 
মান অনুযায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব হয়। সুতরাং শ্রেণীর সঙ্গে আয়ের 
প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। এই দিক হইতে বিচার কাঁরলে ধনী দরিদ্র এই 
দুইটি শব্দের ব্যাখ্যা শ্রেণীর মান অনুযায়ী করা সঙ্গত । যিনি শ্রেণীর প্রচলিত 
মান অনুযায়ী চলিতে অক্ষম তিনিই দরিদ্র । আবার বান শ্রেণীর প্রচলিত 
মান হইতে আঁধকতর উন্নত মান বজায় রাখতে সক্ষম তিনিই ধনী। কিন্তু 
আয়কে শ্রেণীর একমান্ত সূচক বিয়া গণ্য করা অনুচিত। বিভিন্ন দেশে 
বিভিন্ন সময়ে 'বাভল্ন লক্ষণ প্রান্তান্য পাইয়া থাকে। পূর্ববাঁ অনুচ্ছেদে 
বলা হইয়াছিল যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেহ যাঁদ মেথরের বাঁন্ত গ্রহণ করে তাহা 
হইলে তাহাকে মধ্যাবন্ত সমাজে অপাংস্তেয় বলিয়। গণ্য করা হইবে । অতএব 
দেখা যাইতেছে যে, বাঁত্তও শ্রেণীর অন/তম প্রধান সূচক । অনুর্পভাবে, শিক্ষার 
মান, আদব-কায়দা, কোন কোন ক্ষেত্রে বাসস্থানও শ্রেণীর সূচক বাঁলয়া গণ্য হয় । 
কেবলমান্র বাহরাবরণ বিচার কারলে শ্রেণী সম্পর্কে সম্যক ধারণা কর! 
যায় না। আভন্ন দৃষ্টিভাঙ্গ এবং মূল্যবোধ শ্রেণীর অন্তর্গত লোকদের মধ্যে 
একাত্মতা €০000$01000390655 ০ 10170) সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। ইহার 
ফলশ্তি হিসাবে শ্রেণী-সচেতনতার উদ্ভব হয়। শ্রেণী-সচেতনতার দুইটি দিক 
আছে। একটি হইল, সমশ্রেণীন্ছ লোকদের মধ্যে একাত্মতাবোধ । দ্বিতীয়টি 
হইল, এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর নানাপ্রকার পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতা । 
শ্রেণী-সচেতনতার তীব্রতা নানা কারণে কম-বেশি হইতে পারে। প্রথমতঃ, 
সামাঁজক সচলত৷ শ্রেণী-সচেতনতাকে গভীরভাবে প্রভাবত করে। যে-সমাজে 
এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে চলাচল সহজসাধ্য, সেই সমাজে শ্রেণী- 
সচেতনত৷ অপেক্ষাকৃত কম তীব্র হইবে । আবার ষে-সমাজে এক শ্রেণী হইতে 
অপর সমাজে চলাচল করার পথ রুদ্ধ ( যেমন, ভারতীয় জাঁতিভেদ প্রথায় ), 
সেই সমাজে শ্রেণী বিভাগ মানিয়া চলা অনেকটা অভ্যাসগত এবং হ্বয়ংক্রিয় 
আচরণে পাঁরণত হয়। সুতরাং এই অবস্থায় শ্রেণী-সচেতনতা গাঁড়য়া উঠিবার 
সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। ভারতবর্ষের দীর্ঘ-ইতিহাসে শ্রেণী-সচেতনতা ও 
শ্রেণী-দ্বন্দ না দেখিতে পাওয়ার ইহা অন্যতম প্রধান কারণ। অপর পক্ষে, 
এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে চলাচল কর! যাঁদ সম্ভবপর অথচ সহজসাধ্য 
না হয়, তাহা হইলে শ্রেণী-সচেতনতার তীব্রত। অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার সন্তাবনা । 
একাঁদকে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইবার আকাঙ্ক্ষা এবং অপর 'দিকে নিম্নতর 
শ্রেণীতে অধঞঃপাঁতিত হইবার আশঙ্কা শ্রেণী-সচেতনতার তীব্রতা বাঁদ্ধ করে।" 
বন্বতীয়তঃ, দুই বা ততোধিক শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থগত প্রাতিহ্বন্বিতা৷ বা বিরোধ বোঁশ 
হইলে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শনু মনে করিয়৷ আত্মরক্ষার্থে নিজেদের সংহতি 
দৃঢ়তর কাঁরিতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে শ্রেণী-সচেতনতার তীব্রতা বৃদ্ধি পার । 


100 সমাজতত্্ব 


এই অবস্থায় সমশ্রেণীস্থ লোকেরা সম্ভাব্য সামাজিক সত্বে পারণত হয় । তৃতীয়তঃ, 
সমর্প অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবোধের [ভান্ততে সমশ্রেণীস্থছ লোকদের মধ্যে আভন্ন 
এঁতিহ্য গাড়িয়া উঠিলে শ্রেণী-সংহাতি দৃঢ় হয় এবং শ্রেণী-সচেতনতাও তীব্রতর হয় । 
যখন কোন শ্রেণী প্রথম আত্মসচেতন হইয়। উঠে তখন শ্রেণী-সংহতি ও শ্রেণী-সচেতনতা 
গাঁড়য়া তুলিতে আঁভন্ন এীতিহ্য বিশেষভাবে কার্যকর হয় । 

শ্রেণী-বযবস্থা প্রধানতঃ দুই প্রকারের হইতে পারে। একটি হইল ০0199 
018$8 9902, বা সচল শ্রেণী-ব্যবস্থা । সচল শ্রেণী-ব্যবস্থায় স্তর বিন্যাস 
প্রাতযোগিতা ও যোগাতার উপর প্রাতষ্টিত। সুতরাং যোগ্যতার তারতম্য অনুসারে 
কেহ সামাঁজক মানদণ্ডে উঠিতে পারে অথবা নামিতে পারে । এক শ্রেণী হইতে 
অপর শ্রেণীতে চলাচল করিবার পথেঞ্ অন্য কোন প্রাতিবন্ধক থাকে না। 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সচল শ্রেণী-ব্যবস্থা! রহিষাছে বলিযা দাবি করা হয। 
এই দিকটি সামাজিক সচলতা আলোচনা কারবার সময় বিস্তারতভাবে বিবেচনা 
করা হইবে । আবেক প্রকার শ্রেণীকে 91955 ০1858 55866] বা নিশ্চল শ্রেণী- 
বাবস্থা বলা হয়। নিশ্চল শ্রেণী-ব্যবস্থায় এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে 
চলাচল করা সম্ভবপর নয়। এই প্রকার শ্রেণীশ্ব্যবস্থার উদাহরণ হইল ভারতীয় 
জাতিভেদ প্রথা । এই পারচ্ছেদের শেষ দিকে জাতিভেদপ্রথা সম্পর্কে বিস্তারিত 


আলোচনা করা হইবে । 


তনী সম্পর্ক মাক্সীয় চিন্তাধারা 

মার্স-এর সমাজ-চিস্তাষ শ্রেণী উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য পাইয়াছে। তাহার মতে, 
সমাজের আভব্যন্তির ক্ষেত্রে শ্রেণীর গুবুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাহয়াছে। গোষ্ঠী-জীবনেব 
আদম কাঁমউনিজম শ্রেণী-দ্বন্বের ভিতর দিয়া বর্তমান ধনতান্ক সমাজে 
রূপান্তরিত হইয়াছে এবং শ্রেণী-দ্বন্্ের মাধ্যমে ভবিষাতে শ্রেণীহীন সমাজ প্রাতিষ্টিত 
হইবে ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপ ঘটিবে। মার্স-এর এই মূল বন্তবাটি পরবর্তী 
কয়েকটি অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল । 

সমাজের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গেলে দুইটি বিষয় বিবেচনা করিতে 
হইবে । একটি হইল উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং অপরটি হইল উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতে 
উদ্তৃত নানারকম পারস্পারক সম্পর্ক । কোন বিশেষ উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে-শ্রেণীর 
হস্তে উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা থাকে, সেই শ্রেণী আঁতারন্ত উপার্জন 
(51103 ৮8196) লাভ করে এবং ইহার জোরে অন্যান্য শ্রেণীর উপর প্রভূত 
কাঁরতে সক্ষম হয় । বিস্তু উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন হইলেই সামাজিক সম্পর্কের 
পারবর্তন হয় এবং অন্য এক শ্রেণী উৎপাদনের উপাদানের মালিকান৷ অর্জন 
করে। ইহার ফলে শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্বার্থের সংঘাত আরম্ভ হয় । এই শ্রেণী- . 
্বন্ের মাধ্যমে সমাজের রূপ পাঁরবাতিত হয়। মার্জ-এর মতে পুরাতন দিনের 
দাসত্ব প্রথা হইতে শুরু কাঁরয়া ধনতন্ত্র পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস প্রধানতঃ শ্রেণী- 
সংগ্রামের ইতিহাস । ধনতান্ত্িক সমাজ-ব্যকস্থার তিনি তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ 


সামাজিক স্তর-বিন্যাস 101 


কারয়াছেন £ (১) ধনতন্্রী বুর্জোয়।৷ । মূলধনের মাঁলকান৷ ইহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন । 
(২) ভূ-স্কামীগণ | তাহারা ভূমি-স্ত্বের আঁধকারী । (৩) শ্রমিক শ্রেণী। তাহার! 
উৎপাদন-কার্ে প্রয়োজনীয় শ্রম সরবরাহ করে। উৎপাদনে ভূমি, মূলধন এবং 
শ্রমের সমরূপ গুরুত্ব এবং প্রয়োজন রাহয়াছে বালয়৷ ক্লাসিকাল অর্থনীতাবিদগণ 
স্বীকার কাঁরতেন। সুতরাং তাহাদের মতে, উপরোন্ত তিন শ্রেণীর উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
সজনী ভূমিকা রহিয়াছে । একটি অপরটির পরিপূরক । কোন একটি উপাদান 
বাদ 'দিলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। কিন্তু মার্সের মতে ধনতস্ত্রী বুর্জোয়। এবং 
ভূ্কামীগণের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক আসলে বিরোধের সম্পর্ক, 
মিলনের নহে । ইহা শোষক ও শোধিতের সম্পর্ক । মূলধনের মালিক এবং 
ভূ-ঙ্কামী মুনাফা বা খাজনা হসাবে যাহা পান তাহার আঁধকাংশ শ্রমিককে 
শোষণ কারয়াই পান। কারণ, উৎপাদনে তাহাদের ভূমিক। নগণ্য । তাহার মতে 
একমাত্র শ্রমিককে আসল উৎপাদক বলা যাইতে পারে । অতীতে শ্রামক-শোষণের 
ফলশ্রুত হিসাবে বর্তমান মূলধনের সৃষ্টি হইয়াছে । সেইজন্য তিনি মৃূলধনকে 
প্রাণহীন শ্রম (৫৩8 19099) বা জমাট বীধা শ্রম (9011568160 18001) 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । সুতরাং শোষণের উপর 'ভীন্ত করিয়৷ ধনতান্ত্রক 
কাঠামো গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 

এই অবস্থায় শ্রেণী-দ্বন্ব অবশ্যস্ভাবী বাঁলয়৷ মাক্স মনে করেন । তবে শোষত 
হইতেছে বলিয়াই শ্রামক-শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী-সচেতনতা আপনা হইতে গ্াঁড়য়া 
উঠে না। শে!ষণ এবং বিপ্লবের মধ্যে সব সময় আনবার্য কার্ষ-কারণ সম্পর্ক স্থাপন 
কর যায় না। মজুরিবৃদ্ধি বা অন্যান্য দাবি-দাওয়ার সমর্থনে শিস্প-শ্রামকগণ 
যখন আন্দোলন করে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের আন্দোলন সংকীর্ণ 
অর্থনৌতিক দাব-দাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । নিজেদের দাবি-দাওয়া আংশিকভাবে 
পূরণ হইলেই আন্দোলনের পাঁরিসমাপ্ত ঘটে। শ্রামকের সর্বপ্রকার শোষণ বন্ধ করিয়া 
সাম্যের 'ভান্ততে সমার্জ পুনর্গঠন করার উদার দৃষ্িভাঙ্গ শ্রামিক শ্রেণীর মধ্যে না থাকারই 
কথা । পরবর্তীকালে লোৌনন ইহাকে 17806 90101) ০00$09190510555 বা শ্রমিক সঙ্ঘ 
সম্পার্কত সচেতনত৷ বাঁলয়। বর্ণনা করিয়াছেন । এই মানাঁসকতাকে শ্রেণী সচেতনতা 
বলিয়া ভাবা সঙ্গত হয় না। উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রাীমক হিসাবে একই ভাবে 
শোষিত হয় বলিয়া মানস তাহাদের 2 01959 11) (11501961%93 বা একটি বিশেষ 
শ্রেণী রলিয়া আভাহত কাঁরয়াছলেন । কিন্তু শ্রেণী-সচেতনত। ন। থাকার জন্য শ্রেণী 
হিসাবে "অবস্থার পাঁরবর্তন ঘটাইবার কোন যুক্ত প্রচেষ্টা করা তাহাদের সাধ্যাতীত। 
সেইজন্য মার্স বালয়াছিলেন যে, শ্রামকগণ &, 01885 10 11167796189 হইলেই 
ও 01885 101 11107156155 হয় না। অর্থাং শ্রেণী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শোষণের 
অবসান ঘটাইবার জন্য অনুকূল সংগ্রার্মী মানাঁসকত। তাহাদের মধ্যে গাঁড়য়া। উঠে না। 

মার্জের মতে, শ্রেণী-সচেতনত। গাঁড়য়া না৷ উঠ৷ পর্যন্ত শ্রীমকগণ যথার্থ শ্রেণী 
বারা পরিগণিত হইতে পারে না । কেবলমাত্র শ্রেণীসুলভ বহিরাবরণ থাকিলেই 
চলিবে না। ইহার সঙ্গে শ্রেণী-সচেতনতার বিশেষ প্রয়োজন । . বাহরাবরণের 
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ভিত্তিতে তাহাদের 51805110581 ০৪৪০ বা পরিসংখ্যান সংক্রান্ত সবৈশিক্ট্য- 
ুস্ত শ্রেণী বল। যাইতে পারে, সামাজিক শ্রেণী নহে। 

মার্জের মতে, শিল্পোৎপাদনে মূলধনের প্রয়োগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে 
ধনতন্্রী বুর্জোয়াদের সংখ্য। ক্রমশঃ হাস পাইবে এবং শ্রীমক শ্রেণীর কলেবর বৃদ্ধি 
পাইবে । যাহাদের মূলধন বোঁশ থাকিবে, কেবলমাত্র তাহারাই বুর্জোয়া শ্রেণীতে 
স্থান বজায় রাখিতে পারিবে । যাহাদের মূলধন অপেক্ষাকৃত কম থাকবে (যেমন, 
ছোট মাঝাঁর ব্যবসায়ী, শিস্পপাঁতি, দোকানদার-যাহাদের মার্স পাতি বুর্জোয়। 
আখ্য। দিয়াছেন ) তাহারা নিম্ন শ্রেণীতে পাঁতত হইবে । তাহা ছাড়া, অসম ধন- 
বন্টনের জন্য নিম্ন শ্রেণীন্থ লোকদের আর্থিক দুর্দশা চরমে উঠিবে। এই অবস্থায় 
শ্রেণী-সচেতনতার তীব্রতা বাঁদ্ধ পাইবে । বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে শোষণের জগদ্দল পাথর, 
সরান সম্ভব হইবে না, এই বোধ শ্রীমকশ্রেণীর মধ্যে আস্তে আস্তে গড়িয়। উঠিবে । 
শ্রেণী-দ্বন্বের প্রস্তুতি হিসাবে নিম্ববিত্তদের মধ্যে শ্রেণী-সচেতনতার তীব্রতা বাঁদ্ধ 
করার ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ভাঁমকার কথ। মার্জ উল্লেখ কারয়াছেন ॥ 
এীতহাসিক পর্যালোচনার সাহায্যে তিনি দেখাইয়াছেন যে, শোষণ যত তীন্র 
হউক শোষণের প্রাতক্রিয়।৷ হিসাবে শ্রেণী-সচেতনতার তীব্রতা আপন৷ হইতে বদ্ধ 
পায় না। সর্বকালে সর্বদেশে শ্রীমক শ্রেণীকে নাক্রয় থাকিতে দেখা যায় । সেইজন্য 
কাঁমউনিষ্ট মেনিফেষ্টোতে তিনি শ্রেণী সংগ্রামের প্রস্তাতিপর্বে কামিউনিষ্ট পার্টির 
নিষ্বোন্ত ভূমিকার উল্লেখ করেন £ 4005 0010129001505 98170 101 00৩ 
80881010600 ০01 11070601806 81185801006 00910610961) ০01 (195 
10010560091 11106516505 ০ 01)6 91101760185 7 ৮6৯৫ 111 00৩ 
10052176190 ০0৫1 00৩ 10165600, (1165 81509 16501556101 2170 19105 0816 
০1016 000015 01105 070৮617)610,--*. ০.. ৪০০ 0059 06৬61 ০6৪3৩, 
1০017 & 510815 10518106, (0 10501] 11000 005 5/01109 01835 005 
০1591580 109551915  15০081011101) 91 005 100951116  21010980101307 
১০৮০৩], ৮০০91510170 [9101561190......--অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীকে 
শ্রেণী-সচেতন করিয়া তুলিতে হইলে কাঁমউনিষ্ট পার্টিকে সাক্রয় ভূমিকা গ্রহণ 
কারতে হইবে । এইদিক হইতে [বিচার কাঁরলে মার্সকে পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণবাদ 
(৫609171)40151) বলিয়া আঁভাহত করা যায় না। 

ধনতন্ত্রের বিকাশধারা সম্পর্কে মার্ঝ যে-ধরনের সম্ভাবনার হাঙ্গত দিয়াছিলেন, 
বাস্তবে তাহা কার্কর হয় নাই। শিস্পোল্নত দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর আিক 
অবস্থা নিদারুণ হওয়ার পারবে বরং প্রাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে । 
শান্তশালী শ্রীমক আন্দোলন এই উত্নাতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। আহার, 
পোষাকপরিচ্ছদ, বাসগৃহ, শিক্ষা এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদিতে এত ব্যাপক উন্নাতি 
হইয়াছে যে, শিপ্পোল্নত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শ্রামকশ্রেণী ধনতাস্ত্রক কাঠামো 
ভাঙ্গবার উদ্দেশ্যে কোন বিপ্লবাত্মক আঁভযানে সাঁমল হইবে বাঁলয়া৷ মনে করার 
কোন সঙ্গত কারণ নাই। মার্সের সমালোচকগণ বহু পূর্বেই এই সম্ভাবনার উল্লেখ 
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কারয়া বলিয়াছিলেন যে, শ্রামক আন্দোলনের মাধামে শ্রাীমকগণ বত বেশি দাবি- 
দাওয়া আদায় করিতে সমর্থ হইবে তাহাদের বিপ্লব করার উৎসাহে সেই অনুপাতে 
ভাটা পাড়বে । তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, সম্প্রসারণশীল অর্থ- 
নাঁতিতেই শ্রামকগণকে সন্তুষ্ট রাখার মত দাবিদাওয়া প্রণ করা সম্ভব । কিন্ত 
ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর দেশগুলিতে অর্থনৈতিক কাঠামো অপেক্ষাকৃত নিশ্চল 
(598778000) হওয়ায় শ্রীমকদের যাবতীয় দাবি পূরণ কর। সহজসাধ্য নহে । এই 
সম্ভাবনা সম্পর্কে জোর করিয়া কোন কিছু বলা যায়না । বর্তমান যুগে বিজ্ঞান 
এবং প্রযুত্তি-বিদ্যার এত অভাবনীয় উন্নাতি হইয়াছে যে, অর্থনৌতক অবস্থার 
চেহারা অপ্প সময়ের মধ্যে আমূল পরিবার্তত হওয়া বিচিত্র নহে । 


মর্যাদা-অনুসারী তশ্রণী 

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কয়েকটি সুদূরপ্রসারী পারবর্তন হওয়ায় শ্রেণীতে শ্রেণীতে 
পার্থক্য অনেক হাস পাইয়াছে। শিক্ষার সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি, আয় ও সম্পদের 
পুন্বন্টন এবং সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার কথ পূর্ববর্তী অনু- 
চ্ছেদে উল্লেখ কর৷ হইয়াছে । তাহা ছাড়া, সামাজিক সচলত৷ পূর্বাপেক্ষা অনেক 
বদ্ধ পাইয়াছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও বাবু কাজের (1011৩ 
০0119£ 195) সুযোগ সুবিধা উত্তরোত্তর প্রশস্ত হইতেছে । কলকারখানায় কাজের 
সময় পূর্বাপেক্ষা অনেক সংকুচিত হইয়াছে । এইসব পাঁরবর্তনের ফলে শ্রেণী-পার্থক্য 
এবং শ্রেণী-সচেতনতা স্কভাবতই হাস পাইয়াছে। 

শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এই কারণে অর্থনৈতিক শ্রেণীর পাশাপাশি 
মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীর উত্তব হইয়াছে । মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য এই যে, 
লোকের মাদার বাহঃপ্রকাশ তাহার জীবন যাপনের বিশেষ রীতির 90916 ০1116) 
মধ্যে দেখা যায়। অর্থাৎ গৃহে ও কর্মস্থলে তাহার বিশেষ আচার-আচরণে এবং 
বিশেষ করিয়া! তাহার অর্থ ব্যয় কারবার প্রণালীতে | এই প্রসঙ্গে আপান্ত উঠতে 
পারে যে, কোন বিশেষ জীবন-যাপনের রাঁতি 901৩ ০1 1106) অনুসরণ কর! 
বা কোন বিশেষ সামগ্রী ক্রয় করা মুখ্যতঃ তাহার আয়ের উপর নির্ভর করে । 
সুতরাং মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণী এবং অর্থনোতক শ্রেণীকে সমার্থক বলিয়। গণ্য কর৷ 
যায়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ঠিক নহে । আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, 
অর্থনোতক শ্রেণী নির্ধারণ কারতে হইলে কে কি ধরনের বৃত্ত গ্রহণ কারয়াছে 
ইহা বিবেচনা করিতে হয় । প্লেটো, এরষ্টটলের সময় হইতে শ্রেণী অনুযায়ী 
বৃত্ত গ্রহণের রীতি চাঁলয়া আসিতেছে । মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণী নির্ধারণের সময় 
বৃত্তি প্রাধান্য পায় না । মর্যাদা-ব্ঞ্জক লক্ষণগুলির মধ্যে জীবন-যাপনের রীতি িশেষ- 
ভাবে বিবেচ্য | জীবন-বাপনের রীতি পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘরে বাইরে আচরণ, কেনাকাটা, 
গৃহসজ্জা, আসবাবপন্ন প্রভৃতির মধ্যে প্রকাশ পায় । সুতরাং বিভিক্ষ বৃত্তির অন্তর্ভূক্ত 
লোকদের সমরূপ জীবন-বাপনের রীতি থাক৷ বিচিত্র নহে। অর্থনোতিক শ্রেণী ও 
মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীর মধ্যে পার্থকা নির্দেশ কাঁরয়। সর্বপ্রথম আলোচনার অবতারণা করেন 
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ম্যাক্স হ্যেবার (0487 6৮০1) | তাহার আলোচন৷ অনুসরণ করিয়।৷ সমাজততৃবিদগণ 
এই বিষয় সম্পর্কে অনেক গবেষণ। কারয়াছেন । এই প্রসঙ্গে বটোমোরের (8০৫:০- 
17016) নিয়োক্ত উত্তি প্রাণধানযোগ্য 1..,.....10 ড/650৩77 80০1605$, 1106 
800181171618101)9 15 70৩ 00185110060 1655 09 ৪00181 018956$ 8100 11016 
65 89005 80005, 716 01061610006, 0108019, 1$ 0০(/০61) £& 
10161810109 ০18 81811 10001700061 01 01869101560 01 1081019 01591019560 
3০001001010 8105 %/1)056 16181101005 10 6201) 011761 816 21)080- 
1018010) 8100 2 10168191019) ০ 11001061005 10199, 10016 ০০011601] 
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অর্থাৎ পাশ্চাত্য সমাজগুলিতে সামাঁজক স্তর-বিন্যাস বালিতে মুখ্যতঃ মর্যাদা-অনুসারী 
শ্রেণীবিভাগ বুঝায়; অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ অপেক্ষাকৃত গৌণ স্থান অধিকার করে। 
এই দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অর্থনোতিক শ্রেণীবিভাগ 'বাভন্ন 
শ্রেণীর পারল্পরিক সম্পর্ক দ্বন্রমূলক, কিন্তু মর্যাদা অনুসারী শ্রেণীবিভাগে বাভল্ন 
শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রাতযোগিতামূলক । এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর 
সমকক্ষ হইতে বা অপর শ্রেণীকে ছাপাইয়। যাইতে সচেষ্ট থাকে । সুতরাং মর্যাদা 
অনুসারী শ্রেণীব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পারক সম্পর্ক অর্থনোতিক শ্রেণীর ন্যায় 
সুস্পষ্ট এবং সুনাঁদষ্টভাবে নির্ধারত থাকে না। সামাঁজক মেলামেশার ক্ষেত্রেও 
ব্যাপক ব্যবধান পাঁরলাক্ষত হয় না। 

ভারতবর্ষে শিষ্প এবং প্রযুন্তিবিদ্া৷ ব্যাপকভাবে বিস্তুতি লাভ করে নাই । তাহা 
ছাড়া, এখানে জাতিভেদপ্রথ প্রচলিত আছে। এই দুইটি কারণে এই দেশে এখনও 
মর্যাদা অনুসারী শ্রেণীর আস্তিত্ব বিরল। তবে নগর-জীবনে মধাদা-ব্যজক লক্ষণসমূহ 
খীরে ধীরে প্রাধান্য পাইতেছে। ইহার নিদর্শন সুস্পষ্ট । নগরবাসীদের কেনাকাটা, 
দেওয়া-থোওয়া, গৃহসজ্জার সাজ-সরঞ্জাম, পোষাক-পারিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ের প্রাত লক্ষ্য 
রাখিলে দেখা যাইবে, অনেক ক্ষেত্রে তাহার৷ সাধ্যাতীত খরচপন্র করেন । যুন্ত হিসাবে 
প্রায়ই বাঁলতে শুনা যায় £' অন্য সকলে যখন এইভাবে দেওয়া-থোওয়।৷ করে, আমাকেও 
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কারতে হয়। না হইলে মান থাকে না+। সুতরাং মান রাখার প্রচেষ্টার্প ঢেউ 
অদূর ভবিষ্যতে সারা সমাজে পরিব্যাপ্ত হইবে, ইহা অনুমান করা অমূলক নহে । 
বটোমোর যাহাকে ০০1109601৬৩ বা প্রতিযোগিতামূলক এবং ০170180$৩ ব। 

অনুকারী পারস্পারক সম্পর্ক বাঁলয়াছিলেন তাহারই বাঁহঃপ্রকাশ এই ধরনের কথাবার্তা 
এবং আচার-আচরণে দেখিতে পাওয়া যায়। মর্যাদা অনুসারী শ্রেণীব্যবস্থায় 
প্রাতযোগিতামূলক মনোভাব থাকায় সুখ ও সমৃদ্ধি আপোঁক্ষিকভাবে বিবেচিত হয় । 
প্রয়োজনীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাব বা অন্যান্য জিনিষপন্র থাকিলেই সন্তুষ্টি 
আসে না। প্রতিবেশীদের বা পাঁরচিত গণ্তীর মধ্যে কাহার কি আছে ব৷ না-আছে 
তাহার উপর সন্তুষ্টি নির্ভর করে। ভারতবর্ষের সনাতন জীবনাদর্শ হইতে এই 
মনোভাবের পার্থক্য উল্লেখ করা প্রয়োজন । তাহা হইলে কালপ্রবাহে সমাজের যে 'কি 
আমূল পরিবর্তন হয় তাহা বুঝা যায় । ধর্ম যুধিষ্টিরকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন । 
তাহার একটি প্রশ্ন ছিল £ "* কোন্‌ জন সুখী হয় এই চরাচরে ”। এই প্রশ্নের উত্তরে 
যুধিষ্টির বলিয়াছিলেন £ 

« অপ্রবাসে অধণে যাহার কাল যায় । 

যদ্পি পরাহ্ু কালে শাক অন্ন খায় ॥ 

তথাপি সে জন সুখী সংসার ভতর ” |] 
অর্থাং যে নিজ গৃহে খণগ্রস্ত না হইয়া ক্-আঁজত শাকান্ন খাইয়া জীবনযাপন করে, 
সে-ই সংসারে প্রকৃত সুখী । এই জীবনাদর্শ ভারতবর্ষে আবহমান কাল হইতে চলিয়। 
আসিতেছে; প্রকৃত পক্ষে, প্রাক শিস্পযুগীয় সব সমাজেই অনুরূপ আদর্শ স্বীকৃত 
ছিল, কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নহে । শিপ্প-প্রধান সমাজে জীবন যে ক জটিল হইয়া 
পাড়িয়াছে উপরোক্ত দৃষ্টিভাঙ্গর পাঁরবর্তন তাহার অন্যতম নিদর্শন । 

আমাদের সমাজ-জীবনে যে প্রতিযোগিতামূলক এবং অনুকারী পারস্পরিক সম্পর্ক 

অতীতকালে বিরল ছিল তাহার একটি সুন্দর ছবি বাপনচন্দ্র পাল মহাশয়ের আত্ম- 
জীবনী হইতে উদ্ধত করা হইল । “ আমাদের গ্রামের নিকটেই একজন বড় জমিদার 
ছিলেন, জাতিতে তেলী বা কলু । আমাদের অণ্ুলের তেলীদের মধ্যে সামাজিক পাধাস্ত 
ভোজনে এই প্রথা ছিল যে, তাহারা এক একট। মোটা মুলী বাশের উপরে দশ পনের 
জন করিয়। সার 'দিয়৷ খাইতে বাঁসতেন । কলাপাতায় খাদ্যাদি পরিবেশন হইত, আর 
কাসার ব পিতলের ঘটিতে পানীয় জল থাকিত, এক এক ঘটি হইতে চার পাঁচ জন 
মাঁলয়৷ পান কারিতেন। একবার এই জমিদার জ্ঞাতিবর্গকে নিমন্ত্রণ কারিয় দ্বতন্ স্বতন্ত্র 
পাড় পাতিয়া থাল৷ গ্লাস সাজাইয়৷ করজোড়ে যাইয়া তাহাদিগকে আহার স্থলে ডাকিয়। 
আনিলেন | ১০০০০, খাবার ঘরের দরজায় গিয়া ইহার দাঁড়াইয়া রহিলেন । 
বাঁসতে অনুরোধ কাঁরলেও নাঁড়লেন না । তখন তাহার কি অপরাধ হইয়াছে গৃহঙ্কামী 
জানিবার জন্য অনুনয় কাঁরতে লাগলেন । জ্োষ্ঠদের মধ্যে একজন সকলের মুখপান্ন 
হইয়। বাললেন, তুমি কি আমাদের অপমান কারবার জন্য এই নিমন্ত্রণ করিয়াছ ?। 
তুমি ধনী, তোমার ঘরে বিস্তর থালা গ্লাস আছে; আমরা গরীব, তোমাকে যখন: 


1 ওর দীনেশ চন্ত্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত কাশীদাসী মহাভারত পৃ ৫১৭ 
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আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিব, তখন ত এইরুপ পাঁড় সাজাইয়।৷ খাইতে দিতে 
পারিব না । এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে আমাদের সামাঁজকত৷ চলে না, আমরা তোমার 
বাড়ীতে আর জলগ্রহণ কাঁরতে পার না। জমিদার মহাশয়ের তখন চৈতন্য হইল । 
টাকার জোরে তিনি যে স্বজনবর্গের চাইতে উঁচু হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহ! 
বিফল হইল | পরে মুলীবাশ ও কলাপাতা আনিয়া খাওয়াইবার আয়োজন করিতে 
হইল ”।! বিপিনচন্্র পাল মহাশয় প্রায় একশত বৎসর পূর্বেকার গ্রাম-বাংলার 
এই ছবিটি আকয়াছিলেন । তখনকার 'দনে বর্তমান কালের মত মান রাখার তাগিদ 
কেহ অনুভব কাঁরতেন না। ধনবণ্টনে বৈষম্য এবং জাতিভেদপ্রথ। থাক সত্তেও 
মর্যাদাব্ঞ্রক লক্ষণগুলি আয়ত্ত করবার সাধ্যাতীত প্রচেষ্টা বিরল ছিল । 


ভারতীয় বর্লাশ্রস প্রথ। 

বহু প্রাচীন কাল হইতে জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত রহিয়াছে । 
কবে কিভাবে ইহার উপাত্ত হয়, এই বিষয় লইয়া অনেক তর্কাবিতর্ক 
হইয়াছে এবং এখনও কোন স্ছির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। 
দীর্ঘকাল ধাঁরিয়া প্রচলিত থাকার ফলে অন্যান্য আচার-ব্যবস্থার ন্যায় জাতিভেদ 
প্রথারও নানারকম পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে। প্রথমে যে-ভাবে ইহা শুরু হইয়াছিল 
এবং বর্তমানে যে-ভাবে ইহা প্রচলিত আছে, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু 
তাহা অনুমান করা কঠিন। সুতরাং সমাজতর্তের দিক হইতে ইহার তাৎপর্য 
বুঝতে হইলে জাতিভেদ প্রথার এঁতিহাসক পর্যালোচনা কাঁরয়। বঙমানে 
আমাদের মধ্যে এই প্রথা যে-ভাবে প্রচলিত আছে সেই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 
করা প্রয়োজন । তাহা হইলে এই প্রথার যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব হইবে। 
সেইজনা প্রাচীন শাস্টগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক । 

প্রাচীন শাস্্গ্রন্থাদিতে জাতি শব্দটির পারবর্তে বর্ণ শব্দটি ব্যবহত হইয়াছে । 
ধণ্থেদের পুরুষ সৃত্তের একটি মন্ত্রে বল। হইয়াছে, সেই [বরা পুরুষের "ব্রাহ্মণ 
মুখ ছিলেন, রাজন্য বাহুষ্করূপ ছিলেন, তাহার উরু বৈশ্য ছিলেন এবং পদদ্ধয়, 
হইতে শুদ্ধ জাত হইয়াছিলেন।” গ্ীতায় শ্ত্রীভবানের উত্তি উল্লেখষোগ্য £ 
চাতুবর্ণাং ময়। সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ 1” (৪1১৩) অর্থাৎ আমি গুণ ও কর্মের 
বিভাগ অনুসারে চারি বর্ণের (ত্রাহ্ষণ, ক্ষা্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) সৃষ্টি কারয়াছ। 
পুরুষ সৃত্তের মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নির্লকুমার বসু মহাশয় নিম্নোন্ত 
উনন্ত করিয়াছেন । “ধশ্থেদের উীল্লাখত মন্ত্রের সরল অর্থ কাঁরলে মনে হয়, চারিটি 
বিশেষ গুণসম্পন্ন এবং বাভল্ন কর্মাবশিষ্ট বর্ণের সমাবেশের দ্বারা সমগ্র সমাজদেহ 
গঠিত হইয়াছে । সন্ত, রজঃ এবং তমোগুণের [াভন্ন মানার সংযোগের ফলে 
চার বর্ণের মধ্যে গুণের তারতম্য দেখা যায় ।:*.**** প্রাচীন ভারতবর্ষের মানুষ 
যখনই বিভিন্ন জাতির সাহত পারিচিত হইয়াছে, তখন গুণ ও কর্ম দোখিয়া 

1 বিপিন চত্র পাল £ সভভর বৎসর |! আত্মজীবনী | ব্লগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড । 
কলিকাতা-৬। ১৯৬২। পৃষ্ঠা ১২৯ 
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না কোন বর্ণের মধ্যে সেই জাতির স্থান নির্দেশ কারবার চেষ্টা কারয়াছে । 
যাদ কোন জাতির অভ্যস্ত কর্ম ঠিক ত্রাহ্মণাদ চার বর্ণের কোনটির 
হৃবহ্ মাঁলয়া না যায়, তাহাদগকে মিশ্র গুণসম্পন্ন বাঁলয়। মনে হয়, 
তবে সেই জাতি কোন্‌ বর্ণে স্থান পাইবে? এই সমস্যা মনু, যাজ্ঞবন্ধ্য, 


সঙ্করজাতিসন্ভৃত আপাততঃ আধ্যবং প্রতীয়মান কিন্তু অনার্ধ্য-_এবন্ৃত ব্যন্তির 
কর্মদর্শনে জাতানর্ণয় কারবে' ।--.."মনুসংহত৷ পাঠ কাঁরলে আমর। আরও দোঁখিতে 
পাই যে, প্রত্যেক জাতিরই একটি নিদিষ্ট বৃত্ত ছিল। সেই জাতিগত বাঁত্তর 
বিষয়ে বিবেচনা কারয়৷ স্মতিকারগণ কোন্‌ জাতির পক্ষে কোন্‌ বর্ণের মধ্যে 
স্থান পাওয়৷ উচিত তাহা নির্ধারণ কারতেন এবং প্রত্যেকে কিরুপ সামাজিক 
মর্যাদার আঁধকারী হইবে তাহাও স্থির করিয়া দিতেন ।” | ইহ। হইতে স্পব্টভাবে 
প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনেরা একাদকে যেমন কতকগুলি গুণকে উত্তম এবং কতক- 
গুলি গুণকে অধম বালিয়া গণ্য করিতেন, অপর পক্ষে ঠিক তেমাঁন কতকগুলি 
বৃত্তিকে শুদ্ধ এবং কতকগুলি বাস্তকে অশুদ্ধ বিয়।৷ বিবেচনা কারতেন । এইভাবে গুণ 
ও কর্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের সৃষ্টি করেন । 
ইহা অনুমান করাও অসঙ্গত হইবে না যে, প্রথমাবস্থায় বর্ণ-বিন্যাসের 'ভাত্ত গুণ ও 
কর্ম হওয়ায় বিভিন্ন বৃত্তি কৌলিক বা জাতিগত বৃত্তিতে পারণত হয় নাই। 
"বৈদিক যুগে 'শিল্পবান্ত সম্পর্কে গ্বাধীনতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূগু 
ধাঁষ মন্ত্র রচনা কাঁরয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহার বংশধরগণের সম্বন্ধে বল৷ হইয়াছে, 
তাহার রথনিমাণে দক্ষ ছিলেন ।”2 

বর্ণ-বিন্যাসের ভীত্ততে সমাজ গড়ার পশ্চাতে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
ুস্তি ছিল তাহা অস্কীকার কারবার উপায় নাই। বর্ণ-ব্যবস্থার মূল্যায়ন করিবার 
সময় আমরা এই বিষয়টি বিস্তারতভাবে আলোচন।৷ করিব। কিন্তু তাহার 
পূর্বে বিভিন্ন কাজকর্ম কিভাবে এবং কোন্‌ সময়ে একান্তভাবে কুলবিশেষ 
বা জাতাবিশেষের আয়ন্তাধীনে আসে সেই সম্পর্কে আলোচন।৷ করা আবশ্যক । 
এই বিষয় লইয়া অনেক তর্কাবিতর্ক হইয়াছে । উপযুস্ত নিভরযোগ্য তথ্যপ্রমাণাদিরও 
অভাব রাহয়াছে। সুতরাং নিঃসংশয়ে কোন ছু বলা যায় না। তবে 
পগ্ডতগণ অনুমানানভর যেসব তত্বের অবতারণা করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে 
বিবৃত কর৷ হইল । 

প্রথম ধারণাটি ছিল এইর্প। যখন আর্ধর প্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন 
তখন তাহার জাতিভেদ বা বর্ণভেদ সম্পর্কে 'কন্ছু জানিতেন না। কিন্তু উত্তর- 
পশ্চিম দিক হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার! পূর্ব ও দাক্ষিণ দিকে বত অগ্রসর 
হইতোছিলেন, তাহার! তত স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসেন এবং আঁধকাংশ 


টু রি নি 2৫ 
2 তদেৰ পৃষ্ঠা ৯৫ 
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ক্ষেত্রে আর্ধরা অনার্দের তরফ হইতে বাধার সম্মুখীন হন । অনার্ধদের সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে যে, তাহারা 'ঘোর' অথব। কৃফবর্ণ এবং 'অনাস' , অর্থাৎ আর্যদের তুলনায় 
তাহাদের নাঁসক৷ খবকায় ছল । ইহাদের বাধ প্রাতরোধ কারতে গিয়া আর্যদের মধ্যে 
শোর্যবীর্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয় বলিয়৷ একটি শ্রেণীর উত্তব হয়। আবার উন্নত মেধাসম্পন্ন 
কিছুসখ্যক লোক আর্দের প্রাচীন এীতহ্য ও স্তোত্রগল স্মৃতিতে ধাঁরয়া 
বাখিতেন এবং যাগযজ্ঞ ও পৃজাপার্ধণাঁদ সম্পাদন করিতেন । তাহার ব্রাহ্মণ 
বাঁলয়া পারচিত হইলেন । বাকি সব লোক বিশঃ অথবা সাধারণ লোক বাঁলয়া 
পারাঁচত ছিলেন । আদিম আঁধবাসীদের মধ্যে যাহারা আধদের বশ্যত। স্বীকার 
কারয়া আধধর্ম গ্রহণ করেন, তাহারা সমাজের নিম্স্তরে শূদ্র বাঁলয়া পারাঁচত 
হইলেন । 1] এই মতবাদ দুইটি কারণে গ্রহণযোগ্য বাঁলয়া মনে হয় না। 
প্রথমতঃ, এই মতবাদ অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পূর্বে আর্দের মধ্যে 
বৃত্তভেদজনিত কোন শ্রেণণীবভাগ ছিল না; এই ধারণা ইতিহাসের দিক হইতে 
সম্পূর্ণ অমূলক । দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বৃত্তিগুলি কিভাবে এবং কেন কোলিক 
বৃত্তে পাঁরণত হইল ইহার কোন ব্যাখ্যা এই মতবাদে পাওয়া যায় না। 

দ্বিতীয় ধারণা অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রবেশ কারবার পূর্বেই আর্দের মধ্যে 
বাত্তাভীত্তক তিন শ্রেণীর আন্তত্ব ছিল। এই তিনটি শ্রেণী হইল ব্রাহ্মণ, ক্ষন্রিয় 
এবং বিশ । তবে বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণীগুল তখন বংশগত ছিল না। এই 
মতবাদের সমর্থনে বল৷ যায় যে, সেই যুগে ইরাণীয়দের মধ্যেও অনুরূপ তিনটি 
শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। জরোয়াধ্্ীয়াদের (20198501819) ধর্মগ্রন্থ জেন্দ- 
অবেস্তাতে (267-455518) ডীল্লাখত অথ.বন (40712%87) বা যাজক এবং 
রথেষ্টর (২8855081) বা রথচালক বোঁদক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রতিরূপ বলিয়। 
মনে হয়। জেন্দৃ-অবেস্তাতে ডীল্লাখত বাস্ত্্য ড৪50758) বা কৃষক এবং হৃইতে 
(59109) বা মিশ্্রী বৌদক 'বিশের সমগোত্রীয় বলিয়৷ মনে কর যাইতে পারে। 
কিন্তু ইরাণে থাকাকালীন ব৷ ধণ্ধেদের প্রথম যুগে উপরোন্ত বাঁন্তগুলি কৌলিক 
বৃত্ততে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে 
ডন্তর বটকৃফ ঘোষের মন্তব্য উদ্ধত করা হইল । “70900 075 118%৩010 
4৯1১2105200 005 11210181708 ০01 0106 82 ০01 (06 03801)85 ৬1015... 
08501100115 ০1855-001950109815) 8.5 15 110619515 10 6৬০ ১০০1৩ 
01820 1085 160 9615100 (016 50805 ০01 19117010155 582%8£619. 981 
07615 19 11091101060 90০৬ 0090 006 80010 11891119109 01 005 
চ২15৬০৫10 41205 ৬516 8175809 011060 1110 089055.2 


পরবর্তী যুগে আর্ধ সমাজের শ্রেণীবিভাগ ভারতবর্ষে এবং ইরাণে দুইটি সম্পূর্ণ 


1, ৬০ 1৮. 4১৮8: 59০12] 200 5২611810199 1166 11) (086 0311198 500783. 
৮9002819০9০ 19600. 80100৮89 7, 1954. 78855 1-2, 
2 190 85805915958 2 মুড 10981 ০91 15 (৪100, 85005058010 [50001৩5) 
81081818 1181)910)91898, 091০000 6, 1947. 2৪৪০ 49. 
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ভিন্ন ধারায় গাড়িয়া উঠে। ভারতবর্ষের ন্যায় ইরাণে চাতুর্বর্ণোর অনুর্প কোন 
কাঠামোর উন্তভব হয় নাই এবং বিভিন্ন বৃত্তিগুলও কোলিক বৃত্তিতে পাঁরণত হয় 
নাই । ইহার কারণ ব্যাখ্য। কারতে গিয়া অনেকে বলেন যে, ইরাণে আর্ধগণ 
কৃফকায় কোন আদম অধিবাসীর সংস্পর্শে আসেন নাই । সুতরাং নিজেদের 
স্কাতন্তয এবং বিশুদ্ধতা রক্ষা কারবার জন্য কোন দৃঢ় বা অনমনীয় সমাজ-ব্যবন্থা 
গাঁড়য়। তুলিবার প্রয়োজন ছিল না। অপর পক্ষে, ভারতবর্ষে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ধরনের ছিল। এখানে আধগণ কৃষ্কায় আদিম আঁধবাসীর সংস্পর্শে আসেন । 
মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্জার ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয় আদিম আধবাসীদের 
জীবন-্প্রণালী যে কেবল স্বতন্ত্র ছিল তাহা নহে; হয়ত আর্দের জীবন-প্রণালী 
হইতে উন্নত ছিল। সুতরাং ইহাদের সম্পর্কে আর্ধদের মধ্যে ঘৃণা এবং ভয়- 
'মাশ্রত প্রাতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া অগ্কাভাবিক ছিল না। তাহাদের মধ্যে যে-শ্রেণী- 
সচেতনত। ছিল তাহা এই অবস্থায় আরও তীব্র হইয়া উঠে । বেশাম (92511217)) 
এই প্রসঙ্গে নিম্োন্ত মন্তব্য কারয়াছেন । “"[॥। [0015 01995 91190202110) 
66৬ [0015 11810 10010, 18 05 ৬০৫1০ [0911090, ৪ 51000211011 21956 
1901)91 11006 1190 00162111178 1] ১০0) 4102 (008, 101) &, 
00127112110 0917 1111)01105 91115110600 10981100811) 1 00100 210৫ 
105 50011517909 ০0৮9: 2 08110617 119)01109.1 আর্দের আধিপত্য 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষ্ককায় আদিম অধিবাসীগণকে আর্ধ শ্রেণী-বিন্যাসের নিম্ন 
স্তরে স্থান দেওয়া হয়। এই সম্পর্কে বেশাম বলেন £হ [105 08110-510101060 
8৮০01151172] 10098174 & [01805 011 11) 0116 09591776170 01 (06 
/&17921 99০1981 95110000685 8 5611 1101) 06৬/ 7151)05 8100 19179 
0138111015.52 এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে, আধুনিক যুগে শ্বেতবর্ণ- 
কৃষবর্ণভেদজনিত সমস্যার সমাধান হিসাবে শ্বেতকায় লোকেরা নিজেদের সমাজ- 
জীবন হইতে কৃষকায় লোকদের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন কয়া রাখার গঙ্থা 
(56816880102) বাছিয়া লইয়াছেন। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষায় আর্ধরা অনার্ধদের 
নিজেদের সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন না করিয়া আর্ধ-সমাজের মধ্যেই আত্তীকরণের 
(839117)1191012) উদ্দেশ্যে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই স্থান নির্দিষ্ট কাঁরয়া৷ দেন । এই 
সম্পর্কে নিম্লকুমার বসু মহাশয়ের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য £ পি, ভারতবর্ষীয় 
সমাজ বহু জাতির সংশ্লেষের দ্বারা রাঁচিত হইয়াছে । অপরাপর দেশেও তাহাই 
হয়, এবং বিজেতা জাতির প্রভাবে বিজিত জাতি অনেক ক্ষেত্রে দ্বীয় রাজনোতক 
এবং অর্থনৌতক স্কাতন্থ্য হারাইয়৷ ফেলে। একে অপরকে শোষণ কাঁরয়া৷ নৃতন 


একটি উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থ। নির্মাণ করে । "তত ভারতবর্ষে যে তেমন 
হয় নাই, তাহা নহে ।..:৮৮ কিন্তু ইহার মধ্যেও ভারতবর্ষের প্রাতিভা এক নূতন 
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দিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল ; যাহার ফলে নানা রাজনোতিক উত্থানপতন ও ভাগ্য- 
বিপর্যয়ের মধ্যেও ভারতবর্ষ স্বীয় সংস্কাতিকে মরণের অপঘাত হইতে বাচাইতে সমর্থ 
হইয়াছিল। সেই কৌশলটি আমর৷ বর্ণব্যবস্থার মধ্যে দেখিতে পাই। প্রাচীন 
ভারতীয় সমাজতত্বিদগণের মতে বর্ণব্যবস্থা সকল সমাজেই প্রযোজ্য । যেখানেই 
বহু জাত মিলিত হইতেছে, তাহাদগকে চার মৌলিক বর্ণে স্থান 'দিয়া, সংশ্লিষ্ট 
কারয়া একটি বৃহত্তর সমাজ গঠন কর৷ যায়। সমাজের প্রয়েজনে, স্বীয় গুণ ঝ 
প্রতিভ। অনুসারে যে যে-কাজ করে, সে যাঁদ সেই কজেই নিযুস্ত থাকে, এবং 
সমাজও যাঁদ এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে যে সেব্যান্ত বা তাহার পরে 
অনুরূপ বীত্তধারী ব্যন্তি অনাহারে মারবে না, সকলে পরস্পরের সহযোগতার জন্য 
সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করিবে, তাহ। হইলে পরস্পরের বাহুবন্ধনে যে দৃঢ় সমাজ গাড়ুয়। 
উঠে, তাহার শল্তি বেশি হয়।”] 

যাহারা সমাজের নিম্ন স্তরে স্থান পাইয়াছিল, তাহারা নানা অসুবিধা বা 
বাধানিষেধের সম্মুখীন হইয়াছিল। কিন্তু তবুও কি কারণে তাহারা এই সমাজ- 
ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল ইহার কারণ বিশ্লেষণ কাঁরতে গিয়। বসু মহাশয় 
বলেনঃ “বর্ণণত সমাজের অন্তরে যে অর্থনৌতক মেরুদণ্ড বর্তমান ছিল, এবং 
স্বধম পালনের যে আশ্বাস বহু জাতি লাভ করিয়াছিল, তাহারই কারণে ভারতীয় 
সমাজে 'বাঁজতের বিদ্রোহ দেখ। দেয় নাই ; অথবা৷ দেখা দিলেও বোশি দূর পর্যন্ত 
তাহা অগ্রসর হইতে পারে নাই। অথচ ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে আপান্ত ফা 
বিদ্রোহের কোন কারণ ছিল না, এমন মনে করিবার হেতু নাই। সকল দেশের 
বিজেতাগণ যাহ। করিয়া থাকেন, ভারতীয় সমাজেও তাহার প্রমাণ স্পষ্টভাবে 
পাওয়া যায়। বিজেতাগণ স্বীয় শ্রেণীগত দ্বার্থ পুষ্টির জন্য পারশ্রমের ভার 
উত্তরোস্তর শুন্রবর্ণের উপরে চাপাইয়া দিতে লাগিলেন; বিজিত জাতির পুরোহিত- 
কুলকে ব্রাহ্গণবর্ণে স্থান দিলেও নিম্বপদবীর আঁধকারী করিয়া রাখিলেন এবং নিম্ব- 
বর্ণকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ এবং যোগতপের আধিকার হইতে বণ্চিত 
কারলেন।”2 

অনেকে চাতুবর্ধের কাঠামো টিকিয়া থাকার কারণ হিসাবে ব্রাহ্মণের “কুট- 
কৌশলী” বুদ্ধির উল্লেখ করেন। চাতুর্বণ্য সম্পর্কিত নিয়মকানুন এবং 'বাঁধানষেধ 
ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্ণাত এবং প্রযুস্ত হইত । সুতরাং অন্যান্য ক্ষমতাভোগা শ্রেণীর 
ন্যায় তাহারাও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ কাঁরয়াছিলেন । বর্ণব্যবস্থ্ার সঙ্গে ধর্মের 
যোগসাধন কারয়া তাহার চাতুরবণ্য সম্পর্কে সাধারণ লোকের মনে এমন একটি 
সংস্কার গাঁড়য়৷ তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যাহা এই ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় কারতে 
সাহায্য করিয়াছে । এই প্রসঙ্গে ডন্টর বটকৃকক ঘোষের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইল £ 
“10 10018 10516 ৪8810016550 £ ০6:6110 88065 0০ 5120166 076 
০8৪1০-189/5, 1২211761 005 08506-18৬5 ৬০15 2200:060 ০01 0106 
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ডক্টর ঘোষের উপরোন্ত মন্তব্য আংশিক সত্য, পুরাপুরি সত্য নহে । কেবল- 
মানত ধর্মের বেড়াজাল দিয়। হিন্দু সমাজব্যকস্থাকে দুই হাজারেরও আঁধিক কাল 
টিকাইয়া৷ রাখা সম্ভবপর হইত না। হহিন্দুসমাজের মধ্যে “আর্থিক ভাগ্যের স্থিরতা 
ও আচারপালনের স্থির আধকার” ন৷ পাইলে সাধারণ লোক কোন অবস্থাতেই 
কেবলমাত্র ধর্মের খাতিরে বর্ণব্যবস্থা খুশি মনে মানিয়া চালিত ন৷ বলিয়া মনে হয় । 
এই সম্পর্কে নির্মলকুমার বসু মহাশয় নিম্নোন্ত মন্তব্য কাঁরয়াছেন £ “ইহার মূলে 
পৃধু ব্রাহ্মণের শঠতা অথব৷ শূদ্রুগণের অন্ধ কুসংস্কার আছে বলিয়া নিষ্কাঁতি পাইবার 
উপায় নাই। জগতের অন্যত্র যেরুপ সামাজিক বিদ্রোহ ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষে তাহা 
শুধু জাতীয় নিবার্ধতার কারণে ঘটে নাই বলিলে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দায় 
হইতে খালাস পাওয়া যায় না। মূলে রাহয়াছে, আপামর ,সাধারণের মনে বর্ণ- 
ব্যবস্থার প্রাতি আনুগত্য । বর্ণব্যস্থার অর্থনোতক ভারকেন্দ্রের স্থৈর্যের বশেই 
ভারতীয় সংস্কৃতির চ্ৈর্য সম্ভব হইয়াছিল । এই মৌলিক সত্যটি হদয়ঙ্গম করিবার 
[বিশেষ আবশ্যকতা আছে ।”2 


বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে আরেকটি ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে । “******** বর্ণব্যবস্থার 
মূলে একটি বুদ্ধ ছিল, মানুষ সমাজের দাস। সমাজের জন্য নির্ধারিত সেবা 
করিয়া কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষী স্বীয় জীবনযাপন করিয়া 
থাকে । সমাজকে তাহারা দেখে এবং সমাজও তাহাদের দেখে । আঁধকার এবং 
দায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জাড়ত 1৮3 ভারতবর্ষে প্রত্যেক বর্ণের সমাজের প্রাতি দায়- 
দায়িত্ব সুনির্দষ্ট করা ছিল। প্রত্যেকেই জাতিগত স্বধর্ম পালন করার কথা 
বল৷ হইয়াছিল । “ধর্ম আমাদের, দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্রু সকলকেই কিছু না৷ কিছু ত্যাগের 
পরামর্শ দিয়েছে । ব্রাহ্মণকেও অনেক ভোগাবিলাস ও প্রলোভন পরিত্যাগ করবার 
উপদেশ দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু, তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রচুর সম্মান পেয়েছিল । 
না পেলে সমাজে সে নিজের কাজ করতেই পারত না। শৃদ্রুও যথেষ্ট 
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আগ হ্বীকার করেছে, কিন্তু সমাদর পায় নি।” 1 শৃদ্রের সমাদর না পাওয়ার 
মধ্যেই বোধহয় ভারতী সমাজ-ব্যবস্থার, তথা সারা দেশের, অবনতির অন্যতম 
কারণ নাহত। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অগ্রগাঁতও এই কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইবে৷ 
এই সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঁলয়াছেন £ “দ্বধর্মরত শূদ্রের সংখ্যাই 
ভারতবর্ষে সবচেয়ে বোঁশ, তাই এক দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ শূত্রধর্মেরই 
দেশ । **" "এই আঁত প্রকাণ্ড শৃদ্রধর্মের জড়ত্বের ভারাকর্ষণে ভারতের সমস্ত হন্দু- 
সম্প্রদায়ের মাধ হে্ট হয়ে আছে । বুঁদ্ধসাধ্য জ্ানসাধ্য চারিব্রশান্তসাধ্য যে-কোনো 
মহাসম্পদলাভের সাধনা আমরা আজ করতে চাই তা এই প্রবল শূত্ুত্বভার ঠেলে 
তবে করতে হবে_তার পরে সেই সম্পদকে রক্ষা করবার ভারও এই অসীম অন্ধতার 
হাতে সমর্পণ করা ছাড়া। আব উপাষ নেই । এই কথাই আমাদের ভাববার কথা 12 
“ ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার তাৎপর্য বুঝতে হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে 
আলোচন। করার প্রযোজন বাঁহযাছে। বর্ণাশ্রমধর্ম বাঁলতে দুইটি বিষষ বুঝায় । 
প্রথমটি হইল, একটি সাধারণ ধর্ম বা আচরণাঁবাঁধ বর্ণানবিশেষে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য । দ্বিতীয়টি হইল, নিজ নিজ আঁভিরুচি, ক্ষমতা এবং বয়ঃক্রম অনুযায়ী 
প্রত্যেকের ধর্ম বা আচরণাবিধি স্বতন্ত। যেমন, স্বত্বগুণসম্পন্ন ব্যান্তর এবং তমোগুণ- 
সম্পন্ন ব্যান্তত আচরণাঁবাধ পৃথক । আবার কিশোবের আচরণাবাধ বৃদ্ধের 
আচরণাঁবাধ হইতে স্বতন্্।  বর্ণাশ্রমধর্ম দ্বীকাব কাঁরয। প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণ 
সম্চিস্কার্থের সঙ্গে বাঞিস্বার্থের সমস্বয়সাধন করিতে প্রযাসী হইয়াছিলেন। এই 
সম্পর্কে বেশামের উীন্ত উদ্ধৃত কবা হইল ঃ “713 00091:0911511-501076 1৪০০৪- 
110100 108 107211 25 1801 079 52170, 200 11780 00616 15 £, 
[161810105০1 ০1935, 5901) ৬101) 105 561091869 ৫0155 910 ৫15611)0- 
0৬০ 259 ০1 1169, 1 0106 ০ 07০ 10093 90101101176 19210165 01 
21101600 11101918 90901910953 

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ণাশ্রমধর্ম যে উদার আদর্শ এবং বাস্তববুদ্ধির 
উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই আদর্শ কোনকালেই যোলআন। পালিত হয় নাই। 
রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বাঁলয়াছেন যে, শুদ্র ছাড়। অন্য কেহ দ্বধর্ম পালন করেন নাই। 
সমাজশাসনের ভার ধাহাদের উপর ন্যন্ত ছিল, তাহারা সংকীর্ণ দ্বার্থবুদ্ধি দ্বারা 
পাঁরচালিত হইয়াছিলেন। শ্রেণীগ্কার্থে সমসিস্কার্থকে বিসর্জন দিতে কুষ্ঠা বোধ 
করেন নাই। শোষণ এবং উৎপাঁড়ন শুদ্রজাতির ভাগ্যকে বিড়ীন্বত কাঁরয়াছে 
প্রাতি পদে পদে। আর্য সভ্যতার উদার সংশ্লেষের আদর্শ ভেদনীতি এবং 
গৌড়ামির আঘাতে চূর্ণ কির্ণ হইয়া গিয়াছে । যাহা সর্বকালের মানুষকে মুন্তর 
পথ দেখাইতে পারত, তাহা নিম্বজাতর পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়াছে। শূদ্রজাতির 
সঙ্গে সমন্ত জাতিও শৃঙ্খালিত হইয়৷ পাড়িয়াছে । 


1 রবীন রচনাবলী | জন্মশতবািক সংস্করণ । ত্রয়োদশ খণ্ড | পৃঃ ৩২৪ 
2 রবীন্ত্র রচনাবলী । জন্মশতবাধিক সংস্করণ। ত্রযোদশ খণ্ড। পৃঃ ৩২৫-৩২৬ 
3 83891)010 7705 /০০৫০:7178% 9125 10018, ৮৪৪৩ 138 
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বর্পাশ্রম প্রথা আলোচনা করিবার সময় আমাদের আরেকটি বিষয় মনে 
রাখিতে হইবে | প্রাচীন ধর্মসূত্র এবং স্মাতিগ্রন্থের লেখকের! চাতুর্বর্প্যের কাঠামোর মধ্যেই 
ভারতীর সমাজব্যবস্থাকে বাধিতে চেষ্টা কারিয়াছেন।৷ কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ অবাস্তব 
এবং বার্থ প্রয়াস বল! যায়। কারণ, বিভিন্ন বর্ণের নর-নারীর যৌন মিলনের 
ফলে অনেক বিচিত্র সঙ্কর জাতির উত্তব হয়। আবার চতুবর্ণের বাহর্ভত 
নর-নারীর সঙ্গে চাতুবণ্যব্ত নর-নারীর যৌন মিলনের ফলে বিচিততর সঙ্কর 
জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল । তাহাদের সবাইকে চাতুর্বরোর কাঠামোর অন্তর্ভুন্ত 
করা সম্পূর্ণ অযৌন্তক । সেইজন্য ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বাঁলয়াছেন £ “এই 
চাতুবর্যপ্রথা অলীক উপন্যাস, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই । কারণ, ভারতবর্ষে এই 
চাতুবর্ণের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ জন ও কোম বিদামান ছিল; প্রত্যেক বর্ণ, জন 
ও কোমের ভিতর আবার ছিল অসংখ্য স্তর-উপস্তর |”! সুতরাং চতুবর্ণ প্রথার 
মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিলে জাভিভেদ প্রথার প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে না। 
সেইজন্য শ্রীনবাস নিম্রোন্ত মন্তব্য করিয়াছেন £ *..১.১০075 12006100581 
০010619 ০016 ৬2102. 510002550011/ 00900160 0105 0%172110 (62.00199 
01 08966 ৫81116 03০ (19016101091 ০01 [916-7311051) [0০1194-%2 


জাভিঢভদ প্রথা 


বর্তমানে যে-ভাবে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত রাঁহয়াছে তাহার মধ্যে নিশ্লিখিত 
বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়। যায় । (১) জন্মসূত্রে জাতি নির্ণাত হয়। . ব্রাহ্মণ 
পারবারে জন্মাইলে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ পরিবারে জন্মাইলে কায়স্থ বলিয়া গণা 
হয়। (২) স্ব-অজত গুণের দ্বারা জাতি পাঁরবর্তন করা সম্ভবপর নহে । নির্দিষ্ট 
আচার-আচরণ পালন না কারলে কেহ জাতিভ্রষ্ট হইতে পারে। কিন্তু কোন 
অবস্থাতেই নিম্ন জাতির লোক উচ্চ জাতিতে উন্নীত হইতে পারে না। (৩) 
বিবাহাদি সম্পর্ক জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । উচ্চ নাঁচ জাতির মধ্যে 
বিবাহ রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। (৪) বিবাহ ছাড়া অন্যান্য সামাজিক 
আচার-আচরণে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পারস্পারিক সম্পর্কেও নানারকম বাধা-নিষেধ 
রহিয়াছে । যেমন, খাওয়া-পরার ক্ষেত্রে নিষেধ-বাধি। নিম্ন জাতির লোকের 
রান্না করা খাদ্য অথব৷ নিম্ন জাতির লোক স্পর্শ করিয়াছে এমন খাদ্য উচ্চ 
বর্ণের লোকদের গ্রহণ করা নিবেধ। গ্রহণ করিলে জাতিচুত হইবার সম্ভাবনা 
থাকে । ৫) বিভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতিসূচক পদবী 
দ্বার তৃলিয়া ধরা হয়। কাহারও পদবী জানিলে তাহার কুল জানিতে অসুবিধা 
হয় না। (৬) কয়েক শতক পূর্বে ভারতের প্রায় সর্ব কুল অনুযায়ী বৃত্ত গ্রহণ 
কর৷ মোটামুটি বাধ্যতামূলক ছিল এবং এখনও কোন কোন গ্রাম-সমাজে এই 
প্রথা প্রচলিত আছে । | 
1. ডষ্টর নীহাররগন রায় । বাঙালীর ইতিহাস-_-আদি পর্ব | পৃঃ ৩৩ 
2, 8. বে, 9001/88 : 5০০191 07908208৩ 10 ১1০৩1 10018, 28863 2-3. 
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উপরোন্ত বৈশিষ্ট্যগুল আদর্শ জাতিভেদ প্রথার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে। ধর্মগ্রন্থ এবং শীস্ত্রাদিতে ইহার স্বীকৃতি আছে। কোন কোন 
ক্ষেত্রে যুন্তিসম্মত ব্যাখ্য/ দিবার চেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে 
কিছু কিছু ব্যতিক্রম স্থানীবশেষে এবং সমাজবিশেষে দেখিতে পাওয়া যায । 
তবুও জাতিভেদ প্রথা বলিতে উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য-সম্বালিত সমাজ-ব্যবস্থাকে 
বুঝায় । 
বর্তমানে ভারতবর্ষে কত জাতি রাহযাছে তাহার সঠিক হিসাব দেওয়া 
শন্ত। কারণ প্রাতটি জাতি বহু উপজাতিতে বিভন্ত হইয়াছে । জাতিভেদ প্রথায় 
আচার-আচরণ এবং বৃত্তিতে শুদ্ধি-অশু্ধির মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয় এবং এই 
মানদণ্ড দ্বার জাতিতে জাতিতে পার্থক্য করা হয়। সুতরাং নিম্ন জাতির মধ্যে 
উচ্চ জাতির আচার-আচরণ বা রীতিনীতি অনুকরণ করার প্রবৃত্তি থাকা 
হ্বাভাবক। অতএব কে কতটুকু অনুকরণ কাঁরতে সক্ষম হইল তাহার উপর 
ব্যান্ত বা পারবার বিশেষের গ্বাতন্ত্টয নিভ্র করে। এইভাবে সমভাবাপন্ন 
ব্ান্ত এবং পারবারের সংখ্যা বৃদ্ধ পাইয়া উপজাতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। 
যেমন, নিরামিষ আহার গ্রহণ করা শুদ্ধির লক্ষণ এবং উচ্চজাতিসুলভ আচরণ 
বালয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং যাহারা নিরামিষ আহার গ্রহণ করিয়া 
নিজেদের পাঁরমাজিত এবং পরিশুদ্ধ বালিয়া মনে করে, তাহারা স্বভাবতই 
সমগোত্রীয় লোকদের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ এবং সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন কবে । এইরূপ 
নানাপ্রকার শুদ্ধঅশুদ্ধব্যঞ্রক বৈশিষ্ট্যের ভীত্ততে অনেক রকম উপজাতির সৃষ্টি হয । 
জাতিভেদ প্রথার বৈশিষ্টযগুল হইতে ধারণ জন্মে যে, ইহাকে নিশ্চল শ্রেণী- 
ব্যবস্থার উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যায়। অর্থাং জাতিভেদ প্রথায় এক জাতি 
হইতে অন্য জাতিতে উন্নীত হওয়ার পথ চিরতরে রুদ্ধ । তত্বের দিক হইতে 
ইহা স্বীকৃত হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যাতক্রম দেখিতে পাওয়া যায় । 

প্রথমেই আমর! শুদ্ধি-অশুদ্ধি সম্পকিত মানদণ্ডের উল্লেখ করিতে পারি! 
প্রত্যেক সমাজেই মৃল্যাভীত্তক মানদণ্ড দ্বারা শ্রেণীবিভাগ নির্ণাতি হয়। ভারতীয় 
জাতিভেদ প্রথাতেও কয়েকটি আচার-আচরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
কর হয়। যেমন, কয়েকটি বৃত্তকে হেয় জ্ঞান কর! হয় এবং কয়েকটি বৃত্তকে 
সম্মানসূচক স্থান দেওয়া হয়। চামড়া খালানো, পাকানো ও চামড়ার [জিনিষ 
তৈয়ারীর কাজ, ঠাতের কাজ, ক্ষৌরকর্ম প্রভৃতি কয়েকটি বৃত্তি নীচ জাতের 
কাজ বাঁলয়া গণ্য হয়। অপর পক্ষে, যজন, যাজন, অধ্যাপন এবং কায়িক 
পাঁরশ্রমবাঁজত সবরকম বাবু-কাজ উচ্চ শ্রেণীর উপযুন্ত কাজ বাঁলয়া !ুববোচত 
হয়। এই অবস্থায় প্রথমোল্ত বৃত্তি পারত্যাগ কাঁরয়া শেষোস্ত বৃত্তি গ্রহণ করার 
দিকে গ্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। এইভাবে বৃত্তি পাঁরবর্তন কাঁরয়া অনেকে 
নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি কারতে সচেষ্ট থাকে এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় 
নিমলকুমার বসু কোলদের ঘানির সাহায্যে তেল বাহুর করিবার রীতি সম্পর্কে 
যে মস্তব্য কাঁরয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য ৷ পূর্বে মুগ্ডারা দুই খণ্ড বৃহৎ কাঠের 


সামাজিক স্তর-বিন্যাস 115 


পাটায় চাপ দিয়া প্রয়োজনীয় তেল নিষ্কাশন করিত। কিন্তু রশচী হাজারবাগ 
এবং পালামৌ অঞ্চলে অন্যান্যদের দেখিয়া তাহারা কিছু 'কিছু শিল্পের অনুকরণ 
কারতে লাগিল। “তেলের পাট ছাড়িয়া কলুর মত ঘানি ব্যবহার কাঁরতে 
আরম্ভ করিল । কিন্তু হিন্দু সমাজে কলুর চ্ান নীচু বাঁলয়া গণ্য হওয়ায়, 
জাত হারাইবার ভয়ে, ঘানিতে বলদ ন৷ যুতিয়৷ মু গৃহিনীগণ স্বয়ং ঘানি ঠোলয়া 
তেল 'পাঁষতে লাগিল ।”! বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতির হীতহাস পর্যালোচনা! 
কারলে এই ধরনের ভূর ভুঁর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৃত্তি ছাড়া আহারাবহার 
বা সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রেও শৃদ্ধি-অশুদ্ধির মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয়। 
পূর্বে এই সম্পর্কে উল্লেখ করা৷ হইয়াছে। “উঁচ' জাতির আচার-আচরণ বা বৃত্ত 
অনুকরণ কাঁরয়৷ 'নীচু' জাতির জাত হিসাবে উন্নীত হইবার চেষ্টাকে এম, এন, 
শীনিবাস 98109101058 001) বলিয়া আঁভহিত করিয়াছেন । তিনি 58081016198- 
€101-এর নিম্লোন্ত সংজ্ঞা দিয়াছেন 2 5203101015901010 15 (15 101009$9 
17101) 2 “10৬1” [7100 08566, ০01 (11581 01 ০0861 21০1১, 
91)810563 103 001860102)5, 11091, 106091085, 200 12 ০01 116 1 
0116 ৫11606101। ০01 2 10181), 8110 160061015, 1৬/1০০-০০11) 08506. 
€060612119 50০1) 01)811863 816 10110%/60 0/ 2 01910) €0০ &. 
0121761 095101010. 10 0116 08516 10161921015 (1210 0179 08010910119 
০০০0০৩৫6৫ (0 1115 01811781)6 08505 6 07০ 10081 ০0111101710, 
10৩ 01810 13 15081110806 ০0৮6: & 1091100 ০01 (1100, 11 (9০00 
2 6০096126100 01 ০, ৮90015 005 21112] 15 90806৫6৫.+2 
অর্থাং উঁচু জাতে উন্নীত হইবার দাবি প্রথম দিকে ছ্বীকৃুত না হইলেও দুই 
তন পুরুষ পর এই দাবি মানিয়৷ লওয়। হয়। সুতরাং জাতিভেদ প্রথা কোন 
কালেই সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল ছিল না। নিশ্চল না থাকার কারণও জাতিভেদ 
প্রথার মধ্যেই নাহত। শুদ্ধ-অশুদ্ধির মানদণ্ডে 'বাভন্ন জাতির মধ্যে ভেদরেখা 
টানা হয়। কাজেই শুদ্ধাচরণ কাঁরয়া জাতে উন্নীত হইবার চেষ্টা কর মানুষের 
স্কভাব ধর্ম । ভারতবর্ষের ইীতিহাসে 'বাভন্ন যুগে আমর৷ ইহার প্রমাণ পাই । 

দ্বিতীয়তঃ, ভূমির মালিকানা উধবমুখী সচলতা (80810 110৮1111 ) 
কার্কর কারিতে অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করিয়াছে । ইহা সত্য যে, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে ভূমির মালিকানা উচ্চবর্ণের লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ । কিন্তু এই রীতির 
ব্যতক্রম আছে। নীচু, জাতির মালিকানায়ও কোন কোন ক্ষেত্রে ভূমি 
রহিয়াছে । এইসব ক্ষেত্রে ভূমির মালিকানার জোরে তাহাদের প্রভাব এবং প্রাতি- 
পত্তি এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে, অনান্য জাতির সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কেও এই 
প্রভাব এবং প্রাতপত্তির প্রতিফলন দেখা যায় । এই প্রসঙ্গে শ্রীনিবাসের মন্তব্য 
1 নির্ম বসু ঃ হিন্দু সমাজের গড়ন। 

৪ না বিশ্বভারতী গ্রস্থালয় । পৃষ্ঠা ২২ 
2 7. খে, 911101595 : 909181 0138108০6 10 2100610 10018, 2886 6 
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উদ্ধত করা হইল £ “15৩ 2০5 ৪0৫ -01530182 18101) 121000%/216 
০8$653 00101789170 96660 (8511 16180101$ 9110) 211 083059, 11 
০1001005 (1005৩ 11008119 1)181051.110015 15 09০ 01 08103 01 07৩ 
[১0119 %1)615 0১৩ 12100910108 3819 10901 0010 (1)6 73121770105 
8৪ 00617 86/21708, 8104 ০01 11901901091 ৮111950 118 6851611) [00121 
0180651) ড11151৩ 10100611% 006 00171109100 010910919 160055৫ ০০০০৫ 
0০০৫ [02 211 13121)1)105 55০60 00611 2010৩ ০01 151181903 
15801)613.] কেবলমান্র আর্থক সচ্ছলতার জোরে অন্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণের রান্না 
খাদ্য প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইয়াছে । কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় মনে রাখিতে 
হইবে । সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের মর্যাদাহানি € 8911 17. 5০০0191 19111) হইলেও 
ধর্মগত ব! শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে (10891 1211) তাহার মর্যাদা হাস পায় না। 
এই প্রসঙ্গে বেইডেলমেন-এর (83610610182) মন্তব্য প্রাণধানযোগ্য 8 “40 076 
1190 01 117001)915161)0% ] 17)1009% 610)191195156 11980 (1161৩ 216 10121) 
81683 117 ৮1010) 116921 181010 56010)9 (0 ০01091216 11)065610091)11% 
0 6০001101710 0966100)11)21119, [0 961191907 8100 1২811] 010৩ 
131810100115 /51৩ 1106 106 100591001০0: 8০01801010811 90761101 
০8566, ০0 ৬015 50001411796 00 07৩ 7805 2100 11782100175, 30 ৮% 
০0185612305 11০ 111885 ৬/০91০ [0:০998919 286০ 1180 (11535 92075 
চ3191)1)115 215 110008119 50101610)6,2 

তৃতীযতঃ, প্রত্যেক জাতিই সাধারণতঃ বৈবাহিক সম্পর্ক নিজেদের গম্ভীর 
মধ্যে আবদ্ধ রাখে । কিন্তু কোন কোর্ন ক্ষেত্রে নিম্নতর জাতির মেযেদের 
অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জাতির ছেলেদের সঙ্গে বিবাহ (অনুলোম বিবাহ ব! 
1)১616515 ) দিয়া জাতে উন্নীত হইবার প্রযাস দেখা যায় । কুলীনদের মধ্যে 
প্রচলিত একাধক বিবাহ করার কথা সুবাদিত। বর্তমান কালেও পশ্চিম বঙ্গে 
উচ্চতর বংশোত্ূত পান্রপান্রীর সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কুলমর্যাদায় 
উন্নীত হইবার প্রচেষ্টা বিরল নহে । এইভাবে নানাপ্রকার উপজাতির উদ্ভব 
হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে শ্রীনিবাসের মন্তব্য উদ্ধত করা হইল £ “1)6 81106 
91 81118 111 119111885 00 6095৪ 017) ৪ 17181)61 ০9805 ০01 
10151761 56061018 ০0 01705 52185 08366 80060 10 06 101651185 01 
1) 106-815118 11062868170 0856, [12 50115 ০8565 1 219০ 
51190160036 10%91 £:০০০ 00 0181100, 2৮6000811, 60008115 


10) (0৩ 1018851 &০১” 3 অনুরূপভাবে, সমৃদ্ধশালী শিক্ষিত এবং 





£ তদেব পৃঃ ১৩ 

2 89510611090 2 4৯১ 0011091861৬5 /১11815816 01 00৩ 08017120111 9530612, ৩৬/ ৬০, 
1959, 7৮৪853 18-19, 380160 ৮ 911071585 10 115 ৮০০1, 90০181 €0119182 
1 1006110 17018. 78৮6 13 
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উচ্চপদস্থ নিশ্নতর জাতির ছেলেদের অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জাতির মেয়েদের 
বিবাহ (প্রাতিলোম বিবাহ বা 13979821)5 ) কারিয়া জাতে উন্নীত হওয়ার 
প্রয়াসও বিরল নহে । 

চতুর্থতঃ, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুপ্রাতঠিত হওয়ার পূর্বে রাজনোতিক 
আস্থরত৷ দীর্ঘকালব্যাপী চ্ছায়ী হয়। ইহার ফলে নিম্বোন্ত কারণে সামাজিক 
সচলতা বৃদ্ধি পায় । আনশ্চিত রাজনৈতিক পাঁরবেশে ক্ষমতা দখল করিবার 
জন্য সামরিক কৌশল ও এীতিহ্য, জনবল এবং বিস্তীর্ণ কর্ষণযোগ্য ভূমির 
মালিকানা বিশেষ প্রয়োজন ছিল । এইসব অনুকূল উপকরণের সাহায্যে ক্ষমতা 
দখল করার পর সামাজিক মর্যাদা অর্জন করার প্রয়্যম অনিবার্ধ হইয়। পড়ে। 
ক্ষত্রিয় বংশজাত, এই দাবি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কোন উপজাতি বা তাহার 
কোন অংশ ক্ষারিয়সুলভ রীতিনীতি, আচার-আচরণ এবং আহার-বিহার অনুসরণ 
কারতে আরম্ভ করে এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকরকম অনুগ্রহ বা পৃষ্ঠপোষকত। 
বিতরণ কারয়া তাহাদের হ্বীকৃতি আদায় করে। কিছুকাল আতবাহিত হওয়ার 
পর তাহাদের দাবি সুপ্রাতিত হইয়। যায়। আজকাল বাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়। 
পারচিত তাহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক উপরোন্ত উপায়ে ক্ষান্ীয়ের পদমর্যাদা 
লাভ করেন |! 

পণ্সমতঃ, অনেক সময় কিছুসংখ্যক লোক রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া রাজার 
আদেশে উচ্চতর শ্রেণীতে উল্লীত হইয়াছে । আবার কেহ কেহ রাজার বিরাগ- 
ভাজন হইয়। নিম্নতর জাতিতে চ্ছান পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বল্লাল চাঁরতের 
কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য । “সেনরাজ্যে বল্পভানন্দ নামে একজন মস্ত বড় 
ধনী বাঁণক ছিলেন । উদন্তপুরীর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কারবার জন্য বল্লালসেন 
বল্পভানন্দের নিকট হইতে একবার এক কোটি নিঞ্চ ধার করেন। বারবার 
যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর বল্লাল আর একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য 
্রস্ুত হন, এবং বল্পভানন্দের নিকট হইতে আরও দেড় কোটি সুবর্ণ (মুদ্রা) 
ধার চাহিয়া পাঠান । ধল্পভানন্দ সুবর্ণ পাঠাইতে রাজি হন, কিন্তু তৎপাঁরিবর্তে 
হরিকোলির রাজস্ব দাবি করেন। বল্লাল ইহাতে দ্ধ হইয়া অনেক বাণিকের 
ধনরত্ন কাঁড়িয়া লন এবং নানাভাবে তাহাদের উপর অত্যাচার করেন। ইহার 
পর আবার সংশূদ্রদের সঙ্গে এক পংক্জিতে বাঁসয়া আহার করিতে তাহাদের 
আপান্ত আছে বলিয়া বাঁণকের! রাজপ্রাসাদে এক আহারের আমন্ত্রণ অস্কীকার 
করেন। এই প্রসঙ্গেই বল্লাল শুনিতে পান যে, বাণকের নেতা বল্লভানন্দ 
পালরাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র কারতেছেন। তাহার উপর আবার মগধের রাজ। 
ছিলেন বল্লভানন্দের জামাত। ৷ বল্লাল আঁতমান্রায় কুদ্ধ হইয়া সুবর্ণবাঁণকদের 
শৃদ্রের স্তরে নামাইয়া দিলেন; তাহাদের পৃজাঅনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য কাঁরলে, 
তাহাদের কাছ হইতে দান গ্রহণ করিলে কিংবা তাহাদের শিক্ষাদান করিলে 
ব্রাহ্মণেরাও “পাঁতত' হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে এই বিধানও দিয়া দিলেন। বাঁণকেরা 
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তখন প্রাতিশোধ লইবার জন্য দ্বিগুণ ভ্রিগুণ মূল্য দিয়৷ সমস্ত দাসভূত্যদের হাত 
করিয়া ফেলিল। উচ্চবর্ণের লোকের বিপদে পাড়িয়া গেলেন। বল্লাল তখন 
বাধ্য হইয়া কৈবর্তদিগকে জলচল-সমাজে উন্নীত কাঁরয়া দিলেন ; তাহাদের নেত৷ 
মহেশকে মহামাগুলিক পদে উন্নীত করিলেন । মালাকার, কুন্তকার এবং কর্মকার, 
ইহারাও সংশূদ্র পর্যায়ে উন্নীত হইল । সুবর্ণবাঁণকদের পৈতা পরা নিাঁষদ্ধ 
হইয়া গেল, অনেক বাঁণক দেশ ছাড়িয়। অন্যত্র পলাইয়। গেলেন । সঙ্গে সঙ্গে 
বল্লাল উচ্চতর বর্ণের মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খল দেখিয়। অনেক ব্রাহ্গণ ও ক্ষত্রিয়কে 
শৃদ্ধিজ্ঞের বিধান দিলেন । ব্যবসায়ী নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের রব্রাহ্মণত্ব একেবারে 
ঘুচিয়। গেল ; তাহারা ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে “পাঁতিত' হইলেন |”! উদ্ধত অংশটি 
পান্ডলে ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, রা্জানুগ্রহে উচ্চতর জাতে 
উন্নাত এবং রাজরোষে নিম্নতর জাতে অবনত হওয়া অগ্কাভাবক কিছু ছিল না। 
বল্লালচরিতের এীতহাসিক সত্যতা আলোচনা করিতে গিয়া নানারকম কারণ 
বিশ্লেষণ কাঁরয়৷ ডন্ঈর নীহাররঞ্জন রায় নিম্নোন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । 
“কাহিনীটির এঁতিহাসিক যাথার্থ্য গ্বীকার করা কঠিন, কিন্তু ইহাকে একেবারে 
অলীক কম্পনাগত উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়৷। দেওয়া আবও কঠিন।."* বৃহদ্ধন্ম 
পুরাণে তাতাঁ, গন্ধবাঁণক, কর্মকার, তোৌলিক, (সুপারি ব্যবসায়ী ), কুমার, শশখারী, 
কাসারী, বারজীবী (বারুই ), মোদক, মালাকার সকলকে উত্তম-সংকর পর্যায়ে গণ্য 
করা হইয়াছে, অথচ স্বর্ণকার-সুবর্ণবাঁণকদের অন্তর্ভন্ত করা হইয়াছে ধীবর-রজকের 
সঙ্গে জল-অচল মধ্যম-সংকর পর্যায়ে । ইহার তো কোনও যুন্তসংগত কারণ 
খুশজয়। পাওয়া যায় না! বল্লাল-চরিতে এ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে 
তাহাতে একটা যুস্তি আছে; রাষ্ত্রীয় ও সামাজিক কারণে এইর্প হওয়। খুব 
1বাঁচন্্র নয় ।”2 

উপরোন্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, 
জাতিভেদ প্রথা কোন কালেই সম্পূর্ণরূপে নিশ্ল ছিল না। বাভন্ন জাতির 
মধ্যে উধ্বগতি এবং অধোগতি-ব্ঞ্নক সচলতা ছিল । তবে উপরোন্ত পরিবঙন- 
গুলি কেবলমান্র ব্যান্ত বা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। জাতিভেদ 
প্রথার কাঠামো মোটামুটি অপরিবাঁতিত অবস্থায় ছিল। বুদ্ধদেব বা মহাপ্রভু 
শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন, তাহা তাহাদের 
মৃত্যুর অব্যবাহত পরেই জলাশয়ে বুদৃবুদের ন্যায় মিলাইয়৷ যায় । 

কিন্তু ইংরেজ আমলে সুদূরপ্রসারী পাঁরিবর্তনের সূচনা হয়। ইহার কারণ 
বিশ্লেষণ কাঁরতে গিয়া নিমলকুমার বসু মহাশয় বলেন যে, “হিন্দু-সমাজের মধ্যে 
কৌলিক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া ষে উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থা গাঁড়য়া উঠিয়াছিল,” 
তাহা মুসলমান আমলে শহয়ের আশপাশে অদলবদল হইলেন্ত গ্রামে “কারেমী 
অবস্থায় টিকিয়। গিয়াছিল।” সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত 
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ভারতবর্ষ শিপ্পসামগ্রী এবং কৃষিজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া প্রচুর ধনসপ্তার 
সংগ্রহ কারয়। আনতে সক্ষম হয়। এই অবস্থায় কৌলিক বৃত্তির উপর নিভ'র 
কাঁরয়া লোকের খাওয়াপরা হ্বচ্ছন্দভাবে চলিয়৷ যাইত বলিয়৷ বর্ণব্যবস্থার উপর 
সঙ্ঘবদ্ধ আঘাত পড়ে নাই বলিলেই চলে। মুসলমান শাসককুলও রাজস্ব 
আদায় করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। তাহারা সনাতনী উৎপাদন ব্যবস্থাকে নষ্ট 
করেন নাই এবং এই ধরনের আভিলাষও তাহাদের ছিল না। কিন্তু ইংরেজ 
রাজত্ব প্রাতষ্ঠিত হইবার পর ভারতীয় সনাতনী উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা সাংঘাতিক 
ভাবে বিপর্যস্ত হয়। শিস্পাব্পবের ফলে ইংল্যাণ্ডে উৎপাদন ব্যবস্থায় যুগাস্তকারী 
পরিবর্তন ঘটে । তখন একদিকে ইংরেজদের শিস্পোংপাদিত সামগ্রী বিক্লী করার 
জন্য বাজারের প্রয়োজন ছিল এবং অপর দিকে শিপ্পোৎপাদনের জন্য কাচামালের 
চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের অর্থনোতক গ্বার্থে ভারতীয় উৎপাদন 
ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার প্রয়োজন ছিল। ইংরেজ শাসককুল সুপাঁরকাপ্পিত 
ভাবে এবং সৃন্ম্ উপায়ে ভারতীয় শিস্পের বিনাশসাধন করেন। ইহার ফলে 
ভারতবর্ষ হইতে সম্ত। দরে কাচামাল ক্রয় এবং ভারতীয় বাজারে চড়৷ দরে 
শিল্পজাত দ্রব্য বিক্লয় করার সুবর্ণ সুযোগ ইংরেজ বাঁণকগণ লাভ করে এবং 
ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া যায়। বর্ণব্যবস্থার অন্যতম 
প্রধান খুর্ঘটি ছিল অর্থনোতিক স্থিত । পাঁরবাঁতিত অবস্থায় এই খুর্টটি ক্রমশঃ 
দুর্বল হইয়া পড়ে । “বর্ণব্যবস্থা অনুসারে যাহার যাহা বৃত্ত ছিল, সে আর 
তাহ ধাঁরয়া থাকিতে ভরস৷ পায় না। ফলে জাতিভেদ অর্থনীতির ক্ষেন্র 
পারহার করিয়া শুধু সামাজিক ক্রিয়া-করণে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে |”! বসু 
মহাশয় আজ হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই মন্তব্য করিয়াছিলেন । 

কিন্তু স্কাধীনোত্তর ভারতবর্ষে জাতিভেদ সম্পাঁকত প্রকৃত অবস্থার প্রাতিফলন 
উপরোস্ত উীল্ততে পাওয়া যায় না। বর্তমানে সামাঁজক ক্ষেত্রেও জাতিভেদ 
প্রথা হাঁনবল হইয়৷ পাড়য়াছে । নগরাণ্চলে ত বটেই, এমন ক গ্রামাণ্লেও 
ইহার লক্ষণ সুস্পষ্ট । এই পারিবর্তনের কয়েকটি কারণ উল্লেখ কর৷ হইল। 

সবাগ্রে যন্্-ভিত্তক উৎপাদন ব্যবস্থার নাম করিতে হয়। 'বাভন্ন জাতের 
লোক একই কারখানায় পাশাপাশি কাজ করিতে বাধ্য হয়। একই ক্যান্টিনে 
খাওয়াদাওয়া করে । অবসর সময়ে এক সঙ্গে চলাফেরা এবং গস্পগুজব করে। 
এই অবস্থায় শুচিতা-অশৃচিতার মানদণ্ড অগ্রাসাঙ্গক হইয়া পড়ে । এই প্রসঙ্গে 
একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে । শিল্পপ্রধান সমাজে মানুষ 
জাগ্রত অবস্থার আঁধকাংশ সময় কর্মক্ষেত্রে এবং সহকমাঁদের মধ্যে কাটায় । 
ইহার ফলে কলকারখানায় যে আভজ্ঞতা অর্জন করে, তাহা৷ তাহার পারিবারিক 
এবং সামাজিক কাজকর্ম ও ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবত করে। সুতরাং কর্মক্ষেত্র 
জাত-বিচার শাথিল হইলে পারিবারক আচার-অনুষ্ঠানে এবং সামাঁজক সম্পর্কেও 
জাত-বিচার অনুর্পভাবে শাথিল হওয়৷ অক্কাভাবক নহে । মর্গেন (101850) 


1. হিন্ুসমাজের গড়ন । পৃষ্ঠা ১২৩। 
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এবং ওয়ার্ড (ড/81) পাঁরবার এবং সমাজ-জীবনের উপর কর্মক্ষেত্রে অজিত 
আঁভজ্ঞতার প্রাতফলন সম্পর্কে বালতে গিয়৷ নিম্নোন্ত উত্তি কারয়াছেন ঃ “88£ 
৩ 91)08)10 50655 (1191 1175 5090181] 531961161)065 (১৪ 10)6170619 
001006160 5/10810 01291)1591101)8 65 ৮৪০1 1700 11617 116 
9015100, 10760 10110091 £0009 9001) 85 (176 972819, 2150 11700 
09617 8506121 16191101751)109 11) 00৩ ০0101070071109 2150 6156৬117015 
১১০০০০00৪০৮ %10116 ৩ 21] 0610176 0০ 810111655 10050 70601216171 
0৩%৩1০9০৫ 50086101559 50910 20990 01 10617 11105 ড/101)10 0116 
18106551012 ০01 0195 01681581101 ০01 21011)61 [01211100106 
81170191511 8০9০160198, 10110515107 09 200 10009105 90119010855 1129 
৫0101081580 10601081015) 11) 509018] 1106.+1 অর্থাং শিস্পপ্রধান সমাজে 
র্তের সম্বন্ধ পারিবারিক এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গৌণ 
চ্ছান অধিকার করে। কর্মক্ষেত্রে আঁজত অভিজ্ঞতা মানুষের জীবনদর্শন, মৃল্য- 
বোধ এবং আচার-আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে । ভারতবর্ষে নগর-জীবনের 
দকে দৃষ্টি দিলে এই উত্তির সত্যত৷ বুঝিতে পারা যায় । নগরাণ্চলে খাওয়াদাওয়া 
এবং চলাফেরার ক্ষেত্রে শুচিতা-অশুঁচিতার প্রশ্ন প্রায় অবাস্তর-_ইহা পূর্বেই বল৷ 
হইয়াছে । আরও উল্লেখযোগ্য পাঁরবর্তন হইল অসবর্ণ বিবাহের সংখ্যাধিক্য। 
নগর-সমাজে অসবর্ণ বিবাহের জন্য কেহ “'অজলচল' হয় না। ইহা আত সহজে 
স্বীকৃতি পাইতেছে। মর্গেন ও ওয়ার্ডের বিশ্লেষণ অনুসরণ কারলে বুঝিতে 
অসুবিধ। হয় না যে, গ্রাম-সমাজেও অনুরূপ পাঁরবর্তনের ঢেউ অদূর ভাবিষ্যতে 
ছড়াইয়া পাঁড়বে। 

দ্বিতীয়তঃ, নগর-সমাজে জীবন-প্রণালীর উল্লেখ কারতে হয়। শ্রীনিবাস 
যথার্থই বলিয়াছেন £ “01920 116 553 90 105 ০50 10165500165, 
10 2 1009198 09811 £000106১ 119 71802 ০৫ 16551061906, 006 
(10069 ০৫ 1019 1006919, 21০ 11710610050 10016 0০ 1)15 109 03810 
65 ০8505 2100. 1£61181010.৮2 অর্থাৎ শহুরে জীবনযাত্রায় জাতের বালাই থাকে 
না, থাকা সম্ভবপরও নহে । শাস্ত্রসম্মত আচরণ-বাধ পালন কারতে গেলে জটিল নগর- 
জীবনের দায়দায়িত্ব পালন কর৷ যায় না । প্রথম দিকে নানারকম হাস্যকর বিপরীতধ্মী 
আচার-আচরণের যুগপৎ আস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় । অধ্যাপক শ্রীনিবাস তাহার পুস্তকে 
একজন দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণের নিম্নোন্ত বন্তব্য উদ্ধত করিয়াছেন ৪ «51106 [ 200৫ 
90 109 51011 6০ ৪০ 0০ (16 ০7০৩, ] (9106 ০1 009 9830৩ 2100 119৩1) ]ু 
০0105 170175 8100 (86৩ ০ 1009 5101, 1 000 ০020 1789 08965.53 
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এই বন্তবটি হাস্যকর মনে হইলেও এই ধরনের অনেক হাস্যকর আচার-আচরণ 
একটু লক্ষ্য করিলেই চোখে পাঁড়বে। আসল কথা, পারবাতিত অবস্থার সঙ্গে 
সনাতনী আচার-আচরণের কোন মিল নাই; প্রাতি পদে পদে অসঙ্গাতি আমাদের 
চলার পথে বাধাস্কর্প বাঁলয়৷ মনে হয়। অথচ বর্তমানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া 
অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন কর। সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং 
বর্তমানের প্রয়োজনীয় দায়দায়িত্ব পালন করা এবং অতীতের অন্ধ কুসংস্কারের 
প্রতি আনুগত! স্বীকার করা, এই দুইয়ের টানা- পড়েনে পাঁড়য়া অনেকে নানারকম 
হাস্যকর বিপরীতধর্মী আচরণ কারয়া থাকেন। কালক্রমে অতীতের আকর্ষণ 
ক্ষীণ হইতে থাকে এবং জাতিভেদজানত শুঁচিতা-অশুচিতার ব্যবধান এবং কে 
'জলচল' কে 'অজলচল' এই জাতীয় বিচার অর্থহীন হইয়া পড়ে । 

তৃতীয়তঃ, স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতাকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা 
করা হইয়াছে । কেহ যাঁদ হোটেলে, রেঁস্তোরায় বা অন্য কোন সর্বসাধারণের 
ব্যবহারযোগ্য স্থানে জাতিডেদ অনুসারে 'জলচল” এবং “অজলচল' এই প্রকার 
ভেদরেখ। টানিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তান আইনত দণ্ুণীয় হইবেন। 
আইনের নিষেধ-বাঁধর সঙ্গে যুস্ত হইয়াছে শিক্ষিত সমাজের জাতিভেদ-বিরোধী 
মনোভাব । সাহত্যে, নাটকে এবং কথোপকথনে এই মনোভাব নানাভাবে 
প্রকাশ পায় । সাধারণতঃ জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে নিশ্োন্ত তিনটি যুন্ত উত্থাপন কর৷ 
হয় £ ইহা অযৌ্তক, ইহ। সাম্যনীতির বিরোধী এবং জাতিভেদমূলক আচরণ মনুষ্যত্বের 
পক্ষে অপমানকর । আইন এবং জনমতের তাড়নায় সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদতে 
জাতিভেদমূলক আচরণ খুব দ্বুতগাতিতে অস্তাহত হইতেছে । 

উপরোন্ত কারণগুলির জন্য সমাজে পারস্পারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং সামাঁজক 
ক্রিয়াকলাপে জাতিভেদ প্রথার প্রভাব ক্রমশঃ হাস পাইতেছে। কিন্তু ইহা নব 
কলেবর ধারণ করিয়া রাজনীতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । গ্রাম পঞ্চায়েত 
হইতে পার্লামেন্ট পর্যস্ত সব নির্বাচনে এই প্রথার প্রভাব সুস্পষ্ট । কোন অণ্চলে 
বিশেষ কোন জাতের সংখ্যাগ্ররিষ্ঠত। থাকিলে সেই জাতের কোন লোককে 
প্রার্থী হিসাবে দীড় করান হয়। নিবাচনের প্রস্তুতি পৰে সেই জাতের বাস্তব 
বা কাঁ্পত আঁভযোগকে কেন্দ্র করিয়া নানারকম প্রাতশুতি প্রদান করা হয়। 
এই বিষয়ে প্রগতিশীল এবং প্রাতক্রিয়াশীল সব দলেরই সমান ভূমিকা । এই 
প্রসঙ্গে রাজনীতিক দলগুলির সামঞ্জস্যবিহীন আচরণের উল্লেখ কর। প্রয়োজন । 
যে সভায় সাম্য ও ঘমন্রীর বাণী উচ্চারণ করা হয়, সেই সভাতেই সাম্যের নামে 
এবং অনুন্নত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে 'বাভন্ন জাতির মধ্যে ক্ষীয়মাণ ভেদ- 
রেখাকে আবার নূতন করিয়া সর্গীবিত করা হইতেছে । সেলিগ্‌ হ্যারিসন 
(95118 178111500 ) ভারতীয় রাজনীতিতে জাতিভেদ প্রথার প্রভাব আলোচন৷ 
কারতে গিয়া নিম্নোন্ত মন্তব্য কারয়াছেন £ “2০0110991 ০০917600100 17 
৪ 15015861)0280৬5 553160) ৮৪৩ 00004 6০ 51৩ 9850515110৪ 106৬1 
15985 91 11065 ৪88 ৬100968, 83108৮০0910 16 01019 608056 
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[76101651176 61506101) 90810011555 0০০০97)5 9159021-01621 1061) 1106 
08306 19000158 17 2 0018590110516170% ০0116 10 118170.] অর্থাং কোন 
বিশেষ নিাচন-এলাকায় কোন বিশেষ শ্রেণাভুস্ত জনসমষ্টি বসবাস কাঁরলে 
নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা অনেকাংশে তাহাদের উপর নির্ভর করে। এই 
অবস্থায় রাজনীতিক ক্ষেত্রে জাতিভেদপ্রথা নৃতন কারয়া মাথা চাড়। দিয়া উঠিবে 
ইহাতে আশ্চর্যান্ত হইবার ছু নাই। জাতিভেদপ্রথার প্রভাব বিবেচনা ন৷ 
কাঁরলে অনেক নির্বাচনের ফলাফল সম্যকভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না এবং 
সম্পূর্ণবৃপে অর্থবহ হয না। 

অতএব উপসংহারে বল! যায় যে, জাতিভেদ প্রথা অদূর ভাবষ্যতে সম্পূর্ণ 
রূপে অন্তহিত হইবে বালিয়া কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইংরেজ আমলে 
ইহার অর্থনোতক মেরুদণ্ড ভাঙ্গয়া গিযাছে। গ্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সামাজিক 
ক্ষেত্রে ইহার ভূমিক৷ ক্রমশঃ গৌণ হইযা পাঁড়তেছে। কিন্তু রাজনীতিক ক্ষেত্র 
ইহা নৃতনভাবে আত্মপ্রকাশ কাঁরয়াছে এবং ধাঁরে ধীরে সবার অগোচরে পুষ্টিলাভ 
কাঁরতেছে। ইংরেজ আমলে অনুন্নত শ্রেণীর নিম্বর্ণ 'হন্দুগণ 'জাতিভেদজ্ঞানশূন্য 
সমদর্শী বিপুল শান্তশালী ব্রি্টশের” কৃপাপ্রার্থী ছিলেন। ইংরেজ শাসককুল 
নিজেদের স্বার্থে এই ধবনের মনোভাব গাঁড়যা তুলিতে উৎসাহ প্রদান করিতেন । 
স্বাধীন ভারতে জাতিধর্মনবিশেষে সকলেরই সম্প্রদায়-প্রীতি আতারন্ত মাত্রায় 
বৃদ্ধি পাইতেছে এবং রাজনীতিক দলসমূহ গোচরে এবং অগোচরে, সঙ্ঞানে এবং 
অজানিতভাবে সাম্প্রদায়ক মনোভাব বাদ্ধি কারতে উৎসাহ 'দতেছে। এই 
অবস্থায় ইহা অনুমান করা মোটেই অমূলক নহে যে, অদূর ভবিষ্যতে সগাজ- 
জীবনে, বিশেষ করিয়। রাজনীতিক ক্ষেত্রে, জাতিভেদপ্রথা “কায়েমী অবস্থায়” 
টিকিয়। থাঁকবে। 


সামাজিক সচলভ। 


সমাজ সর্বদা পাঁরবাঁতিত হয় । ইহাই সমাজের ধর্ম। সুতরাং সামাজিক স্তর- 
বিন্যাসে যে পাঁরবর্তন হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক । 

যখন কোন ব্যন্ত বা জনসমষ্টি এক সামাজিক স্তর হইতে অন্য স্তরে স্থান 
পরিবর্তন করে তখন এইপ্রকার পারিবর্তনকে সামাজিক সচলতা বলে। সামাজিক 
সচলত৷ দুই প্রকারের হয় । একটিকে 77011201768] 10001115 বা অনুভূমিক 
সচলতা বল৷ হয়। অপরটি 101০81 100011169 ব। উল্লম্বী সচলতা বাঁলয়া 
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পাঁরচিত। যখন কোন ব্যন্ত স্থান পাঁরবর্তন করা সত্তেও তাহার সামাঁজক 
মর্যাদার কোন হাস-বৃদ্ধি হয় না, তখন এই জাতীয় পাঁরবর্নকে অনুভূমিক 
সচলত। বল! হয়। যেমন, যদি কোন পারবারের দুই তিন পুরুষের বৃত্তি 
পর্যালোচনা করিয়৷ দেখা যায় যে, ডান্তারের ছেলে উকীল হইয়াছে এবং উকীলের 
ছেলে ডান্তার ব৷ ব্যবসায়ী হইয়াছে, তাহা হইলে এক পুরুধ হইতে অন্য পুরুষে 
বৃন্তর পরিবর্তনে সামাজিক মর্যাদার কোন তফাৎ হয় না। অপর পক্ষে, কোন 
ব্ন্ত বৃত্ত বা অনা কোন দিক হইতে স্থান পাঁররর্তন করার ফলে যাঁদ 
সামাজিক মর্যাদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, তখন এই প্রকার পরিবর্তনকে 
উল্লম্বী সচলতা৷ বলে । যেমন, কারখানার শ্রামকের ছেলে যাঁদ ডান্তার হয়, 
তাহা হইলে বাঁন্তর পারবর্তনের দ্বারা সামাঁজক মর্ধাদাবৃদ্ধি সুচিত হয়। ইহাকে 
উধবমুখী উল্লম্বী সচলতা (00%/210 %610102] 1)091111%) বলা যায় । আবার কোন 
প্রাতিষ্ঠিত ডান্তার বা উকীলের ছেলে যাঁদ সাধারণ কেরানীর বাস্ত গ্রহণ করে, 
তাহা হইলে বাত্তর পাঁরবর্তনে সামাজিক মর্যাদা হাস পায়। ইহাকে অধোমুখী 
উল্লঙ্কবী সচলতা (৫০%05/210 610102] 1070৮1110 ) বলে। বাত্ত ছাড়াও 
অন্য প্রকার পারিবর্তনে মর্যাদার হাস-বাদ্ধ সূচিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর 
জীবন যাপনের রীতি (50916 ০1 116) ভিন্ন হইয়া থাকে । এই অবস্থায় 
জীবনযাপনের রীতির পাঁরবর্তনে সামাজিক মর্যাদার হাস-বাদ্ধি ঘটা কিন 'বাচন্র 
নহে। জাতিভেদপ্রথা আলোচনার সময় আমর৷ দেখিয়াছি যে, নিম্নবর্ণের 
লোকেরা উচ্চ বর্ণের লোকদের আচার-আচরণ অনুকরণ কাঁরয়। সামাজিক মর্যাদায় 
উন্নীত হইতে চেষ্টা করে । আবার নিম্্বর্ণের লোকদের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন 
করিয়া উচ্চবর্ণের লোকেরা সামাঁজক মর্যাদার দিক হইতে অবনত হয়। 

উল্লম্বী সামাজিক সচলতা আলোচন৷ করার বিশেষ তাৎপর্য আছে । প্রথমতঃ, 
উল্লস্বী সামাজিক সচলত। গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত বালয়া গণ্য হয়। কারণ, এই 
প্রকার সচলতা৷ সহজ এবং স্বচ্ছন্দ হইলে সমান সুষোগসুীবধার নীত বাস্তবায়িত 
হইবার সন্ভতাবনা বোৌশ থাকে । দ্বিতীয়তঃ, এইপ্রকার সচলতার পথ রুদ্ধ থাঁকলে 
সমাজের স্থায়িত্ব বা ভারসাম্য বাদ্রত হইতে পারে। প্রয়োজনীয় গুণ অর্জন 
করা সত্তেও যাঁদ সামাজিক মর্যাদা লাভ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তাহ। 
হইলে হতাশ ব৷ আক্রোশ সমাজ-বিরোধা কার্যকলাপের রূপ নিতে পারে । 

স্কাভাবক কারণে সব সমাজ-ব্যবস্থাতেই উল্লম্বী সামাজিক সচলতার 'কিছু- 
না-কিছু সুযোগ-সুবিধ। থাকে । জাতিভেদ প্রথাও কোন সময় সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল 
ছিল না। নানা কারণে বিভিন্ন সময়ে উধ্বমুখী এবং অধোমুখী উল্লম্বী সামাজিক 
সচলতা জাতিভেদপ্রথাতেও ঘটিয়াছে। কি কারণে সব সমাজ-ব্যবন্থাতেই 
মিলার লরি পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর৷ 

| 

(১) যে-সমাজব্যবস্থায় মর্যাদাসূচক উচ্চতর পদগুলির অধিকারীঁদের নিদিষ্ট 
কার্ষকাল থাকে এবং নিদিষ্ট সময় অস্তর নির্বাচনের মাধামে পদাধিকারাঁদের 
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বাছাই কর! হয়, সেই সমাজে উল্লস্বী সচলতা থাকা স্বাভাবিক । বর্তমান 
যুগে রাজনীতিক ক্ষমতা সামাজিক মর্যাদালাভের সোপান বালয়া গণ্য হয়। 
গণতাস্িক রাষ্ট্রে অবাধ নিবাচনের মাধ্যমে রাজনীতিক ক্ষমতাধিকারীদের বাছাই 
করার পদ্ধতি স্বীকৃত । সুতরাং উল্লম্বী সচলত৷ গণতাস্ত্রক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য 
অঙ্গ বলা যাইতে পারে। 

(২) সামাজিক শ্তর-বিন্যাস উৎকর্ষসূচক নিদিষ্ট মূল্যমানের উপর প্রতিিত 
খাকে । এই অবস্থায় নিশ্স্তরভুন্ত ব্যন্তিগণ উচ্চস্তরতুন্ত ব্যান্তদের আচার-আচরণ 
বা জীবনযাপনের রীতি অনুকরণ করিয়া উচ্চতর স্তরে উত্লীত হইতে চেষ্টা 
করে। আবার উচ্চস্তরভুস্ত ব্যান্তগণ উচ্চস্তরসম্মত আচরণ না কাঁরতে পারলে 
মর্যাদায় অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে অবনত হয় । বর্ণব্যবস্থা আলোচনার সময় এই 
বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর৷ হইয়াছে । 

(৩) নৃতত্বে এবং সমাজতত্বে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্মহারের পার্থক্য তুলনামূলক- 
ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । এইসব অনুসন্ধানে দেখ যায় যে, সাধারণতঃ 
উচ্চতর শ্রেণীতে জন্মহার অপেক্ষাকৃত নিম্নতর শ্রেণীর জন্মহারের তুলনায় অনেক 
কম। ইহার ফলে উচ্চতর শ্রেণীর কাজকর্ম করার জন্য যে-সংখ্যক লোক 
প্রয়োজন তাহার অভাব দেখা দেয়। সরোকিন (5০9:0100 ) এই অবস্থাকে 
$9০181 ৪০০) বা বিশেষ সামাঁজক শ্রেণীতে শূন্য স্থানের সৃষ্টি বালিয়৷ 
বর্ণনা করিয়াছেন । সুতরাং নিশ্তর শ্রেণীর লোকদের উচ্চতর শ্রেণীর শূন্য স্থান 
পূরণ কারিয়৷ উচ্চশ্রেণীসম্মত কাজকর্ম করার সুযোগ আসে। ইহার ফলে 
পদমধাদায় উন্নীত হয়। যুদ্ধে কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকদের অধিক সংখ্যায় 
সৃত্যু ঘটিলে অথবা কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকদের দেশ পাঁরত্যাগ করিয়া 
[বিদেশ যাইবার ফলেও এইপ্রকার শূন্য স্থানের সৃষ্টি হইতে পারে। 

(৪) নান কারণে উচ্চতর শ্রেণীর কিছুসংখ্যক লোক উচ্চশ্রেণীসম্মত কাজকর্ম 
কারতে অপারগ হইতে পারেন। ইহার ফলে তাহাদের অপেক্ষাকৃত নিম্বতর 
শ্রেণীতে অবনাতি হয় । আবার নিম্নতর শ্রেণীর কিছুসংখ্যক লোক উচ্চশ্রেণী- 
সম্মত কাজকর্ম করার যোগ্যতা অর্জন করায় পদমরযাদায় উল্লীত হইতে পারেন । 
এই জাতীয় উ্থান-পতনের অনেক কারণ থাকিতে পারে । কয়েকটি উদাহরণের 
সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার কর য্বায়। বুদ্ধি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণগুলি না 
থাকার জন/ পুত্রের পক্ষে ?পিত। বা ঠাকুরদাদার প্রাতচিত ব্যবসায় প্রাতিষ্ঠান 
সুষ্ঠভাবে পরিচালন করা সম্ভব না-ও হইতে পারে। এই অবস্থায় উচ্স্তরে 
প্রাতষিত থাক। তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে । অপর পক্ষে, নিমন্তরভুন্ত ব্যন্তির 
পক্ষে প্রয়োজনীয় গুণ অর্জন কাঁরয়া উচ্চতর শ্রেণীতে ম্ছান আধকার কর! 
বাঁচন্ন নহে। সচল শ্রেণীব্যবস্থায় এই জাতীয় উতান-পতন অপেক্ষাকৃত সহজ- 
সাধ্য । তাহ। ছাড়া, বর্তমান ধুগে যাস্্রক পরিবর্তন এত দুত গতিতে ঘটে 
যে, কিছুসংখ্যক লোকের পক্ষে পারবাতিত উৎপাদন-পদ্ধাতি আয়ত্ত কর! সহজ 
হইতে পারে এবং অন্য লোকের পক্ষে খুবই কঠিন, এমন কি অসাধ্যও, 
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হইতে পারে । এইভাবে খাপ খাওয়াইবার তারতম্যের জন্য সামাজক সচলতা 
বৃদ্ধি পায় । 

অনেক সময় আকস্মিক কারণেও সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পায়। যেমন, 
হঠাৎ যদ পোষাক-পারিচ্ছদে বা সঙ্গীতে রুচির পারিবর্তন হয়, তাহা হইলে 
কিছুসংখক লোক অপ্রত্যাশিতভাবে আথিক দিক হইতে লাভবান হইতে পারেন 
এবং এই কারণে উচ্চস্তরে উন্নীত হন। পক্ষান্তরে, কিছু লোক আিক 
বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে পারেন । যেমন, হঠাৎ যাঁদ খাদি বস্ত্র পরিধান করা 
ফ্যাশানে পরিণত হয়, তাহা হইলে খাদি বন্ত্র উৎপাদকগণ স্বভাবতই অপ্রত্যাশত- 
ভাবে মুনাফা লুটিবেন এবং অন্য প্রকার বস্ত্র উৎপাদকগণ সেই অনুপাতে বাজার 
হারাইবেন ৷ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও অনুর্প ঘটনা ঘটিতে পারে। এই সম্পর্কে 
সরোকিন নিম্বোন্ত উদাহরণ দিয়াছেন £ “4 11011075108] 0108706 110 
796110 19515 7191055 11111110177181765 ০9৫ ০0191118085 ৪170 0258915 
০৮ 06 10817 010 88510101160 51115615,” 1] অর্থৎ বিশেষ 
ধরনের লোক-সঙ্গীতের প্রাতি লোকের আকর্ষণ হঠাৎ বৃদ্ধি পাইলে নিনান্রা প্রমুখ 
গায়কগণ কোটিপাতি হইতে পারেন। আবার পুরাতন ধারায় ধাহারা গান 
করিতেন তাহাদের দারিদ্য বরণ করিতে হইতে পারে । 

উপরোন্ত কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া অধ্যাপক সরোকিন উপসংহারে নিম্বোন্ত 
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9৪০017081.2” অর্থাৎ সামাজিক সচলতার মুখ্য কারণ সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই, 
[বিশেষ করিয়। জীবন-ধারাগত পাঁরবর্তনের মধ্যে, খুশজতে হইবে । উচ্চতর পদাধ- 
কারী ব্যান্তগণের নির্দিষ্ট কার্ষকালের জন্য মনোনয়ন ব৷ নির্বাচন, পিতামাত৷ এবং 
সন্তানদের মধ্যে ক্ষমতা এবং যোগ্যতার পার্থক্য, প্রত্যেকের জীবদ্দশায় উৎপাদন 
ব্যবস্থায় বা পাঁরবেশে সুদূরপ্রসারী পাঁরিবর্তন ইত্যাদি সচলতার কারণগুলি সমাজ- 
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ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । বিস্তু উপরোন্ত কারণগুলি না থাকিলেও-_অর্থাং 
বাহ্ক পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে অপাঁরবর্তিত থাকিলেও__জীবন-ধারাগত পারবর্তনের 
ফলশ্রাত হিসাবে উল্লম্বী সামাঁজক সচলতা অনিবার্ধ। সমাজ-জীবনবাহর্ভত 
কারণগুলির কার্যকারিতা গোঁণ । কারণ, এই কারণগুলি সামাজিক সচলত। ত্বরাস্বত 
বা মগ্থর করিতে পারে মান্্, একেবারে বন্ধ করিতে পারে না । জাীবন-ধারাগত 
পাঁরবর্তনের জন্য উল্লম্বী সচলতা আবরাম চলিতে থাকে । উদাহরণস্বর্প সরোকিন 
বলেন যে, রাজতন্ত্রের স্থলে যাঁদ প্রজাতন্ত্র প্রাতষিত হয় তাহা হইলে রাজতন্ত্রের 
সমর্থকগণ পদমর্যাদায় অবনত হইবেন এবং প্রজাতন্ত্রের সমর্থকগণ পদমর্যাদায় উন্নীত 
হইবেন । অনুরূপভাবে, যাঁদ দেশ যুদ্ধে জাঁড়ত হয় অথবা যাঁদ দেশে জঙ্গী মনোভাব 
বিরাজ করে তাহা হইলে জঙ্গীভাবাপন্ন রাজনীতিবিদগণ অথবা সেনাবাহিনীর 
করাব্যান্তগণ মর্যাদার আসন লাভ করেন । এইভাবে অনেক উদাহরণের সাহায্যে 
সরোকিন দেখাইয়াছেন যে, সব সমাজেই অল্প-বিস্তর উল্লম্বী সচলতা চলিতে থাকে । 
অনুকূল পরিবেশে সচলত৷ বাড়ে এবং প্রাতকূল পারবেশে সচলতা৷ কমে, ইহাই একমান্ 
রকমফের হয়। কিন্তু সামাঁজক সচলতার গত অব্যাহত থাকে । 

কি কি কারণে উল্লম্বী সামাজিক সচলতার গাঁত ব্যাহত বা মন্দগামী হয়, 
তাহা নিম্মে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল । সবাগ্রে পাঁরবারের উল্লেখ করিতে 
হয়। বিভিন্ন পারবারের মধ্যে পার্থক্য থাকার জন্য প্রত্যেকে সমান সুযোগ-সুবিধা পায় 
না। পাঁরবার সচ্ছল হইতে পারে বা অসচ্ছল হইতে পারে, শিক্ষিত হইতে 
পারে বা আঁশাক্ষত হইতে পারে, জাতে পারবার উন্নত বা অবনত হইতে পারে, 
পারবারের পাঁরবেশ ভাল ব৷ মন্দ হইতে পারে। এই অবস্থায় শিশুর সামাঁজকী- 
করণের পার্থক্য হয় । এই কারণে এবং পরবর্তী জীবনে সুযোগসুবিধা পার্থকোর 
জন্য উল্লস্বী সচলতায় পার্থক্য ঘটে। কেহ হয়ত সামাজিক স্তরের শীর্ষে স্থান লাভ 
করে আবার কেহ হয়ত সুযোগের অভাবে নিম্বতর স্তরে পাঁড়য়৷ থাকে ৷ সুযোগসুবিধার 
পার্থক্য অনেক রকম হইতে পারে। শিক্ষায় অসম সুযোগ, খাওয়া-পর৷ এবং 
চিকিংসাদির ক্ষেত্রে পার্থক্য, উচ্চস্তরভুন্ত প্রভাবশালী লোকদের সঙ্গে কোন কোন 
পারবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ইত্যাদ । দ্বিতাঁয়তঃ, সামাজিক সচলতার ক্ষেন্রে 
অর্থের বিশেষ গুরুত্ব রাঁহয়াছে। উচ্স্তরসম্মত জীবন-যাপনের রীতি অনুসরণ কাঁরতে 
হইলে অর্থের প্রয়োজন । অর্থের অভাবে কোন ব্যান্ত বা পাঁরবারের পক্ষে এই মান 
বজায় রাখা সম্ভব না-ও হইতে পারে । সুতরাং এই ক্ষেত্রে সামাজিক সচলত! অধোমুখী 
হওয়া গ্বাভাবিক | প্রয়োজনীয় অর্থ থাকা বা৷ না-থাকার উপর সামাজিক সচলতা 
অনেকাংশে নির্ভর করে । 


সামাজিক স্তর-বিন্যাস উদ্ভতবর কারণ 

পৃথিবীর সব সমাজ-ব্যবস্থাতেই অল্প-বিস্তর স্তর-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । 
অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে। আদম আঁধবাসীদের সমাজও বাতিক্রম 
“নহে । সেখানে দলপাতির প্রভুত্বকে কেন্দ্র কাঁরয়া কিছুসংখাক ব্যাস্ত ব৷ পাবার 
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অতিরিত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত। ইহাকে স্তর-বিন্যাসের সূচনা বল! বাইতে 
পারে । লোকসংখ্য৷ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে পারস্পারক সম্পর্ক ক্লমশঃ জটিল হইয়া 
পড়ে এবং স্তরভেদও সুস্পষ্ট হইয়। উঠে । সুতরাং ইহা বল! যাইতে পারে যে, 
স্তর-বিন্যাস নাই এমন সমাজ-ব্যবস্থা পৃথিবীতে বিরল । 

অতএব প্রশ্ন উঠিতে পারে £ ইহার কারণ কি? এই বিষয় »স্পর্কে সমাজ- 
তত্ববিদগণ অনেক রকম ব্যাখ্য। প্রদান করিতে চেষ্টা কারয়াছেন। 

প্রথমে সমাজের প্রয়োজনীয় কাজকর্মজানত স্তরভেদের (01001101081 1060555119 
0? 9086150811010) উল্লেখ কারিতে হয়। এই মতবাদের সঙ্গে ডেভিস 
(1108516% 70815) এবং মুরের ডে/11661 12. 110016) নাম বিশেষভাবে 
জাঁড়ত। তাহাদের বন্তব্য নিম্নে বিবৃত কর হইল । 

মানুষ বহুদিন যাবৎ শ্রেণীহীন সমাজের কণ্পন৷ কাঁরয়া আসিয়াছে । ইহ। 
লইয়া কাব কাব্য রচন৷ করিয়াছেন, নাট্যকার নাটক লিখিয়াছেন এবং গীতিকার 
গান বাধিয়াছেন। কিন্তু এই কষ্পনা আজও বাস্তবায়িত হয় নাই। ইহার 
কারণ খুশজতে হইবে সমাজের নানারকম প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করার ব্যবস্থার 
মধ্যে । সমাজের কাজ সমাজস্থ লোকদেরই কারতে হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি 
কাজের দায়িত্ব যাহাতে উপযুস্ত লোকের উপর আঁ্পত হয় এবং যাহাদের উপর দায়ত্ব 
আর্পত হইবে তাহার৷ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন কাঁরতে পারে তাহার জন্য 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন কারতে হয়। সমাজের দিক হইতে প্রত্যেকটি কাজের 
যাঁদ সমান গুরুত্ব থাকিত, কাজ করার দিক হইতে যাঁদ প্রত্যেকটি কাজ সমান 
আরামদায়ক বা সমান কষ্টসাধ্য হইত এবং প্রত্যেকটি কাজে যাঁদ একই প্রকার 
যোগ্যতার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে দায়িত্ব অর্পণ করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধার 
সৃষ্টি হইত না। প্রত্যেকে ইচ্ছানুষায়ী কাজ বাছিয়া লইতে পারিত এবং কাজের 
গুরুত্বভেদে কর্মীদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না! 

কিন্তু বাস্তব অবস্থার সঙ্গে উপরোন্ত তিনটি শর্তের কোনটিরই সঙ্গাতি নাই। 
বাঁভন্ন কাজের গুরুত্ব বাভল্ন রকম। কোন কাজ সহজসাধ্য আবার কোন কাজ 
কষ্টসাধ্য । সব কাজে সমান মেধা বা ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না । কোন কোন কাজ 
আয়ন্ত কারতে হইলে দীর্বকালব্যাপী শিক্ষানীবশি কাঁরতে হয়; আবার কোন কোন 
কাজের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প দিনের শিক্ষানাবাশিই যথেষ্ট । 

এই অবস্থায় প্রত্যেকটি কাজের দায়িত্ব যাহাতে উপযুন্ত লোকের উপর ন্যস্ত হয় 
সেইাদকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । ইহা না কারিলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা ছাড়া, 
যাহার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা৷ হইল, সেই দায়িত্ব যাহাতে সুষ্ঠৃভাবে সম্পাদিত 
হয় তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবন্থাদি গ্রহণ করা৷ আবশ্যক । বিষয়টি অন্যভাবে 
প্রকাশ করা যায়। প্রথম সমস্যা হইল 018060860/এর ৷ অর্থাৎ প্রত্যেকটি কাজে 
যাহাতে উপধুস্ত লোক নিষুস্ত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা । 'দ্িতীয় সমস্যা হইল 
01011$9002সম্পার্কত | অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ দাক্িত্ব যাহাতে সুষ্ঠভাবে 
পালন করিতে উৎসাহ বোধ করে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবন্ছা করা । 
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উপরোন্ত দুইটি উদ্দেশ্য সার্থক কারবার জন্য সমাজে 'বাভন্ন কাজের জন্য বাভন্ন 
সুখ-সুবধার (16%/8705) ব্যবস্থ। থাকে । সুখ-সুবধা সাধারণতঃ তিন প্রকারের 
হইতে পারে । প্রথমতঃ, আর্থিক সুখ-সুবিধার কথ! উল্লেখ করা যায় । ভিন্ন ভিন্ন 
কাজে ভিন্ন ভিন্ন পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা থাকিতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, সুখ-সুবিধা 
মর্ধাদাসূচক হইতে পারে । অনেক কাজ সমাজে সম্মানাহ্ বালয়া গণ্য হয়। ইহা 
কিছুসংখ্যক লোককে এই জাতীয় কাজে আকর্ষণ করে এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ কাঁরতে 
উৎসাহ জোগায় । তৃতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত আতীরন্ত অবসর পাইবার সম্ভাবনা অনেক 
কাজকে আকর্ষণীয় কারয়৷ তুলে । 

সমাজ-ব্যকস্থায বিভিন্ন রকম কাজের সঙ্গে বিভিন্ন রকম সুখ-সুবিধা যুন্ত করা হয় । 
ইহা হইতে সহজেই অনুমান কর! যায় যে, সুখ-সুবধার 'বাঁভন্নতার উপর ভান্ত 
কাঁরয়া৷ সামাজক স্তব-বিন্যাস গাঁড়য়া উঠে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পাবে । 
প্রত্যেক সমাজেই সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ যাহ। নির্দেশ করেন সমাজস্থ লোকের৷ 
তাহা সাধারণতঃ শিরোধার্য করে । কারণ, সরকারী কর্মচারীগণের এই সম্মান এবং 
ক্ষমত। সমাজে স্বীকৃত। এই সম্মান এবং ক্ষমত। না পাইলে সরকারের কাজকর্ম সু ভাবে 
সম্পাদিত হইত না । অনেক বাঁত্তর সঙ্গে আঁধক উপার্জনের ব্যবস্থা জাঁড়ত। ইহাব কারণ 
নানাভাবে ব্যাখ্যা কর৷ যায়। সমাজ-জীবনেব পক্ষে বৃত্তিটির বিশেষ গুরুত্ব থাকিতে 
পারে । অথচ এই বিশেষ বৃত্তিসম্পর্কত কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন কারতে গেলে 
যে গুণ থাকা প্রযোজন, তাহা৷ বিবল হইতে পাবে । সুতবাং আতিবিস্ত সুখ-সুবিধার 
প্রাতশ্রাতি না থাকলে যোগ্য বান্তগণ এই বৃত্তে আকৃষ্ট না-ও হইতে পারেন । 
অপর পক্ষে, অনেক বৃত্তিতে অপেক্ষাকৃত কম উপার্জনের ব্যবস্থা থাকে । ইহার একটি 
কাবণ, আলোচ্য বৃত্তিসম্পর্কিত কাজকর্ম সমাজের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ । 
আরেকটি কারণ, এই প্রকার কাজকর্ম আঁধকাংশ লোকই কাঁরতে পারে, বিশেষ কোন 
গুণ বা শিক্ষার প্রযোজন হয় না । 

উল্লিখিত যুন্তি এবং উদাহরণের সাহায্যে ডেভিস এবং মুর সামাজিক স্তর-বিন্যাস 
উত্তবের কারণ হিসাবে তাহাদের মতবাদ ব্যস্ত করিয়াছেন । 

এই মতবাদে সামাজিক স্তর-বিন্যাস উন্তবের যে যুন্তসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে 
তাহা খুবই মূল্যবান । কিস্তু নান৷ উদাহরণের সাহ্যষ্যে ইহা। প্রমাণ কর৷ যায় যে, সব 
রকম প্তর-বিন্যাস এই জাতীয় যুক্তসম্মত কারণকে ভিত্তি করিয়া গাঁড়য়৷ উঠে না। 
প্রথমতঃ, বিজেত। এবং বিজতের পারস্পরিক সম্পর্ককে কেন্দ্র কারয়৷ ষে স্তর-বিন্যাস 
গাঁড়য়। উঠে তাহার উল্লেখ করা যায়। সর্ককালে এবং সবদেশে বিজেতাগণ যুদ্ধে 
জয়লাভের সুযোগ লইয়৷ 'বাঁজতদের সমাজব্যবস্থার নিয়্তরে ঠোঁলয়া দেয় এবং অনেক 
রকম সুযোগ-সুবিধা হইতে বণ্চিত করে। এই প্রকার শ্রেণী-বিন্যাস উত্তবের প্রমাণ 
ইতিহাসে বিরল নহে । দ্বিতীয়তঃ, জাতিগত পার্থক্যের (1980151 ৫1661611068 ) 
জন্য শ্রেণী-বন্যাসের উত্তভব হয়। দাঁক্ষণ আফ্রিকায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাঁক্ষণাণ্চলে 
শ্বেতকায় ব্যান্তগণ নিজেদের আঁধপত্য বজায় রাখিবার জন্য কৃকায় ব্যান্তগণকে সব 
রকম অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া দাসসুলভ কাজ করিতে বাধ! 
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করেন। ইহার ফলে উত্চশ্রেণী এবং নিম্শ্রেণীর উত্তব হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে, ভারতবাঁয় আর্ধরা “ কৃফবর্ণ * এবং “ অনাস ' অনার্ধদের উপর আধিপত্য 
বিস্তার কারয়া সমাজ-ব্যবস্থার নিমস্তরে স্থান কাঁরয়া দেন । তৃতীয়তঃ, কাঁষ-ভাত্তক 
সমাজগুলিতে ভূমির মালিকানার উপর 'ভান্ত কারয়৷ শ্রেণী-বিন্যাস গাঁড়য়া উঠে । 
যুরোপায় সামন্ত প্রথার অন্যতম ভাস্ত ছিল ভূমির মালিকানা । মধ্য প্রাচ্যে, বিশেষ 
কারয়। লেবানন, সিরিয়া, এবং মিশরে বহু শতাব্দী যাবৎ শ্রেণী-বিন্যাস ভূমির 
মালিকানার উপর প্রাতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্থতঃ, মার্ঝ এবং এঙ্গেল্স্‌ শ্রেণী-বিন্যাসের 
অর্থনৈতিক 'ভীত্তর উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । তাহাদের মতে, উৎপাদনের 
উপাদান ধাহারা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাহারা সমাজে কর্তৃত্ব কারবার সুযোগ পান এবং 
অন্যান্য শ্রেণীকে অপেক্ষাকৃত নিমুস্তরে দাবিয়া রাখেন । যেমন, ধনতান্্ক উৎপাদন 
ব্যবস্থায় একাঁদকে বুর্জোয়া শ্রেণী এবং অপর দিকে শ্রামক শ্রেণী বা প্রলেতারিয়াত-এর 
উদ্তব হইয়াছে । উভয় শ্রেণীরই ভিত্তি হইল অর্থনোতিক | 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে সামাজিক স্তর-বিন্যাসের আরেকটি ব্যাখ্যা পাওয়া 
যাইতেছে । মার্স ও এঙ্গেল্স-এর মতবাদ প্ববতাঁ অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । ম্যাক্স হেববারও (1585 ড/৩০৩:) শ্রেণী-বিন্যাসের অর্থনোতিক 'ভাত্তির 
উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । কিন্তু মার্জ ও একঙ্গেল্‌সৃ-এর সঙ্গে তাহার মতত- 
পার্থক্য আছে । তাহার মতে **--.১১০০০01০]ভাগৈ 100 1901 ০01 0910701 
8215 076 08510 08656০01155 ০1 ৪11 01855 51019010103. 1105 80001 119 
0528155 01955 15 11801600051 2০010077810 117161551, 200 175066৫, 
01015 (17055 1106515905 117৬০1৬০010 (17০ 65150617065 ০01 0176 107211066,1 
অর্থাৎ মার্জ ও এঙ্গেল্সৃ-এর ন্যায় উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া 
ম্যা হ্বেবার (1৬৪০ ড/০৮৩1) বন্টন ব্যবস্থার উপর আঁধক গুরুত্ব আরোপ 
কাঁরয়াছেন। কিন্তু এরা তিনজনই এই বিষয়ে আঁভন্ন মত পোষণ করেন যে, 
অর্থনৈতিক কারণে শ্রেণী-বিন্যাসের উত্তব হয় । 

শ্রেণী-বিন্যাস উন্তবের কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । 
বহু ক্ষেত্রে শ্রেণী-বন্যাসের সঙ্গে যে অর্থনোতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া বা না-দেওয়ার 
প্রশ্ন জাঁড়ত থাকে সেই সম্পর্কে সন্দেহ নাই । যখন 'বজেতাগণ 'বাজতদের নিম্ন 
শ্রেণীতে ঠেলিয়া দেন, তখন তাহাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য থাকে অর্থনৈতিক দিক 
হইতে লাভবান হওয়া । যখন দক্ষিণ আগ্রিক! বা মার্কিন যুন্তরাষ্ট্রে শ্বেতকায় ব্যান্তরা 
কৃষকায় ব্যান্তদের সামাজিক স্তর-বিন্যাসের নিম্বতম স্তরে দাবিয়। রাখতে চেষ্টা করেন, 
তখনও তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে কৃকায় ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক দিক হইতে শোষণ 
করা। সুতরাং আঁধকাংশ ক্ষেত্রে শ্রেণা-বন্যাসের অর্থনোতিক কারণসমূহ উপেক্ষণীয় 
নহে। 

1 35205 290 1১81118. 00 1408৮ ৬5০৩: : 558859 17 5০0০1910985, 109209, 
ই. ২ 00170511 01015018105 ইসত৩৪০ 1946, £9855 182-583, €20086৫ ৮5 
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1309 সমাজতত্ব 


কিন্তু অর্থনৈতিক স্কার্থাসাদ্ধ ছাড়াও অন্য কারণে সামাজিক স্তর-বিন্যাসের উন্তব 
হইতে পারে। অতাঁতে সব সমাজেই যাজক শ্রেণী প্রাধান্য লাভ কারয়াছে এবং 
বর্তমানেও বহু সমাজে এই প্রাধান্য বজাঘ আছে । এই প্রাধান্যের মূলে আছে 
ধর্মীয় কারণ, অর্থনৈতিক কারণ নহে । অনুর্পভাবে, প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ- 
সম্প্রদায় যে প্রাধান্য ভোগ করিতেন তাহারও কেবলমান্্ অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়া 
সঙ্গত হইবে না। তাহাদের ধীশন্তি ও ব্রাহ্গণোচিত আচার-আচরণ রাহ্গণ্য- 
প্রাধান্য বজায় রাখিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল । তাহা ছাড়া, মর্যাদা অনুসাবাঁ 
শ্রেণী-বিন্যাস বিশ্লেষণ কারলে বুঝা যায় যে, অর্থনৈতিক কারণই শ্রেণী-বন্যাসেব 
একমান্র 'ভীন্ত হইতে পারে না। মর্যাদা-ব্যগক লক্ষণগু'লির ভান্ততে 'বাভন্ন অর্থনৈতিক 
শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সংহাতির বন্ধন গাঁড়ষা উঠিতে দেখা যায়। আমাদের 
দেশে একাঁদকে ভাল উপার্জনশীল উচ্চস্তবভুন্ত চাকুরিজীবীগণ নিজেদের 'মধ্যাবন্ত' 
বলিয়া পাঁরচয় দেন , অপবাঁদকে আতি সাধারণ চাকু রিজীবীগণও নিজেদের 'মধ্যাবত্ত' 
শ্রেণীর অন্তভূন্ত বাঁলিয়া মনে করেন । মার্কিন যুস্তরাষ্টে শতকর৷ নব্বই ভাগ লোক 
নিজেদের 'মধ্যাবস্ত' বালিয়া পারিচয় দেন । এইসব উদাহরণ হইতে বুঝ। যায় যে, পৃ 
বাস্ত এবং উপার্জনের ভিত্তিতে 'বাভন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে-ভেদরেখা টানা হইত 
তাহা। ক্রমশঃ অস্পষ্$ হইয়। পাঁড়তেছে । এই পরিবর্তনের গাত লক্ষ্য করিযা 
ওলন্দাজ সমাজতত্রীবদগণ ৪0:86180০81107-এর পারবর্তে 0111511290101) (৮৩101. 
10)8) শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাদের বন্তব্য, বর্তমান যুগে সমাজ 
বিভিন্ন অনুভূমিক স্তরে ৫7011591009] 501808) বিভন্ত না হইয়া নানারকম উল্লম্থী 
স্তভে (5810681 [111815 ) বিভন্ত। সব সমাজেই এই লক্ষণ অস্প-বিস্তব 
সুস্পষ্ট । 

ডেভিস ও মুরের মতঘাদ এবং মাক্সাঁয় মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা 
করিতে গিয়া বটোমোর বলেন যে, দুইটি ভিন্ন রাজনীতিক এবং সামাজিক পরি- 
প্রেক্ষিতে এই দুইটি মতবাদ গাঁড়য়৷ উঠিয়াছে। উনাবংশ শতাব্দীতে যুরোপে যে 
রাজনীতিক এবং সামাজিক দ্বন্্ব দেখা দেয় তাহারই সুস্পষ্ট প্রাতফলন মা্সীষি 
মতবাদে দেখা যায় । সেখানে একাঁদকে সুসংগঠিত শ্রামক আন্দোলন এবং 
শ্রীমক আন্দোলন সম্পর্কত আদর্শবাদ গাঁড়য়া উঠে। অপর দিকে, প্রাতিপক্ষও 
শ্রেণীস্কার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে সুসংবন্ধ হইয়। প্রাতরোধ-শান্ত অর্জজ করে। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে মার্স ও এঙ্গেল্সৃ-এর পক্ষে শ্রেণণীভেদের অর্থনোতিক ভিত্তির উপর 
গুরুত্ব আরোপ কর! গ্কাভাবিক ছিল। পক্ষান্তরে, বিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
সুসংবন্ধ শ্রামক আন্দোলন অথবা সুদৃঢ় শ্রেণী-বিন্যাস দেখা যায় না। সেখানে 
অসংবন্ধ মর্যাদা-অনুসারী শ্রেশীবিভাগের আস্তিত্ব সুস্পষ্ট । সুদৃঢ় 'ভান্তর উপর 
সুসংবন্ধ শ্রেণী-বিন্যাস না৷ থাকার জন্য ব্যন্তিগত ক্ষমতা ও যোগ্যতার উপর কোন 
বিশেষ মর্ধাদা-অনুসারী শ্রেণীর সদস্যতুন্ত হওয়া বা না-হওয়া নির্ভর করে। এই 
অবস্থায় ডেঁভস এবং মুরের পক্ষে যোগ্যতার মাপকাঠিতে শ্রেণী-বিন্যাস ব্যাখ্যা 
কর৷ খুবই গ্কাভাবিক । 
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উপরোন্ত দুইটি মতবাদের অসম্পূ্ণত। সম্পর্কে বিশদ আলোচন৷ করা হইয়াছে । 
যে-কোন একটি হা দুইটি কারণ নির্দেশ কারা স্তরশীবন্যাসের উত্তব সম্পর্ক চূড়ান্ত 
ব্যাথা প্রদান করা অসম্ভব । আসল কথা হইল, শ্র-বিন্যাসের সঙ্গে জাড়িত 
বিভিন্ন আচার-্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে ইহার প্রকৃত রূপটি ধরা গড়ে। ফেন, 
শ্রম-বিভাগ, সম্পান্ত ও স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত ব্যবস্থা, ধর্ম, যুদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন- 
সমূহ স্তরণীবন্যাসের সঙ্গে ঘানষ্ভাবে জড়িত। আবার সমাজের মূল্যবোধ, 
এীতহাসিক পটডীঁমিক৷ এবং অন্যান্য জীবন-ধারাগত প্রলক্ষণগুলিও স্তর-বিন্যামের 
সঙ্গে যুন্ত। অতএব সব দিক বিবেচনা না কারলে স্তর-বিন্যাস সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ 
ধারণা করা সম্ভব নহে। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব ও সমাজ 


₹শগতি ও পব্রি5িবশ্শ 

মানুষ যেমন পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সমাজ গঠন 
করে, ঠিক তেমনি সমাজও মানুষকে সমাজের উপযোগী কারয়া গাঁড়য়া তোলে । 
সুতরাং সমাজ ও ব্যান্তকে বিচ্ছিন্ন কারয়া দেখা বা ভাবা সঙ্গত নহে। যে 
জীবন-ধারা সমাজকে বাধিয়া রাখে তাহ প্রকাশ পায় ব্যান্তর চিন্তাভাবনা ও 
আচার-আচরণে । শুধু তাহাই নহে, মানুষ নিজের প্রয়োজনে জীবন-ধারা গড়ে 
এবং ইহা দ্বার সমাজ-জীবন নিয়ামত করে । আলোচ্য পারচ্ছেদে এইদিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া আমর! ব্যন্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচন৷ কারব | 
পাশ্চাত্য দেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ 
সম্পর্কে দুইটি মতবাদ প্রচলিত ছিল। একটি সামাজিক চুন্তি সম্পফিত মতবাদ 
এবং দ্বিতীয়টি জৈব মতবাদ । সামাজিক চুন্ত মতবাদ অনুযায়ী, মানুষ প্রথম 
দকে প্রাকৃতিক রাজ্যে বসবাস কাঁরত এবং পরবর্তীকালে নানা অসুবিধা 
দেখা দেওয়ায় চুক্তির মাধ্যমে সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন করে । সমাজতত্বের দিক হইতে 
এই মতবাদের প্রধান নুটি এই যে, ইহাতে মানুষের সমাজবদ্ধ হইয়া থাকার 
স্বাভাবিক প্রবণতার স্বীকৃতি নাই; অর্থাৎ মানুষ যে দ্বভাবতই সামাজিক জীব 
এই দিকটি সামাজিক চুন্ত মতবাদে উপেক্ষিত হইয়াছে । অপর পক্ষে, জৈব 
মতবাদে রাষ্ট্রকে জীবদেহের সঙ্গে এবং ব্যন্তকে জীবকোষের সঙ্গে তুলনা কর! 
হইয়াছে । জীবকোষ যেমন জীবদেহের উপর নির্ভরশীল, ঠিক তেমনি ব্যন্তিও রাষ্ট্রের 
উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল । রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়৷ ব্যান্তর পক্ষে অস্তিত্ব বজায় 
রাখা বা অর্থবহ জীবন যাপন করা সম্ভব নহে । জৈব মতবাদের সমর্থঘকগণ 
রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোন ভেদ-রেখা টানেন নাই । জৈব মতবাদও গ্রহণযোগ্য 
নহে । কারণ, এই মতবাদে ব্যান্তর গ্কতন্ত্র সত্তা উপোক্ষিত হইয়াছে । 

সমাজতত্তে ব্যন্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নানা দিক হইতে 
আলোচনা করা হইয়াছে । সবাগ্রে বংশগাঁতি এবং পাঁরবেশ সম্পার্কত বিতর্কের 
উল্লেখ কর যায়। এই বিষয়ে দুইটি ভিন্ন চস্তাধার৷ দোখতে পাওয়া যায়। 
কিছুসংখ্যক সমাজতত্বীবদের মতে ব্যন্তর আচার-আচরণ এবং চিন্তাধারার বিকাশ 
বংশগত এবং পরিবেশ দ্বার প্রভাঁবত হইলেও বংশগতির প্রভাব অপেক্ষাকৃত 
বোৌশ। আবার কোন কোন সমাজতত্ববিদের মতে, বংশগতির তুলনায় পাঁরবেশের 
প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি । উভয় মতবাদের সমর্থনে নানারকম তথ্যানুসন্ধান 
করা হইয়াছে । যেমন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃত্তি বা শ্রেণীগত পার্থক্য বিশ্লেষণ 
করিয়া কেহ কেহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ব্যবসায়ী পারিবার, 
কৃষক পাঁরবার এবং কুশলী (51011150 ) শ্রমক পরিবারের সন্তানদের জীবনে 
প্রাতষ্টিত হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকত বোশ এবং অনাঁভজ্ঞ বা অদক্ষ 
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(81591011160 ) শ্রমিক পাঁরবারের সম্তানদের প্রাতষ্িত হইবার সম্ভাবনা অনেক 
কম। এই ধরনের তথ্যানুসন্ধানের ফলে তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 
পাঁরবেশ অপেক্ষা বংশগাঁতর প্রভাষ অনেকে বেশি । 

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে। যে-সব বৃত্ততে উপার্জন অপেক্ষাকৃত 
বেশি, সেইসব বৃত্তিতে নিযুন্ত ব্ন্তগণ তাহাদের সম্তানসম্ভতিদের অপেক্ষাকৃত 
ভাল পাঁরবেশে মানুষ” কারতে পারেন এবং ভাল স্কুল-কলেজে পড়াইবার 
সুযোগ পান। সুতরাং তাহাদের সম্ভানদের জীবনে প্রতিঠিত হইবার সুযোগ 
অপেক্ষাকৃত বোশ (হইবে ইহা খুবই স্কাভাবক। আবার যে-সব বৃত্তে 
উপার্জন সাধারণতঃ কম, সেইসব বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যান্তদের সম্তান-সম্ভাতির সুযোগ 
সুষিধা কম থাকায় জীবনে প্রাতষ্ঠিত হইবার সন্তাবনাও গ্কাভাবিক কারণে কম 
থাকে । অতএব বংশগতির প্রভাব এবং পরিবেশের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে পৃথক 
কাঁরয়া বিশ্লেষণ না করিলে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আস! সপ্তব নহে । 

আবার কিছুসংখ্যক সমাজতত্ববিদ কয়েকটি বিশেষ পরিবার সম্পর্কে 
তথ্যানুসন্ধান কাঁরয়া৷ অনুর্প সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । এই প্রসঙ্গে ইউকৃস্‌ 
(59/68 ) এবং এডওয়ার্ড (180%/91৫ ) পাঁরবার সম্পর্কে কয়েক পুরুষের 
যে তথ্য সংগ্রহ করা৷ হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা যায় । ইউকৃস্‌ পাঁরবারের ধারা 
আলোচনা কাঁরলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক পুরুষে অধিকাংশ ব্যান্তই হয় মানাসক 
রোগাক্রান্ত, না-হয় 'বাভন্ব সমাজ-বরোধী কাজকর্মে লিপ্ত । পক্ষান্তরে, এডওয়ার্ড 
পারবারেয় ধারা বিষ্লেষণ কারলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক পুরুষে আঁধকাংশ 
যাক্তিই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুউপার্জনশীল । এইসব তথ্যের ভাত্ততে তাহাদের ধারণা 
জন্মে যে, ইউকৃস্‌ পারিবারের বংশগাঁতিতে দোষ থাকায় বংশানুক্মকভাবে এই 
দোষ পারিবারভুন্ত সব লোকের মধ্যে সগ্চারিত হইয়াছে এবং এডওয়ার্ড পরিবারের 
বংশগাঁতি ভাল হওয়ায় বংশানুকুমিকভাবে এই বংশজাত সম্ভতানগণ সুশিক্ষিত 
এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । 

উপরোন্ত সিদ্ধান্তও গ্রহণযোগ্য নহে । কারণ, এই ক্ষেত্রেও পাঁরবেশের 
প্রভাব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে । ইউকৃস্‌ পরিবারের সম্তানগণ প্রথম 
হইতেই নৈরাশাজনক পাঁরবেশে মানুষ” হওয়ায় তাহাদের মধ্যে নানাপ্রকার 
দুরবলত। প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবক। অপর পক্ষে, এডওয়ার্ড পাঁরবারের সম্তানগণ 
প্রথম হইতেই আশাপ্রদ পাঁরবেশে "মানুষ" হওয়ায় সংবৃত্তিগুলি বিকশিত কারবার 
অধিকতর সুযোগ পাইয়াছে। ভিন্ন পারবেশজানত পার্থকা বিবেচনা না করিয়। 
কেবলমান্র বংশগাঁতির উপর গুরুত্ব আরোপ কাঁরলে আলোচন। গ্রহণযোগ্য বাঁলয়! 
বিযোচত হইতে পারে না । 

অনেকে আবার যমজ সন্তানদের এক সঙ্গে অথবা পৃথকভাবে লালন-পালন 
কাঁরয়া সন্তানদের মধ্যে যে-পার্থক্য দেখা যায় তাহার কারণ হিসাবে হয় 
বংশগত না-হয় পাঁরবেশের প্রভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন৷ যমজ সন্তান 
দুইপ্রকারের হইতে পারে । একটি হইল সমকোষী যমজ । যখন দুইটি শিশু 


ব্যস্ত ব্যাক্তিত্ব ও সমাজ 135 


অভিন্ন মাতৃ-পিতৃ কোষ হইতে জন্মায় তখন তাহাদের সমকোষী যমজ বলা 
হয়। অপরটি হইল ভিন্নকোষী যমজ । যখন দুইটি শিশু ভিন্ন কোষ হইতে 
জম্মায় তখন তাহাদের ভিন্নকোষী যমজ বলা হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে, 
সমকোষী যমজের ক্ষেত্রে বংশগাঁতি আভন্ন । সুতরাং এই জাতীয় যমজ শিশুকে 
যাঁদ ভিন্ন পরিবেশে 'মানুষ' করা সত্তেও কোন পার্থক্য দেখা না দেয়, তাহা 
হইলে বুঝিতে হইবে বংশগাঁতির প্রভাব অনস্বীকার্য । 

এই জাতীয় দুইটি উদাহরণের উল্লেখ করা যায়। একটি হইল এডুইন 
(18010 ) ও ফ্রেড (15৫ ) নামে দুইটি সমকোষী যমজ সন্তানের উদাহরণ । 
অপরটি হইল গ্র্যাডস (01809 ) এবং হেলেন ( [7616 ) নামে আরেকটি 
যমজ সন্তানের উদাহরণ । 

এডুইন এবং ফ্রেড খুব অপ্প বয়সে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়ে এবং দুইটি ভিন্ন পরিবারে লালিতপালিত হয়। তাহাদের যখন ছাব্বিশ 
বংসর বয়স তখন তাহাদের সন্ধান পাওয়।৷ যায় এবং দেখা যায় যে, তাহাদের 
আকৃতি-প্রকৃতিতে বিশেষ প্রভেদ নাই । দুইজনই প্রায় সমবয়সে প্রায় সমপ্রকৃতির 
মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিল। দুইজনই একপ্রকার কাজ কারত। সব চেয়ে 
আশ্চর্যের বিষয়, দুইজনই এক জাতীয় কুকুর পুধিয়াছিল এবং ভিন্ন সহরে 
বাস করা সত্তেও কুকুরের নামকরণও একপ্রকার কারয়াছিল। এই উদাহরণ 
হইতে স্বভাবতই ধারণ৷ জন্মে যে, পারবেশের তুলনায় বংশগাতির প্রভাব বেশ ॥ 
তবে এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল, এডুইন এবং ফ্রেড ভিন্ন পরিবারে “মানুষ 
হইলেও আর্থিক এবং অন্যান্য দিক হইতে পারিবারিক পরিবেশ মোটামুটি এক 
প্রকারের ছিল । 

গ্লযাডিস এবং হেলেন আঠার মাস বয়সের সময় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং 
দুইটি পৃথক পরিবারে লালিতপালিত হয়। এই দুই পরিবারের পরিবেশ সম্পূর্ণ 
[বিপরীত ছিল। হেলেন পড়াশুনা করার সুযোগ পায়। সে ভাল পরিবারে 
প্রাতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীকে বিবাহ করে। ইহার ফলে তাহার বাহরঙ্গে রমণীসুলভ 
সৌন্দর্য ও কমনীয়ত। প্রকাশ পায়। তাহার আচার-ব্যবহারে এবং কথাবার্তায় 
মার্জত রুচির ছাপও সুস্পষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে, গ্র্যাডিস এমন পাঁরবারে “মানুষ 
হয় যে, অল্প বয়সে সে পড়াশুনা ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হয় এবং জীবিকার 
জন্য তাহাকে কারখানায় চাকুরি নিতে হয়। ইহার ফলে, তাহার স্বাস্থাহানি ঘটে 
এবং বাহরঙ্গে রমণীসুলভ সৌন্দর্য ও কমনীয়তার অভাব ঘটে । শিক্টাচার সম্পকিত 
আদব-কায়দাও তাহার অজ্ঞাত ছিল । এই ক্ষেত্রে পাঁরবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট । 
উপরোন্ত দুইটি উদাহরণ হইতে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব৷ 
তাহা ছাড়া, মান্র দুইটি বা তিনটি উদাহরণের ভান্তিতে সন্দেহাতীতভাবে কোন 
কিছুই প্রমাণিত হয় না । 

অতএব কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে গেলে বংশগাঁতর প্রভাব এবং 
পরিবেশের প্রভাব পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কিন্তু কার্যত তাহা কর৷ 
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সম্ভব নহে। এই কারণে মনোবিদু এবং সমাজতত্বীবদগণ এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে, মানুষের জীবনে উভয়েরই প্রভাব রহিয়াছে । বাচিয়া 
থাকার জন্য জল ও বায়ু উভয়েরই প্রয়োজন আছে । অথচ কোন যুক্তি দ্বারা 
প্রমাণ করা যায় না যে, জল অপেক্ষা বায়ু অধিক প্রয়োজনীয় অথবা বায়ু অপেক্ষা 
জল অধিক গুরুত্বপূর্ণ । যে-কোন একটির অভাব হইলেই জীবন বিপন্ন হইবে । 
অনুরূপভাবে, আমাদেব ব্যন্তিত্ব গঠনে বংশগাঁত এবং পাঁরবেশ উভয়েরই গুনুদ্ব- 
পূর্ণ ভাঁমক৷ রাঁহয়াছে । একটিকে উপেক্ষা কাঁরয়৷ অপরটি দ্বারা ব্যা্তত্বের বিকাশ 
ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যায়না । কারণ, বংশগতি ও পারবেশের পারস্পরিক 
প্রাতিক্রিয়ার ফলেই ব্যান্ত-সত্ত। গড়িয়া উঠে। উভয়ের ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য 
কাঁরতে গিয়।৷ ম্যাক আইভার বাঁলয়াছেন £ “436716010......০010181005 ৪11 
006 17001610118110155 ০1 116, ০ ৪1] 1105 2০008110155 816 ০৮০1:০৫ 
ড/101)10 2110 0110061 1190 0017016101705 ০01 5101101017)6116.] অর্থাৎ বংশ- 
গতিকে 117010116 ০০: এবং পরিবেশকে 81110101778 ০6০: বলিয়া গণ্য 
কর যায় । আমরা কে কিঃ হইতে পারব বা কারতে পারব এক কথায়, আমাদের 
জীবনের সন্তাবনাসমূহের রৃপরেখা-বংশগাঁত দ্বারা চিহুত হইয়া যায়। কিন্তু 
কার্ধক্ষেত্রে এই সম্ভাবনাসমূহ কি পাঁরমাণে বান্তবাঁয়ত হইবে ইহা৷ সম্পূর্ণরূপে পরিবেশ 
দ্বার নির্ণাত হয়। পাঁরবেশ অনুকূল হইলে সন্তাবনাগুলি বিকীশত হওয়ার সুযোগ বেশি 
থাকে এবং প্রাতকুল হইলে সুযোগ সঙ্কুচিত হয় । কিন্তু পরবেশ যতই অনুকূল হউক 
ন৷ কেন, কবি প্রাতিভা লইয়া না জম্মাইলে কাহারও পক্ষে কবি হওয়৷ সম্ভব নহে । 
এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বংশগাঁতি সমাজতত্তে 
মুখ্য আলোচ্য বিষয় নহে । জীববিজ্ঞানী এবং মনস্ততীবদের নিকট ইহার গুরুত্ব 
অপরিসীম । সমাজতত্বীবদের নিকট পরিবেশ অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ । কি পরিবেশে 
ব্যন্তিসন্ত। ক্বচ্ছন্দ বিকাশের সুযোগ পায় ইহাই তাহার গবেষণার বিষয় । মনোবিদগণের 
মতে কোন অবস্থাতেই কাহারও পক্ষে তাহার সুপ্ত ক্ষমতাসমূহ পুরাপুরি বিকশিত করা 
সপ্তব নহে । কাহারও কাহারও মতে সাধারণতঃ অস্তনাহত ক্ষমতার শতকর৷ দশ ভাগ 
মান প্রস্ফুটিত করা সম্ভব হয়। এই অবস্থায় কি পারবেশে ক্ষমতার সর্বাধিক 
পরিস্ফুরণ সম্ভব তাহ। নির্ণয় করা সমাজতত্ববিদের অনুসন্ধানের বিষয় । এই সম্পর্কে 
ডন্টর সেফারের (91281) অভিমত উদ্ধৃত করা হইল £ *917005 1015 21011106]% 
0081 81290106 ০৩] 2008108 1015 091) ০8080105, 11 15 11709011817 01121 
৩9105 0০ 0116064 (0 ৪ ৮০৫০6 0100615091001175 ০1 00৩ 10৬11018- 
10618091 2100001)6519 10051 1110915 (0 1১7010066 17)15116500008] ৫6৬০1০1০- 
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সম্ভাবনা লইয়া জন্মায় তাহার নিকট পরিবেশের মূল্য তত বেশি । তাহা ছাড়া, 
শৈশবাবস্থায় পাঁরবেশের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে । এই সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া 
ডক্টর শেফার বলেন £ “00915 1$.০০০০০, [175 5070176 50286650101) 0781 
51770০50176 01)90£6 11) 10151150009] 50000176515 77098 19010 0011175 
176 01)1105 5811/ 11069 01০ 28119 ০1110111161) ০12000110615 &16 
1176 10051 11079010201. সুতরাং আইনষ্টাইনের মত প্রাতভাশালী ব্যাক্তি যাঁদ 
আফ্রিকার জঙ্গলে জন্মগ্রহণ কাঁরতেন, তাহা হইলে তাহার পক্ষে বিশ্বাবখ্যাত 
বিজ্ঞানী হওয়া সম্ভব হইত না। অনুরূপভাবে, যশহার৷ সৃত্্নভাবে অনুভবনশীল 
€ যেমন, চিন্রকর, সঙ্গীতজ্দর,কাব প্রভৃতি) তাহারা অনুকূল পাঁরবেশ না পাইলে 
স্বকীয় ক্ষমতা ফুটাইয়া৷ তুলিতে অসমর্থ হইবেন । অতএব উপসংহারে ইহা বলা 
যায় যে, ব্যান্তর জীবনে বংশগাঁত বা পাঁরিবেশ কোনটাই উপেক্ষণীয় নহে। 


বযভিত্রর স্বব্ধপ ও অভিবযন্তি 

উপরে সাধারণভাবে ব্যন্তিত্বেরে উপর বংশগাঁত এবং পাঁরবেশের প্রভাব 
সম্পর্কে আলোচন৷ কর! হইল । কিন্তু ব্যন্তিত্বের ্করূপ ও আঁভব্যান্ত সম্যকভাবে 
বুঝতে হইলে আরও বিস্তারতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন । 

ইংরাজীতে একটি কথ প্রচলিত আছে £$ [116 ৮1০০৫ ০1 117৩ [81010 
10৬9 17) 00৩ 01)110757. এই কথাটির আক্ষারক অর্থ, পিতামাতার রন্ত 
সন্তানসম্ভাতর ধমনীতে প্রবাহিত হয়। কিন্তু ইহার তাৎপর্য আরও গভীর । 
পিতামাতার নিকট হইতে সন্তান জন্মসূত্রে কিছু-না-কিছু শারীরক এবং মানসিক 
বোশিষ্ট্য পাইয়। থাকে । জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বোশিষ্ট্যগুলির ভাত্ততেই ব্যস্তির ব্যাস্তত্ব গাঁড়য়া 
উঠে। সুতরাং এই বৈশিষ্ট্যগুলির একটু বিশদ ব্যাথ্য। প্রয়োজন । 

প্রথমেই শারীরক গঠনের উল্লেখ কারতে হয়। শারীরক গঠন বাঁলতে 
সবাগ্রে বহিরাকীতির কথা মনে আসে । ব্যন্তিত্ব গঠনে বাহরাকাতির প্রভাব অনস্কীকার্য । 
অনেকের বাঁহরাকতি দৌখয়া লোক আকৃষ্ট হয়। রবান্দ্রনাথের বাহরাকৃতি এমন 
মর্যাদাব্যঞ্জক ও আকর্ষণীয় ছিল যে, অনেক অপাঁরিচিত লোককেও মাথা নত কারিতে দেখ। 
গিয়াছে । বাঁহরাকতি ছাড়া আমরা আরও দুইটি শারীরক গঠন সম্পার্কত বৈশিষ্ট্য 
জন্মসূত্রে লাভ করিয়া থাঁক। একটি হইল 1৩003 551৩7) বা নার্ভতন্্র এবং 
অপরটি হইল &191000181 55110) ব গ্রান্িত্ত্। আমারা কে কতটুকু সংবেদনশীল 
(580051/৩) তাহা মুখ্যত নার্ভতন্ত্রের উপর নির্ভর করে । বাহিরের কোন ঘটনা বা 
বিষয়ের প্রাতি অনেকের অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ প্রতিক্রিয়া হয় । তাহাদের পক্ষে 
শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ । আবার অনেকের এত সহজ 
ও স্বচ্ছন্দ গাঁততে প্রাতিক্রিয়। না হওয়ায় শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করা তাহাদের 
পক্ষে অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য । সুতরাং নার্ভতন্্র আমাদের ধ্যান্তত্ব গঠনে সহায়ত 
করে। গ্রান্থিতস্তেরও অনুর্প গুরুত্ব রাহয়াছে। আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অনেক- 
1 তদেব পৃঃ ৫৩ 
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গুলি 81803 বা গ্রন্থি গ্াহয়াছে। কতকগুলি গ্রা্থ এমন যাহাদের রস নিঃসৃত 
হইয়া রক্কে মিশিয়। সমগ্র দেহে ছড়াইয়৷ পড়ে । এইর্প নিঃসৃত রসকে সাধারণতঃ 
হরমোন ()0:000196) বলা হয় । হরমোন দেহে রাসায়নিক পাঁরবর্তন ঘটাইয। 
ব্ক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এইজন্য গ্রান্থৃতন্ত্রকে ব্যান্তত্বের অন্যতম 
উপাদান বাঁলয়া গণ্য করা হয় । 

ন্বতীয়তঃ, জন্মসূত্রে আমরা নানারকমের 1986% বা গ্বতঃক্রিয় র্লানুতন্ত্র পাইয়া থাকি। 
যেমন, হঠাৎ ঝলমলে আলো চোখে পাঁড়লে আপনা হইতেই চোখ বন্ধ হইয়া যায় 
অথবা লোভনীয় খাবার দেখিতে পাইলে জিভ হইতে লাল৷ ঝরতে থাকে ৷ শ্বাস- 
প্রশ্বাস গ্রহণ, হৃংস্পন্দন, হজমক্রিয়া প্রভৃতি নানারকম শারীরিক প্রাতক্রিয়া গ্বতঃক্রিয 
ল্লায়ূতস্ত্ের অধীন । দ্বতঃক্রিয় প্লায়ুতন্ত্রের সাহত ব্যন্তিত্বের যোগাযোগ আছে বাঁলয়া 
অনেকে মনে করেন । যেমন, প্বতঃক্রিয় প্লায়ুতস্ত্ের প্রতিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পাইলে 
মানাঁসক স্থের্য কাময়া যাইতে এবং উৎকষ্ঠাগ্রস্ত হইতে দেখা যায় । 

তৃতীয়তঃ, জন্মসূত্রে আমর! নানারকম মানাঁসক ধাত ( (61179181766) পাইয়। 
থাকি। যেমন, কেহ কম বা বোশ আবেগপ্রবণ হইতে পারে , মেজাজ দুত অথবা 
মন্থর গাঁততে পাঁরবতিত হইতে পারে, কাহাবও পাঁরশ্রম করার অনুকূল মানসিকতা! 
থাকিতে পারে আবার কেহ পবিশ্রধবিমুখ হইতে পারে। খুব অস্প বয়সে এই 
পার্থক্যগুলি প্রকাশ পায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপাঁরবাতিত অবস্থায় সারা জীবন 
ধারয়। অব্যাহত থাকিতে পারে । গ্রান্থিতন্ত্র দ্বারা মানাঁসক ধাত গভীরভাবে প্রভাবিত হয । 

চতুর্থতঃ, কার্ষদক্ষত। বা শিক্ষণীয় বিষয় আয়ন্ত করার ক্ষমতা বংশগতির উপব 
নির্ভর করে। ইহা আবার নার্ভতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় । অনেকে প্রথর বুদ্ধি লইয়। 
জন্মায় । তাহার! খুব সহজে এবং খুব তাড়াতাড়ি বিষয়বস্তু আয়ত্ত করিতে পারে । 
আবার অনেকের ক্ষেত্রে শৈশবাবস্থা হইতেই ম্থুলবুদ্ধির লক্ষণ সুস্পষ্ট । সব জিনিষ 
আয়ত্ত কর তাহাদের সাধ্যাতীত, এবং যাহা৷ আয়ত্ত করে তাহাও অত্যন্ত মন্থর গতিতে । 
বুদ্ধির তারতম্যের জন্য সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতায়ও পার্থক্য দেখা যায় । এইসব 
কারণে ব্যান্তত্বে রকমফের হওয়া স্বাভাবিক । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বংশগাত দ্বারা একটি 'ভীন্তভূমি তৈরী হয। প্রত্যেক 
শিশুই নানারকম গুণ বা বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মায় । এই বোশক্টাসমূহ সুপ্ত অবস্থায় 
থাকে । বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক বৈশিষ্ট্য আপনা হইতে বিকশিত হয়, বাহাক 
কোনপ্রকার প্রভাব নিষ্প্রয়োজন ৷ বাহিরের কাহারও সাহাষ্য ছাড়৷ শিশু বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে ক্রমশঃ বনু দোঁখতে পারে, চিনিতে পারে এবং ধারতে শিখে । নার্ভ কোষের 
(10655 ০5113) পাঁরবর্তনের সঙ্গে শিশুর আচরণও পারবাতিত হইতে থাকে । 
এইভাবে আস্তে আস্তে শিশু পূর্ণতপ্রাপ্ত (70968180007 ) হয় । 

শিশুর অক্নপ্রত্যঙগগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে আশপাশের লোকজনের কথাবার্তা এবং 
আচার-আচরণ তাহাকে প্রভাবিত কারতে আরম্ভ করে। এইসময় হইতেই শিশুর 
ব্যন্তত্ব-গঠনের সূচনা হয়। একজন সমাজতত্বীবদ এই বিষয়টি ব্যাখ্যা কারতে গিয়া 
বালধাহেন যে, অঙ্গপ্রত্য্গুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলেই শিশু সমাজের সম্মুখে “& ০৪0001080 


ব্যাস্ত বান্তিত্ব ও সমাজ 139 


(01 06130278116” হিসাবে উপচ্ছিত হয়। অর্থাং এই সময় হইতেই শিশু 
সমাজের তত্বাবধানে আসে । নানা উপায়ে সমাজের জীবন-ধারাগত প্রলক্ষণগুলির 
সঙ্গে শিশুকে পারচিত করাইবার চেষ্টা চালতে থাকে । ইহাকে সামাজিকীকরণ বলা 
হয়। এইভাবে ক্ষুধা তৃষা প্রভৃতি নানাপ্রকার জৈব-বৈশিষ্ট্য সম্বলিত প্রাণী ধাঁরে ধাঁরে 
সামাজক ব্যন্ততে পরিণত হয় । সমাজে প্রচলিত রাঁতি দ্বারা তাহার ধ্যান-ধারণা, 
চিন্তা-ভাবনা, মূল্যবোধ, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি গভীরভাবে প্রভাবিত হয় । জন্মসূতে 
প্রাপ্ত বিভিন্ন বৈশিষ্টাগুল সামাজক পরিবেশের সংস্পর্শে বিকশিত, পাঁরমাজিত এবং 
পরিবার্ধত হয়। সুতরাং বংশগত এবং সামাজিকীকরণের পারস্পারিক প্রতিক্রিয়ার 
ফলেই ব্যা্জত্বের বিকাশ ঘটিয়৷ থাকে । 

কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, মানুষ নাক্রুয় জড় পদার্থ নহে । 
তাহার সক্রিয় ভূমিকা রহিয়াছে । সমাজ হইতে কতটুকু গ্রহণ করিবে বা না-করিবে 
ইহা সম্পূর্ণরূপে শারীরিক গঠনসম্পার্কত বৈশিষ্ট্য ও মানীসকতার উপর নির্ভরশীল । 
তাহা ছাড়া, সে-ও পরিবেশের উপর প্রভাব খাটাইতে পারে । একাঁদকে মানুষের 
উপর পরিবেশের প্রভাব এবং অপরদিকে পাঁরবেশের উপর তাহার প্রাতিক্রিয়৷ উভয়েয় 
ঘাত-প্রাতঘাতে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভাঙ্গ গাঁড়িয়া উঠে এবং ব্যক্তিত্বকে স্কাতন্থ্য প্রদান 
করে। শৈশবাবস্থা হইতে দুইটি শিশুকে একই পাঁরবেশে * মানুষ * কারলেও তাহাদের 
ব্যস্তত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় গাঁড়য়া উঠে। ইহার কারণ দুইটি । প্রথমতঃ, জন্মসূত্রে 
প্রাপ্ত শারীরক এবং মানাসক ধাত ভিন্ন হওয়ায় পরিবেশের প্রভাবও ভিন্ন হয়। 
আভন্ন পবিবেশে একজন গভীরভাবে প্রভাবিত হইতে পারে এবং আরেকজন 
সম্পূর্ণর্পে প্রভাব-মুন্ত থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজপ্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করার 
সামর্থ ব্যক্তিতে ব্যান্ততে ভিন্ন হয়। একজনের পক্ষে যাহা সহজসাধ্য, আরেকজনের 
নিকট তাহা কষ্টসাধ্য, এমনকি দুঃসাধাও, হইতে পারে । 

শিশুর অঙ্গ-প্রতাঙগগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একাঁদকে যেমন সে সমাজের 
দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকে, অপরাঁদকে তাহার মনোজগতেও গুরুত্বপূর্ণ পারিবর্তনের 
সূচনা দেখা দেয়। সামাজিক পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে শিশুর মনে ধাঁরে 
ধারে 'অহং' বিষয়ে জ্ঞান জন্মে । ভূমিষ্ঠ হইবার পর কয়েক সপ্তাহ পর্যস্ত সে 
কেবলমাত্র স্বতঃক্রিয় ল্লায়ুতন্্র দ্বারা পাঁরচালিত হয়। যেমন, ক্ষুধা পাইলে তাহার 
পেটের মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় এবং সে কান্নাকাটি করে । এইভাবে তাহার সব 
আচার-আচরণই প্রথম 'দিকে জৈব প্রয়োজনকে অনুসরণ করিয়া স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত 
চালতে থাকে । ব্লমশঃ সে তাহার পাঁরচ্যায় নিষুন্ত লোকদের চিনিতে আরম্ভ করে। 
তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের উপাস্ছিতি তাহাকে আনন্দ দেয়, আবার কয়েকজনের 
উপস্থিতি তাহার বিরান্ত উৎপাদন করে। এইভাবে পরিবেশকে চিনিবার সঙ্গে সঙ্গে 
সে আত্ম-সচেতন হইতে থাকে । যদি সে সম্পৃণ এক৷ থাকিত তাহা হইলে তাহার অহং 
জ্ঞান হইত না। অন্য লোকের সংম্রবে আসার ফলেই সে আত্ম-সচেতন হইয়া উঠে । 
এই বিষয় সম্পর্কে এগারসম এবং পার্কার নি্বোন্ত মন্তব্য করেন £ “713 ৫5৩1০১- 
06110 ০1 3611-00105010031)658 5 %/5 ৪15 ৫6৬61010178 5০০18] ০005- 
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10081068518 0101006 (0 1136 1)8010191) $1১6০155+,] অর্থাং সমাজ সম্পর্কে 
সচেতন হইয়৷ উঠিবার সঙ্গে আত্ম-সচেতন হইয়া উঠা মানবজাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৷ 
মনুষ্যেতর জীবের * অহং” বিষয়ে কোন বোধ জন্মায় না। ইহার একটি মান্র 
কারণ হইল, মানবজাতির পক্ষে পারস্পারক ভাবের আদান প্রদান করা সম্ভব এবং 
ইহার উপর ভান্ত করিয়াই স্বতন্ত্র জীবন-ধারা গাঁড়য়। উঠিয়াছে। 

আত্ম-সচেতন হইয়। উঠিবার পর হইতে ' অহং * বোধ শিশুর যাবতীয় কাজকর্ম, 
চিন্তাভাবনা, এবং আচার-ব্যবহার প্রভাবিত করে। সে যাহাদের সংস্পর্শে আসে 
তাহাদের নিকট তাহার নানারকম প্রত্যাশ! জন্মায় । সে তাহাদের সুখ্যাতি এবং 
প্রশংসা পাইতে চায়। সেইজন্য সে তাহাদের পছন্দ!নুযায়ী কাজ কাঁরতে চেষ্টা করে 
এবং তাহাদের অপছন্দের কাজ হইতে বিরত থাকে । এইভাবে অন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছ। 
ভাল লাগা বা না-লাগ তাহার ব্য্তিত্ব-গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 
সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ এই জাতীয় নানারকম কাজের ভিতর দিয়া শিশুর মনে 
গভীর রেখাপাত করে । 

প্রথম দিকে 'নাঁদষ্ট সময় অন্তর বিশেষ বিশেষ কাজ করা হয় দেখিয়া শিশুও 
সময়ানুষায়ী কাজ কাঁরতে অভ্যস্ত হয় । ধারে ধীরে অভ্যাস গাঁড়য়া উঠিলে ইহা তাহার 
স্বভাবে পারণত হয়। ইংরাজীতে একটা কথা প্রচলিত আছে £ 7321 15 01513 
56০07) 1780016. অর্থাৎ মানব শিশু একটা বিশেষ স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে 
এবং আঁধকাংশ সময় সে এই স্বভাবেব দ্বারা পারচালিত হয়, চিন্তা-ভাবনার কোন 
অবকাশ বা প্রয়োজন থাকে না। অনুবৃপভাবে, সে যখন বিশেষ বিশেষ কাজ কাঁরিতে 
অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তখনও চিস্তা-ভাবনার প্রযোজন হয় না । সকালবেল৷ ঘুম হইতে 
উঠিয়া মুখ না ধুইয়৷ খাবার খাইতে নাই- ইহ। প্রথম দিকে বারে বারে বলিয়া শিখাইতে 
হয়। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর এই ক্রিয়৷ অভ্যাসে পারণত হয় এবং 
আজীবন অব্যাহত থাকে । 

উপরোস্ত পরিবর্তনগুলর সঙ্গে শিশুর মনোজগতে আরেকটি পাঁরবর্তন যুগপং 
'ঘটিয়! থাকে । যাহারা তাহার পাঁরচর্া বা তত্বাবধান করেন, তাহাদের আচার-আচরণ 
এবং কথাবার্তা সে অনুকরণ কাঁরতে আরন্ত করে । যেমন, মেয়ে শিশু তাহার মায়ের 
কাজকর্ম অনুসরণ কারয়া পুতুলকে দুধ খাওয়ায়, প্লান করায়, মাঝে মাঝে মৃদ্র ভংসনা 
করে এবং আদর কবে। ছেলে শিশু সাধারণতঃ তাহার বাবা বা বড় ভাইয়ের 
আচার-আচরণ অনুকরণ করে। এখানে লক্ষ্য কারবার বিষয় এই যে, অন্যান্য 
লোকের আচরণ অনুকরণ কারবার সময় সে তাহাদের বিশেষ বিশেষ মনোভাব ব৷ 
দৃষ্টিভাঙ্গ (৪60০৩) আয়ত্ত করে। এইভাবে সামাজিক পারাচিতর ($০০181 
50808৪) বাভন্নতা অনুযায়ী যে সামাজিক ভূমিকা পৃথক হয় এই সম্পর্কে 
সে সচেতন হয়। 

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে এই জ্ঞান তাহাকে তাহার সংকীর্ণ গর্ভী হইতে বাহর কারয়া 
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মানে। সে অন্য লোকের মতামতে গুরুত্ব দিতে শিখে । তাহাদের সঙ্গে যথাসম্ভব 
খাপ খাওয়াইয়া চাঁলতে চেষ্টা করে। সে বিচার কারয়া দেখে, সমাজে কোন্‌ কোন্‌ 
কাজ করণীয় এবং কোন্‌ কোন্‌ কাজ বর্জনীয়, সমাজে কি কি আচরণ স্বীকৃত এবং 
কি কি আচরণ তিরষ্কৃত। শৈশবাবস্থায় যাহ। ছিল বাহ্যিক পারবেশের সঙ্গে দ্বন্দ, 
বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে তাহাই রূপাস্তারত হয় আস্তর দ্বন্ৰে। কোন্টা ভাল কোন্টা মন্দ, 
কোন্টা ন্যায় কোন্টা৷ অন্যায়, কোন্টা৷ অনুকরণীয় কোন্টা বর্জনীয়-_এই লইয়৷ সব 
সময় মনের মধ্যে আলাড়ন চলিতে থাকে । আলোড়নের তীব্রতা কম বা বেশি হয় 
নিম্নোন্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যে অসঙ্গতি কম বা বোঁশ হওয়ার উপর । একটি 'জাবক 
প্রয়োজনের তাগিদ । অপরটি শৈশবাবস্থা হইতে গঠিত মনোভাব বা দৃষ্টিভাঙ্গ । 
তৃতীয়টি উপস্থিত সমস্যার প্রকৃতি । যেমন, একজনের কোন একটি সামগ্রী সম্পর্কে 
অভাব-বোধ ছিল এবং ইহা পাইবার জন্য মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল । দোকানে 
গিয়া সেই সামগ্রীটি দোঁখব!মান্র তাহার আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্র হইয়া উঠে। অথচ 
সামগ্রীটি ক্লয় কারবার সামর্থ্য তাহার নাই। এই অবস্থায় সমাজ-সীকৃত গ্থায় 
এঁ সামগ্রীটি পাওয়ার উপায় নাই। কিন্তু শৈশবাবস্থা হইতে যে-শিক্ষা পাইয়াছে 
সেই শিক্ষা অনুসারে সমাজের অননুমোদিত পন্থা অবলম্বন করা অন্যায় বলিয়৷ সে 
জানে। সুতরাং তাহার সমস্য সমাধানের উপায় হইল, হয় আকাঙ্ক্ষা অবদমন 
কবা, না হয় সমাজ-অননুমোদিত নৌতিক মান উপেক্ষা করা, অথবা! দোকানের সামগ্রীর 
প্রতি লোভ সংবরণ করা । কিন্তু এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে, সঙ্ঞানে 
যে-কোন পন্থা অবলম্বন করা হউক না কেন, অবচেতন মনে এই দ্বন্দের প্রাতিফলন 
থাকিয়া যায় । যাঁদ সামগ্রীটি পাইবার জন্য সমাজ-অননুমোদিত নোতিক মান উপেক্ষা 
করা হয়, তাহা হইলে অবচেতন মনে অপরাধ-বোধ থাকে এবং বাহ্যক কাজকর্ম 
ও আচার-ব্যবহার তদনুযারী প্রভাবিত হয় । অনুর্পভাবে, আকাঙ্গ্ষা অবদমন 
কারলে অথব৷ সামগ্রীটির প্রাতি লোভ সংবরণ কারলে অবচেতন মনে আকাক্ক্ষা বা 
লোভ থাকিয়া যায় এবং বাহ্যক আচার-আচরণে ইহার প্রাতিফলন হয় । সুতরাং 
মানুষের চেতনায় এবং অবচেতন মনে যাহা৷ থাকে তাহা ন৷ বুঝিলে ব্যন্তিত্বের স্বরূপ 
সম্যকভাবে বুঝা যায় না । 


ব্যক্তিচ০ত্বর সম্পুরণ 

পৃর্বোন্ত আলোচনার পাঁরপ্রেক্ষিতে আমরা ব্াকিত্বের সম্প্রণ (76759028115 
10098901010 ) সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি । 

জৌবক এবং সামাজিক উপাদানের সংমিশ্রণে ব্যন্তত্ব গঠিত হইলেও ইহা 
মূলতঃ মনন্তত্ব-সম্পর্কিত। মানুষ যাহা ভাবে অথবা যেরকম চি্ত। করে, সে ঠিক 
সেইরকম আচরণ করে। ব্য্তিত্ব সম্পর্কে ইহা সহজ ও সরল কথা। সুতরাং 
আস্তর ঘন্ব ষত কম হয়, ততই সুসংহত ব্যান্তত্ব গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা 
বৌশ থাকে । 

আত্তর দ্বন্্ কম বা বেশ বলিতে কি বুঝায় সেই সম্পর্কে আলোচনা করা 
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প্রয়োজন । আমর! জীবনের প্রাত পদে নানা প্রকার বাহ্যিক দ্বন্দের সম্মুখীন 
হই । তবে সব বাহ্যিক ছন্্ আত্তর দ্বন্দের রূপ না-ও নিতে পারে। আবার 
ব্ন্তিতে ব্যান্ততেও আস্তর দ্বন্দের তারতম্য হয়। একই [প্রকার বাহ্যিক বন্দে 
একজন বিচলিত হইয়া পাঁড়তে পারে, আবার অপর একজন থুব শাস্তভাবে 
বাহ্যিক দ্বন্দের মোকাবিলা কাঁরতে পারে । দ্বিতীয় ব্যান্তর ক্ষেত্রে বাহ্যিক ছন্র 
আস্তর দ্বন্বে রূপান্তরিত হয় না, অথবা হইলেও আন্তর দ্বন্দের প্রকোপ অত্ন্ত 
মুদু এবং সীমিত। সব রকম বাহ্যিক দ্বন্দ কেন আস্তর ছ্বন্দবে পরিণত হয় 
না অথবা ব্যান্ততে ব্যান্ততে কি কারণে বাহাক দ্বন্দের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন 
হয় এই সম্পর্কে মনোবদ এবং মানসিক রোগের চিকিংসকগণ € 25০11190150 ) 
নিম্নোন্ত ব্যাখ্য৷ দিয়া থাকেন । 

বাহ্যিক দ্বন্ব যাহাতে আস্তর দ্বন্দের সৃষ্টি না কারতে পারে, সেই উদ্দেশো 
আমরা অনেক রকম প্রাতিরক্ষামূলক প্রাচীর (৫6161151%5 17)6011812151) ) গাঁড়য়। 
তুলি। প্রথমতঃ, অনেক সময় আমরা আমাদের অবাস্থিত চিন্তাভাবনা, অভিজ্ঞতা 
এবং ব্যর্থতাকে ভুলিয়া থাকিতে চাই এবং ইহাদিগকে আমাদের মনের চেতন 
স্তর হইতে অবচেতন স্তরে ঠেলিয়া দিতে চেষ্টা কার। ইহাকে £511595102 
বা অবদমন বলা হয়। সব ক্ষেত্রে অবদমন সম্ভব হয় না; বাভন্ন ব্যন্তির 
ক্ষেত্রেও তারতম্য হয় । যাহারা অবচেতন স্তরে অবাঞ্িত চিত্ত বা অভিজ্ঞতা 
ঠোলয়া দিতে সক্ষম, তাহাদের মনোজগতে আস্তর দ্বন্বের আলোড়ন বেশি 
হওয়া স্বাভাবিক বাঁলয়া মনোবিদগণ মনে করেন। কারণ, অবচেতন স্তর হইতে 
অবাঞ্ছিত চিন্তাভাবনা মাঝে মাঝে চেতন শুরে আসিয়া আলোড়ন সৃষ্টি 
করে। যদিও আমরা জ্ঞাতসারে অবদমন করিয়া থাকি, কিন্তু অবদমনের প্রাতি- 
ক্রিয়া হিসাবে পরবতাঁকালে চেতন স্তরে যে-আলোড়নের সৃষ্টি হয় তাহা আমাদের 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ঘটিয়া থাকে । আমাদের অস্থির, অযৌন্তক এবং বিকৃত 
বাহাক আচার-আচরণে এই আস্তর দ্বন্দের বাহঃপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে । পক্ষান্তরে, 
যাহারা অবদমনের চেষ্টা না করিয়া অবাঞ্চিত চিন্তাভাবন। ব 
উদগাতর (58110096101) ) চেষ্টা করেন, তাহাদের আস্তর ছন্ব দ্ছভাবতই 
অনেক কম হয়। দ্বিতীয়তঃ, ব্যর্তার সম্মুখীন হইলে অনেকের অবদমনের 
[বিপরীত প্রাতিক্রিয়া হয়। কেহ কেহ সাফল্য অর্জন করার উদ্দেশ আধিকতর 
সচেষ্ট হন। অনেকে বার্থতার প্রানি সঙ্ঞানে বহন কারয়া বেড়ান। ইহার 
ফলে নানারকম বিকৃত আচরণ প্রকাশ পায় । যেমন, কর্মক্ষেত্রে বাদাবসন্বাদ বা 
ব্র্থতার প্রাতিক্রিয়৷ হিসাবে অনেকে বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীর সঙ্গে বা পরিবারবর্গের 
সঙ্গে রাগারাগি করেন এবং ন্যনারকম তিন্ততার সৃষ্টি করেন । আবার অনেকে 
যে-কাজে ব যেক্ষেত্রে ব্যর্থ হন, ঠাহার। সেই কাজ ব৷ ক্ষেত্র চিরতরে পরিত্যাগ করেন 
এবং অন্য কাজে আত্মনিয়োগ করেন । শেষোল্ত ধরনের প্রাতঞ্লিয়াকে কোন কোন 
মনোবিদ পলায়নপরতা বা পারহারমূলক আচরণ ড10)018%81 01 ৪৮০1৫৪0০৫ 
768০1102) বলিয়া আখ্যা দেন । তৃতীয়তঃ, অনেকে হুস্ত্যাভ্যাসের (8110108118860103) 
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মাধ্যমে ব্যর্ধতার গ্রানি ব৷ অবাঞ্চিত চিন্তা-ভাবন। যাহাতে আস্তর ছন্দের সৃষ্টি না করিতে 
পারে তাহার চেষ্ট। করেন । নান। প্রকার যুন্তির সাহায্যে আস্তর দ্বন্ব এড়াইবার 
প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় । যাহার যুস্ত্যাভ্যাসের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত আভিজ্ঞতা ব৷ 
চিন্তাভাবনা এড়াইয়া চলিতে সক্ষম হন, তাহাদের মানাসক দ্বন্বের পাঁড়ন 
অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং যাহারা সক্ষম না হন তাহাদের আস্তর ছন্দের পাঁড়ন 
বোৌশ হওয়া স্বাভাবিক ৷ চতুর্থতঃ, বাহ্যিক ছ্বন্ব যাহাতে আন্তর দ্বন্দ্বে পারণত 
না হয় সেই উদ্দেশ্যে অনেকে অভিক্ষেপের (79101500100) আশ্রয় নেন। 
আভক্ষেপও এক ধরনের যুস্ত্যাভ্যাস। অনেক সময় আমরা আমাদের ব্যর্থত৷ 
বা অবাঞ্ীত অভিজ্ঞতার জন্য কোন বিশেষ ব্যান্ত ব অবস্থাকে দায়ি করিয়া 
মানসিক দ্বন্ব হইতে রক্ষা পাইতে চেষ্টা কার। যেমন, নিবাচনে পরাজয় 
বরণ করিয়৷ সাধারণতঃ রাজনীতিক নেতা তাহার অযোগ্যতাকে পরাজয়ের কারণ 
ন৷ ভাবিয়া তাহার সমর্থকদের চেষ্টায় শোথল্কে দায়ি করেন । 

এই প্রসঙ্গে অসম্প্রিত ব্যক্তিত্ব (01517066815150 16150181169 ) সম্বন্ধে 
আলোচনা কাঁরলে ব্যক্তিত্বের সম্প্রণ সম্পর্কে ধারণা আরও পাঁরফ্কার হইবে। 
আন্তর দ্বন্দের পার্থক্যের জন্য ব্যন্তত্বে সংহাতির তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক । 
কিন্তু কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় আস্তর দ্বন্বের তীন্রত। বৃদ্ধি পায় এবং কথাবার্তা 
ও আচার-ব্যবহারে অসম্পৃরিত ব্যক্তিত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায় । 

এই বিষয় সম্পকে কয়েকটি উদাহরণ (দওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, 
সম্পূর্ণ পরস্পরাবরোধী লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পোষণ কাঁরলে ব্যান্তত্ব অসংহত হইতে 
পারে । যেমন, কোন সোনক যুদ্ধের বিভীষিকায় ভীত হইয়া নানা অজুহাতে যুদ্ধ 
ক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে পারে । কিন্তু সে যাঁদ বাঁর পুরুষ বলিয়া বন্ধু বা 
আত্মীয় মহলে নিজেকে প্রাতষ্ঠিত কারতে চায়, তাহা হইলে তাহার আচরণে 
অঙ্কাভাবিকত৷ প্রকাশ পাওয়া বিচিত্র নহে। অনেক সময় এই জাতীয় পরম্পর- 
বিরোধী উদ্দেশ্য চরিতার্থ কারিতে গিয়। আস্তর গ্বন্দবৰ এত বেশি তীব্র হয় যে, 
তাহার ব্যবহারে মানাসক বিকাতির ছাপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রত্যেক যুদ্ধের 
ঘটনাবলী বিশ্লেষণ কারলে এই জাতীয় মানাসক রোগাক্রান্ত ব্যন্তির সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকেরই সময় এবং কর্মশন্ত সীমিত । এই অবস্থায় একই 
সঙ্গে নানারকম উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা কর হইলে সব উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ অবদ্থায় 
থাকিতে পারে। ইহার গ্াভাবক পরিণতি মানসিক অসন্ুষ্ি এবং আস্তর 
ছন্দের তীব্রতা বাঁদ্ধ। যেমন, একজন চাকারজীবী বিবাহিতা মহিলা তাহার 
ফ্কা্মী ও সন্তানদের প্রাতি গভীরভাবে অনুরন্ত থাকিতে পারেন এবং সুখী 
দাম্পত্যজীবন গাড়য়া তুলিতে আগ্রহান্বিত হইতে পারেন। কিন্তু তিনি যে 
বৃক্তিতে নিষুন্ত তাহার প্রাতও তাহার সমর্প আকর্ষণ ও আগ্রহ খ্াকিতে পারে । 
সুতরাং দাম্পতাজীবন সম্পর্কিত কর্তব্য পালন করিতে গিয়া ঠাহাকে কর্মজীবনের 
দাব উপেক্ষা কাঁরতে হইতে পারে৷ অনুষ্বপভাষে, কর্সজীবন সম্পর্কিত কর্তব্য 
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পালন করতে গিয়া দাম্পত্যজীবনের দাবি উপেক্ষিত হইতে পারে। এই 
প্রকার টানা-পড়েনের ফলে নানারকম মানাঁসক উত্তেজনার (16115190.) সৃষ্টি 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইহার স্বাভাবিক পাঁরণাঁত হিসাবে ব্যান্তত্বের সংহাত 
নানাভাবে বিপর্যস্ত হইতে দেখা যায় । এই জাতীয় পারাস্থৃতিতে ধাহার৷ মানাঁসক 
স্থূয রক্ষা করিতে সমর্থ হন, তাহারা সাধারণতঃ বিভিন্ন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য 
সমূহকে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজাইয়া প্রয়োজনবোধে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য- 
সমূহ বিসর্জন দেন এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষা প্রণ কাঁরতে প্রয়াসী হন । 

তৃতীয়তঃ, সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে অসমতাজনিত অসন্তুষ্টি আস্তর দ্বন্দের 
তীব্রতা বাঁদ্ধ কারতে পারে । সাধ্যারতীত আকাঙ্ক্ষা পোষণ কারিয়া একজন পদে 
পদে ব্যর্থতার “গ্রান বহন করতে পারে । ইহার ফলে তাহার আত্মীবশ্বাস 
সাংঘাতিকভাবে বিচালত হইতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্টও 
হইতে পারে । এই অবস্থায় মানাসক স্থ্রে বা সুসংহত দৃষ্টিভাঙ্গ বজায় রাখা 
কঠিন হইযা পড়ে। 

চতুর্থতঃ, শিপ্প-প্রধান সমাজে অন্যের সঙ্গে প্রাতযোগিত৷ করিয়া মান বজাষ 
রাখার যে সাধ্যতীত প্রচেষ্টা দেখা যায, তাহার ফলেও অসম্প্রিত ব্যান্তত্বের 
সৃষ্টি হয়। কারণ, শিপ্প-প্রধান সমাজে পারবর্ন এত বেশি দুত ঘটে যে, 
মান রাখার প্রচেষ্টা একটা বিরামহীন প্রাতষোগিতায় পর্যবাঁসত হয়। ইহার 
ফলে শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে চাপা উত্তেজন। নিত্যসঙ্গী হইয়া দাড়ায় । সামগ্রী- 
সমূহ ব্যবহার্য বস্তু না হইয৷ লক্ষ্যবস্থুতে পরিণত হয়। এই অগ্বাভাবিক দৃষ্টি- 
ভাঁঙ্গ চিন্তাভাবনা এবং আচার-আচরণকে অঙ্কাভাবিক করিয়া তোলে । 


ভারতীয় চিন্তাধারা 
এই প্রসঙ্গে সুসংহত ব্যন্তিত্ব সম্পর্কে ভারতীয় চিন্তাধারার উল্লেখ করা যায় । 
অর্জুন শ্রীকফের নিকট শ্থিতপ্রজ্ঞ ব্যন্তর লক্ষণ কি জানিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ 
অনেকগুলি লক্ষণের উল্লেখ করেন । ইহাদের মধ্যে কয়েকটি লক্ষণ কেবলমান্র 
সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাঁলয়া৷ বিবেচিত এবং কয়েকটি লক্ষণ 
গৃহীর আদর্শ বলিয়। আবহমান কাল হইতে দ্বীকৃতি পাইয়া আসিতেছে ও 
ভারতীয় জীবনাদর্শকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে । এই লক্ষণগুল হইল £ 
দুঃখেঘনুদ্ধিগ্রমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ | 
বীতরাগভয়কোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্তে ॥ গাঁত ২৫৬ 
অর্থাং দুঃখে উদ্বেগহাঁন, সুখে নিঃস্পৃহ এবং আসাস্ত, ভয় ও ক্লোধরহিত 
মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বাঁলরা উত্ত হন। এই গ্লোকে উল্লখিত লক্ষণগু'লি সুসংহত 
ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়৷ বিবেচিত হইতে পারে। মনোজগতে বিভিন্ন 
আদর্শ বা লক্ষ্য এবং লক্ষে! পৌছিবার 'বাঁভ্ পদ্থার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রাতিষ্ঠিত 
না হইলে মানাঁসক স্ছিরত৷ প্রাতষ্ঠিত হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, সাফল্য 
এবং ব্যর্থত৷ সম্পর্কে দার্শানকসুলভ মনোভাব গাঁড়়া না৷ উঠিলে দুঃখে উদ্বেগহাঁন, 
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সুখে নিঃস্পৃহ ও বাঁতরাগভয়ক্রোধঃ হওয়৷ অসম্ভব । এই প্রকার দার্শানকসুলভ 
মনোভাব গড়িয়া তৃিবার পন্থ৷ হিসাবে গীতার সাংখ্যযোগে কর্ম হইতে কর্ম- 
ফলকে পৃথক কাঁরয়া অনাসন্তভাবে কর্ম অনুসরণ করার উপর জোর দেওয়া 
হইয়াছে । ' 
কর্মণোবাধিকারস্তে মা! কলেষু কদাচন । 
ম! কর্মফলহেতুভূর্না তে সঙ্গোহস্তুকর্মন ॥ গীতা ২1৪৭ 

অর্থাং শ্রীকৃফ অর্জ্জনকে বলিলেন, কেবলমান্র কর্মে তোমার অধিকার আছে, 
ফলে নহে । অতএব কর্ম কর। কিন্তু কর্মফলে যেন কখনও তোমার আসান্ত না 
হয় : কারণ, কর্মফলের তৃফাই কর্মফলপ্রাপ্তির হেতু । সুতরাং কর্মফলপ্রাপ্তর 
হেতু হইও না অর্থাৎ সকাম ভাবে কর্ম কারও না। আবার কর্মত্যাগেও তোমার 
প্রবৃত্তি না হউক । 

উপরোন্ত জীবনাদর্শ ভারতীয় সমাজে সর্বস্তরে সর্বকালে সক্রিয় ছিল বা 
বর্তমানে সক্রিয় আছে বলা সঙ্গত হইবে না। কিন্তু এই আদর্শ জীবন হইতে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, ইহা ভাবাও সঙ্গত নহে । আবহমানকাল হইতে এই আদর্শ 
ভারতীয়দের মূল্যবোধ ও জীবন-প্রণালীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে । 
ইহা অনস্বীকার্য । নানাপ্রকার অভাব অনটনের মধ্যেও এই আদর্শ তাহাদের 
মানাসক হ্ছ্র্যে রক্ষা কারতে সাহায্য কারয়াছে। সুদূর নিভৃত পল্লীতে 
নিরক্ষর চাষীদের জীবন-যান্র। লক্ষ্য কারলে এই জীবনাদর্শ কিভাবে অস্তঃসলিল৷ 
ফন্ুনদীর মত সারা সমাজ-দেহে পারব্যাপ্ত ছিল তাহ। বুঝা যায় । এই জীবনাদর্শ 
আমাদের অগ্রগাতর পথে প্রাতবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে কিনা এই লইয়া [বিতর্কের 
অবকাশ আছে । কিন্তু মানাঁসক শ্থ্রে রক্ষা করিতে হইলে যে, এই ধরনের 
জীবনাদর্শের বিশেষ গুরুত্ব আছে তাহা। বোধহয় অনস্কবাকাষ | 


ব্যক্ভিতত্রর সংতা ও পৈবশিউ 

উপরোন্ত আলোচনার পরিপ্রোক্ষতে আমর ব্যান্ত্রত্বের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য- 
সমূহ আলোচনা কাঁরতে পারি । সাধারণ কথাবার্তায় ব্যন্তিত্ব বালিতে ব্যান্তর 
সেইসব গুণের উল্লেখ কর! হয় যাহা লোককে আকৃষ্ট করে বা আঁভভূত করে । 
ব্যন্তত্হদীন লোক বলিতে এমন লোককে বুঝায় যাহার কথাবার্তা বা আচার- 
আচরণে আকর্ষণীয় কিছু লক্ষ্য কর! যায় না। 

কিন্তু মনস্তত্বে এবং সমাজতত্বে প্রত্যেক লোকেরই ব্ল্তিত্ব আছে বাঁলয়। 
স্বীকার করা হয় । কারণ, বাস্তর 'অহং' ভাবকে কেন্দ্র করিয়া যে মানাঁসকতা 
ও আচার-আচরণ গড়িয়া উঠে তাহাই বান্তিত্ব বলিয়া বিবেচিত হয় । এই প্রসঙ্গে 
দুইজন ভিল্রমতাবলম্বী মনন্তত্ববিদের- ব্যাক্তিত্ব সম্পর্কে সংজ্ঞা উল্লেখ করা যায়। 
এজপোর্ট ব্স্তিত্ব সম্পর্কে বলিয়াছেন £ “75615020911 15 0৩ ৫510817010 
91890158090 10110 075 10601510081 ০ 01955 108$০100192181 
850083 5/1)101) ৫6510110৩ 1013 001005  8010500609 0০ 1015 


10 


146 সমাজত্ত 


&10৬11:0171061)0,”1 ওয়াটসন নিমোন্ত সংজ্ঞা দিয়াছেন £ 501 70675019- 
110 15......005 15501 01 121 ৯৩ 5011 10) 8110 11191 9/৩ 0256 
11566 0710081), 1013 09৩ 168001010 70855 ৪3 2 5/11016-+,2 
উল্লিখিত দুইটি সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিয়৷ ব্যক্তিত্বের নিষ্নোন্ত বৈশিষ্টাসমূহ দেখিতে 
পাওয়া যায় । 

ব্যক্তিত্বের সবপ্রধান বৌশষ্ট্য হইল ব্যান্তর আত্ম-সচেতনতা । যখন চেতনায় 
“অহং' ভাব প্রকাশ পায় তখনই একজন লোক ব্যান্তত্বসম্পন্ন ব্যান্ত বাঁলয়া বিবোচিত 
হয়। শিশুর ক্ষেত্রে ব্যল্ততব আরোপ করা যায় না। কারণ, চিন্তন মনন ও 
ক্রিয়াকলাপে তাহার আভন্লতা-বোধ জদম্মায় না। বয়গপ্রাপ্তি হইলেই অহং' ভাব 
এবং তংসম্পর্কিত মানাসকতা ও আচরণ গাড়িয়া উঠে। আত্ম-সচেতনতা না 
থাকার জন্য মনুষ্যেতর জীবের বান্তিত্ব থাকে না। 

ব্যান্তত্বের "দ্বিতীয় বৌশষ্ট্য, ইহা৷ কেবলমান্র সামাঁজক পাঁরবেশে পারস্পারক 
ক্রিয়-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে গড়িয়া উঠে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
কোন শিশু যদি কোন কারণে মনুষ্য সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হয় 
তাহা হইলে তাহার ব্যান্তত্ব প্রস্ফুটিত হয় না। ভারতবর্ষের বনে প্রাপ্ত নেকড়েবাঘ- 
পালিত মানবাঁশশুর উদাহরণ উল্লেখযোগ্য? এই কারণে ফিকৃুটে (61০116) 
বাঁলয়াছেন £ ৬1210 9৩০07065 1100) 0119 21070106 10010.) 

তৃতীয়তঃ, সমাজে বসবাস করার জন্য জৌবিক প্রয়োজন ছাড়াও নানারকম 
সামাজিক প্রয়োজনের উন্তব হয়। এই সব জৈবিক ও সামাজিক প্রয়োজন 
চরিতার্থ করিবার প্রচেষ্টা আমাদের চিন্তাভাবনা, কাজকর্ম ও আচারব্যবহারকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং কোন ব্যন্তর বিভিন্ন লক্ষ্যের সঙ্গে পারচিত 
না থাকিলে তাহার ব্যস্তিত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণ করা যায় ন। | 

চতুর্থতঃ, জীবদেহের 'বাভন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন সমগ্র দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য 
সম্বন্ধে আবদ্ধ, ঠিক তেমনি ব্যান্তত্বের 'বাভল্ন উপাদান--যেমন, শারীরিক, মানসিক 
বা সামাজিক উপাদানসমূহ--“অহং' ভাবের সঙ্গে আবচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবন্ধ। 
বান্তত্ব বলিতে গোটা মানুষকে তাহার ভাল-মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সব কিছু লইয়া 
বুঝতে হইবে । আধাঁশকভাবে বিচার ব৷ বিশ্লেষণ করিলে ব্যক্তিত্বের গ্বর্প বুঝা 
যায় না। প্রথম দিকে অর্থাং শৈশবাবন্থায় মানুষ জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদ 
এবং ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্তর সঙ্গে বুদ্ধি দ্বারা জোবক 
প্রয়োজনের তাগিদ এবং ভাবাবেগ নিয়মিত হয়। লোকের আচার-আচরণ এবং 
চিন্তাধারার মধ্যে একটা সামজস্য গাঁড়য়া উঠে । ইহাই প্রতোক লোকের ব্যন্তিকে 
ক্কাতন্থ্য প্রদান করে। 
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এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখ কর্তষ্য । জন্মসূতে প্রাপ্ত বিভব 
শারীরক ও ম!নাসক বোশষ্ট্য এবং সামাজিকীকরণ- এই দুইয়ের পারস্পারক 
প্রতক্রয়ায় ব্যন্তিত্ব গাঁড়য়া উঠিলেও ইহার মূল উপাদান হইল মনন্তত্বগত । 
এই পারিচ্ছেদের প্রথম দিকে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত শারীরক গঠন--বিশেষ কায়া 
নার্ভতন্ত্র ও গ্রান্থিতন্ত্র_কিভাবে মানসিকতাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে সেই সম্পকে 
বিস্তারত আলোচনা করা হইয়াছে । আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সামাজকী- 
করণের মাধ্যমেও মানাঁসকত।৷ নানাভাবে প্রভাবিত হয়। সুতরাং ব্যন্তত্বের আসল 
স্বর্প ব্যান্তর মনন, চিস্তন, কল্পন, ইচ্ছন প্রত্ৃতি বাভল্ন মানাসক বৈশিষ্ট্ের 
মধ্যেই পাওয়। যাইতে পারে । অন্য কোন উপায়ে (যেমন, কেবলমান্র বংশগতি 
বা পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখলে ) ব্যান্তর সামাগ্রক আচারআচরণ ৫০111 
0€ 061)81091) ব্যাখ্যা করা যায় না । এই প্রসঙ্গে রথ বেনোডন্লের 0৪ 
₹০150106) মন্তব্য বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য £. ০০5০০, 70 ৪1001)10190- 
10515 ৮10) & 07105100170 01 6%10611617106 ০: 01161 000100168 1)8$ 
৩51 ০০11০%৩৫ 0118 11801100815 ৮/5:০ 00100800175, 1860172101- 
৩8115 ০৪1751788 ০০ 01) 06015655 ০ 01611 01৬1115911010, ০ 
০10015 9০৫ 00$61৬০৫ 1)9.8 06610 2০1০ €0 51201085 019 ৫1161518065 
10 (116 (61001991811)6005 ০01 1106 [96150109 ড/1)0 ০0100190956 1 1019 
91295 2 61৮৩-20-06. 1005 010161) ০01 015 1101%1009] 15 
701 01911964 0% 50555116 0175 81068017157 ০০০০ ০010016 
81) 0175 1001%10091) 04 ৮ 511558106 (1617 177002] 16107 
107০6176100, 11915 181010910 1$ 5০ ০1996 (1780 115 1201 70581616 
€০ ৫15009$ 170806705 01 ০00100:6 ড/105000 0019510611106 ৪9৩01 
98115 (17511 16156090 1০ 177011098] 19০199198৮1 অর্থাৎ বাভন্ন 
সমাজস্থ লোকের আচরণ ও চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করিলে এই ধারণা হয় যে, 
কোন ব্যান্তই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে মত সমাজ-নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে না। কে 
কতটুকু সমাজ-নির্দষ্ট পন্থা অনুসরণ কাঁরবে, ইহ। সম্পূর্ণরূপে প্রত্যেক ব্যন্তির দ্বকীয় 
চিন্তাধারা ও মানসিক ধাতের উপর নির্ভর করে। কোন সমাজ-ব্যকস্থাই আজ 
পর্যস্ত ব্যন্তর স্বকীয়তাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রত্যেক 
ব্যান্তর স্বতন্ত্র মানাসকতা বিবেচনা না করিলে জীবন-ধারা সংক্রাস্ত কোন আলো- 
চনাই অর্থবহ হয় না। সেইজন্য এলপোর্ট ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়া মানাঁসক 
কিয়া-প্রাতীক্রিয়ার উপর গুরু আরোপ করিয়াছেন । 
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অষ্টম পরিদ্ছেদ 
সমাজ-জীবন যাপনের মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ 


সতনাবিদযার পরিচপ্রক্ষিতে বিশ্লেষণ 


মানুষ সামাজিক জীব । অর্থ।ৎ মানুষ স্বভাবতই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে 
এই তথ্য সব সম!জাঁবদ্যাতেই দ্বতঃসদ্ধ সত্য বাঁলয়৷ গৃহীত হয়। এই পুস্তকের 
পূর্ববর্তী পারিচ্ছেদগ্ুলিতে এই ধারণার ভিত্তিতে সমাজসম্পার্কত যাবতীয় আলোচনা 
করা হইয়াছে । কিন্তু মানুষ কি কারণে সমাজে বাস করে এই বিষয়টি একটু 
বিস্তারিতভাবে আলোচন। করা প্রয়োজন | তাহ। হইলে ব্যন্তি ও সমাজের পারস্পারিক 
সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা আরও সুস্পষ্ট হইবে। 

সভ্যত৷ বিকাশের প্রথম হইতে সমাজ-জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া 
মানুষের মৌল প্রেরণা (81255) এবং প্রবণতা (9101961751665) সম্পর্কে নানা- 
প্রকার চিন্তাভাবনা এবং বিচার-বিশ্লেষণ চাঁলয়া আসতেছে । আজও এই আলোচনা 
অব্যাহত আছে । এই বিষয়ে আমর৷ দুইটি ভিন্ন মতবাদের উল্লেখ কাঁরতে পাঁর। 
একটি মতবাদ মানুষের সহজ প্রবৃত্তকে (730)00) কেন্দ্র কাঁরয়। গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে। অপর মতবাদের কেন্দ্র হইল মানুষের 'বাঁবধ প্রয়োজন (36৩৫5) । 

ম্যাকডুগল (৮1০ 170908811), ফ্রয়েড (61:59) প্রমুখ মনোবিদগণের মতে 
মানুষ অনেকরকম সহজ প্রবৃত্তি লইয়া জন্মায় । তাহার যাবতীয় কাজকর্ম, 
চিন্তাভাবনা ও আচারব্যবহার সহজ প্রবৃত্তিসমূহ দ্বারা প্রভাবিত অথবা নিয়ান্ত্রত 
হয়। ম্যাকডুগল চৌদ্দটি সহজ প্রবৃত্তর উল্লেখ করেন। পিতামাতার প্রাত 
আকর্ষণ, সঙ্গাল্সা, যৌনাকাঙ্ষা, ওংসুক্য, খাদ্যান্বেষণ প্রভৃতি প্রবৃত্তি উপরোস্ত 
চৌদ্দাটি সহজ প্রবৃত্তর অন্তর্গত । তাহার মতে মানুষ সহজ প্রবৃত্তিগুলি জন্মসূতে 
লাভ কারয়া থাকে । ভূমিষ্ঠ হইবার সময় মান্র কয়েকটি প্রবৃত্তি ছাড়া বাকী 
প্রবৃত্তগুলি সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্ঙ্গগুল পূরণতাপ্রাপ্ত 
(01810186101) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবৃত্তিগুলি বিকশিত হইতে থাকে । সুতরাং 
ম্যাকডুগলের মতে মানুষের সমাজ-জীবন যাপন করার কারণ তাহার সহজ প্রবৃত্তির 
মধ্যে অস্তার্নীহত। ফ্রয়েডের মতেও সহজ প্রবৃত্তির তাগিদেই মানুষ সমাজবদ্ধ 
হইয়া বাস করে। কিন্তু তাহার বিশ্লেষণ একটু ক্বতন্্র। তাহার মতে মানুষের 
সব চিস্তাভাবনা এবং আচার-আচরণ কামশান্ত 011৫০) দ্বারা নিয়ান্্রত হয়। 
“[00০010 076 17015, 11 001 56612 0 066 11600391621 10161811010 
€০ 9166 0526 11 05105117555 (০ 00615 19 0100550 &00 2100- 
1018101650 86218110. 11015 158 00৩ 1০০01 00৩ 10115, ১৩০ ৪190 
০1 81061 800195 ; 0150:511098119 100690 21095 45 08798৮15 ০ 


150 সমাজতত্ 


11101761760 2. 010 005 আ1)01৩ 01 1289016100..%1 অর্থাৎ ফ্রয়েডের 
মতে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, তথ সর্বপ্রকারের সমাজ-ব্যবস্থা, কামশান্তর 
উপর প্রাতিষ্টিত। অতএব সমাজ-বন্ধনের কারণ খুণজতে হইবে মানুষের অস্তর্নীহত 
যৌনপ্প্রবৃত্তির মধ্যে । 

বিংশ শতাব্দীর বিশ শতকে সর্বপ্রকার সামাজিক আচার-আচরণকে জন্মসূত্রে 
প্রাপ্ত সহজ প্রবৃত্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টাকে নানাঁদক হইতে সমালোচন৷ 
করা হয়। মানুষের কোন সর্বজনীন সহজ প্রবীন্ত নাই বলিয়া অনেকে মনে 
করেন। ইহার সমর্থনে নানাপ্রকার নৃতাত্বক গবেষণালন্ধ তথ্যের উল্লেখ কর হয় । 
এমন অনেক উপজাতি ৫019০) আছে যাহাদের মধ্যে সংগ্রাম-প্রবৃত্ত প্রবল । 
আবার অনেক উপজাতির মধ্যে সংগ্রাম-প্রবৃত্ত অপেক্ষাকৃত দুবল । 
প্রবৃত্তির ক্ষেত্রেই এই ধরনের পার্থক্য নজরে পড়ে । এই কারণে অনেকের মত 
হইল যে, সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য কোনপ্রকার সহজ প্রবৃত্তি নাই। এই জাতীয় 
প্রবৃত্তির আস্তত্ব সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব এবং কাম্পানিক। তাহ! ছাড়া, রেড হীওয়ান 
এবং মাওরাঁদের (480115) উদাহরণ নির্দেশ করিয়া অনেক সমালোচক বলেন 
যে, এই দুই উপজাতির সংগ্রামাত্বক কার্যকলাপ মাত্র কয়েক পুরুষেই প্রায় 
সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে । ইহা যাঁদ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সহজ প্রান্ত হইত, তাহা 
হইলে ইহার এত আকাস্মক অবলুপ্তি হইত না। মানুষের চিন্তাভাবনা ও কাজ- 
কর্মকে সহজ প্রবৃত্তি দ্বার ব্যাখ্যা করিতে গেলে নানারকম ব্যাতিক্রমের সম্মুখীন 
হইতে হয়। বাভল্ন জাত ও উপজাতির আচার-আচরণ বিশ্লেষণ কাঁরলে 
প্রত্যেকটি সহজ প্রবৃত্তিরই ব্যতিক্রম নজরে পাঁড়বে । এই কারণে সহজ প্রবৃত্তির 
'ভীত্ততে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে আচার-আচরণকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নহে। 

বর্তমানে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সহজ প্রবৃত্তির পরিবর্তে মানুষের বিবিধ প্রয়োজনের 
পরিপ্রেক্ষিতে তাহার সামাজক আচার-আচরণ ব্যাখ্যা কারবার চেষ্টা করা হয় । 
বাবধ প্রয়োজন কিকি এই সম্পর্কে মনোবিদগণের মধ্যে মতপার্থকা আছে। 
তবে এই সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া মৌল প্রয়োজন- 
গুলর একটি তালিক৷ প্রস্তুত করা যায়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় আঙ্কত নিলেখে এই 
প্রয়োজনগুল তুলিয়া ধরা হইল £ 


1 74, 01050618 £ 90901091985, 00010 01015515115 1558৯ 10100001961. 
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করা ( অর্থাৎ অস্তনিহিত সুপ্ত ক্ষমতাসমূহ প্রকাশ করা ) সহজসাধ্য হয় ঃ 


ণ 
দৈহিক এবং মানাঁসক প্রয়োজন চাঁরতার্থ হইলে নিরাপত্তা-বোধ জন্মে ঃ 
দৈহিক প্রয়োজন | মানসিক প্রয়োজন 


্ 
নু টস ূ 
চি ৪81 











পা ॥ | 
অপরের নিকট হইতে %৬ সৃষ্টিমূলক | লিন জিরার] 
ঘ্নেহ, ভালবাসা, গুণের মাধ্যমে | জন্য পারবেশকে জানিবার | 
স্বীকৃতি এবং প্রশংসা চুপ ব ূ ও বুঝিবার চেষ্টা করা ূ 
| 


লাভ কর। 


অপরকে ভালবাসা, প্নেহে দুঃসাহসিক কম্ম প্রচেষ্টা এবং কাজকর্ম এবং চিস্তা করার 
করা, অন্যের গুণের স্বীকৃতি নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরাক্ষার স্বাধীনতা 

দেওয়া এবং অন্যকে প্রশংসা মাধ্যমে নৃতন নৃতন আভজ্ঞতা 

করা অঞ্জন করা 


এই নিলেখিটি বিশ্লেষণ কাঁরলে দেখা যাইবে যে, মানুষের প্রধান প্রয়োজন 
হইল নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা । এই বিষয়টি আলোচনা কারতে গিয়া 
ববীন্দ্রনাথ বাঁলয়াছেন £ “মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে 
আপন 'সাদ্ধ খেশজে। সেইখানে আপন ব্যন্তগত জীবনযাল্লানিরাহে তার জ্ঞান, 
তার কর্ম, তার রচনাশান্ত একান্ত ব্যাপূত । সেখানে সে জীবর্পে বাচতে চায় ।৮1 

কিন্তু মানুষের এমনই প্রকতি যে, সে কেবলমান্ত আস্তত্ব- বজায় রাখলে 
সম্ভৃষ্ট হয় না। বাচিয়া থাকবার তাগিদ ছাড়াও তাহার অন্য তাগিদ আছে । 
সে জীবনকে অর্থবহ কাঁরয়া তুলিতে চায়। মনুষ্যেতর জীবের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য 
এইখানে যে, সে কেবলমাত্র বাচিয়। থাকিতে পারিলেই সম্তুষ্ট হয় না, সে অন্তর্নীহত 
ক্ষমতা বিকাশত কাঁরয়া নিজেকে পারপূর্ণ কারিয়া তুলিতে চায় । এই বিষয়টি 
রবীন্দ্রনাথ খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন £ “কিস্তু, মানুষের আর-একটা৷ 'দিক 
আছে যা এই ব্যান্তগত বৈষাঁয়কতার বাইরে । সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে 
বাল ক্ষাত তাই লাভ, যাকে বাল মৃত্যু সেই অমরতা । সেখানে বর্তমান কালের 
জন্য বন্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশে আত্মত্যাগ করার মূল্য 
বেশি। সেখানে জ্ঞান উপম্থিত-প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের 
প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন 
সেই জীবনে মানুষ বাচতে চায় । গ্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে 


1 রবীন্দ্রনাথের “মানুষের ধর্ম" এবন্ধের ভূমিকা! 
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নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দোখ জীবপপ্রকৃতিতে ; যা আমাদের ত্যাগের দিকে 
তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম 1৮1 

মানুষের মধ্যে এই দ্বৈত ভাব আছে বাঁলয়াই তাহার দৈহিক প্রয়োজন 
ছাড়াও মানসিক প্রয়োজন রাঁহয়াছে। প্রথমটিতে সে পায় বাচিয়৷ থাকার আশ্বাস । 
দ্বিতীয়টিতে পায় পরিপূর্ণত-লাভের প্রীতশুতি । 

আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে । উপরোন্ত প্রয়োজনসমূহ কেবলমাত্র 
সমাজে থাকিলেই চরিতার্থ হইতে পারে, সমাজের বাহিরে নয়। সুতরাং মানুষ 
কি কারণে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, ফি কারণে সে নিজেকে নানাপ্রকার 
সামাজিক অনুশাসনের অধীন করিয়া রাখে, এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর খুজতে হইবে 
তাহার প্রকতির মধ্যে। সমাজ-বাহর্ভত জীবন যাপন করা তাহার স্বভাব- 
বিরুদ্ধ । কারণ, অপরের সান্নিধ্য, সাহচর্য, প্রীতি ও ভালবাসা না পাইলে 
তাহার সুপ্ত ক্ষমতা উন্মেষিত হয় না। সে অপূর্ণ থাকিয়৷ যায় । 


সতনাভ্ভাব ও লক্ষ্যব্জ্ 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমাজে বাস করা এবং নানারকম সামাঁজক 
সম্বন্ধ গ্থাপন করা মানুষের ধর্ম। কিস্তু সমাজস্থ লোকদের মধ্যে কাহার সঙ্গে 
কি ধরনের সম্বন্ধ গাঁড়য়। উঠবে ইহা মুখ্যত নির্ভর করে তাহার মনোভাবের 
(80010906) উপর | শৈশবাবস্থাতেই মনোভাবের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। 
কাহারও উপাস্ছিতি শিশুকে আনন্দ দেয় । আবার কাহারও উপীশ্ছিতি তাহার 
বিরন্তি সৃষ্টি করে। বয়ঃপ্রান্ত হইলে তাহার মনোভাবে আরও অনেক রকম 
বৈচিত্র্য দেখা যায় । কাহাকেও সে শ্রদ্ধা করে; আবার কাহাকেও সে ঘৃণ। 
করে। কাহারও প্রাতি সে সহানুভূতিশীল ; আবার কাহারও প্রতি সে বিরুদ্ধ- 
ভাবাপন্ন । মনোবিদ্যায় অপরের প্রাত বা কোন বিষয়ের প্রাতি ব্যান্তগত 
প্রাতিক্রিয়াকে ৪0096 বা মনোভাব বল৷ হয় এবং যাহার সম্পকে প্রাতক্রিয়ার 
সৃষ্টি হয় তাহাকে বল৷ হয় 1:)657550 বা লক্ষ্যবস্তু । সামাজিক সম্পর্ক সম্যকভাবে 
বুঝিতে হইলে উভয় বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। যেমন, যাঁদ বল! 
হয় অমুক লোক ভয় পাইয়াছে, তাহা হইলে ভয়ের লক্ষ্যবস্ত্ু না জানিলে 
অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান হয় না। যাঁদ বলা হয় অমুক লোক সহানুভূতি- 
শীল, তাহা হইলে জানা দরকার কি বিষয়ে বা কাহার প্রতি সহানুভূতিশীল । 
অর্থাং মনোভাব এবং লক্ষ্যবন্থু এই উভয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান হইলেই সামাজিক 
সম্পর্ক অর্থবহ হয় । শৈশবাবস্থা হইতেই শিশু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করিতে শিখে । 

সামাজিক সম্পর্ক মনোভাবের দ্বার গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। এই প্রসঙ্গে 
মনোভাবকে তিনটি জাতিরূপে ভাগ কর৷ যায়। প্রথমতঃ, এমন অনেক মনোভাব 
আছে যাহা সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে । যেমন, প্লেহ, প্রীতি, ভালবাসা, 
সহানুভূতি, কৃতজ্ঞতা, ভদ্রুতা প্রভাতি । দ্বিতীয়তঃ, এমন অনেক মনোভাব আছে 


1 রবীন্দ্রনাথের “মানুষের ধর্ম” প্রবন্ধের ভূমিক| | 
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যাহা সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হওয়ার পথে প্রাতবন্ধক হইয়া দাড়ায় । আতঙ্ক, 
হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, ওদ্ধত্য, সন্দেহ, নিষ্ঠুরত৷ প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অস্তভূত্ত। তৃতীয়তঃ, এমন অনেক মনোভাব আছে যাহা সামাজিক মেলামেশাকে 
সঙ্কুচিত করে। শ্রদ্ধা, বিনয়, প্রাতদ্বন্ছিত। বা প্রাতযোগিতামূলক মনোভাব 
প্রভাত এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 

সমাজতত্বের দিক হইতে লক্ষ্যবস্থুকেও দুইটি জাতিরূপে ভাগ করা যায়। 
একটিকে বলা হয় 0010170) 17675$ বা আভন্ন লক্ষ্যবন্তু । অপরটিকে 
বল। হয় 110৩ 106616$ বা অনুর্প লক্ষ্যবন্থ। উদাহরণের সাহায্যে দুই 
প্রকার লক্ষ্যবস্থু সম্পর্কে আলোচন৷ করা যাইতে পারে । কোন অস্তঃসামাজক 
সঙ্ঘের সদস্যদের নিজেদের সম্বের প্রাতি একই প্রকার আসীন্ত বা আনুগত্য 
থাকায় বলা যাইতে পারে যে তাহাদের লক্ষ্যবস্থু আভন্ন। আবার অস্তঃ- 
সামাজিক সঙ্ঘের সদসাদের বাহঃসামাঁজক সঙ্ঘের প্রাত একই প্রকার মনোভাব 
থাকিলে বলা যায় যে এই ক্ষেত্রেও তাহাদের অভিন্ন লক্ষ্যবস্ত। যখন কোন 
জনসমষ্টি কোন বিশেষ আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে তখনও তাহাদের অভিন্ন 
লক্ষ্যবস্থু আছে বলিয়৷ বলা যায় । 

গ্রত্যে ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য হইল মুনাফা সবাঁধক করা । সুতরাং বল৷ যায় 
যে, ব্যবসায়ীগণের অনুরূপ লক্ষ্যবস্থু রহিয়াছে। প্রাতযোগিতায় অংশগ্রহণকারী 
ব্যান্তদের অনুরূপ লক্ষ্যবস্তু থাকে। প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য হইল অন্যান্য অংশ- 
গ্রহণকারীদের পরাস্ত কাঁরয়া বিজয়ীর গৌরব অর্জন করা। অনুর্প লক্ষ্যবস্থু 
ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে ব্যান্তগত স্বার্থীসাদ্ধ। অপর পক্ষে, আভন্ন লক্ষ্যবস্থুর 
ক্ষেত্রে আমর৷ সংকীর্ণ ব্যান্ত-স্কার্থের গণ্ডী আঁতক্রম কাঁরয়া অপরের স্বার্থের সঙ্গে 
আংশিকভাবে সঙ্গতি হ্থাপন কার। যেমন, যখন কেহ পারবারের প্রতি অনুগত 
থাকে তখন সে ব্যান্তগত ভালমন্দকে পারিবারিক ভালমন্দের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা 
করে। সাধারণতঃ ব্যস্তি-স্বার্কে পারিবারিক ভাল-মন্দের উধের্ব স্থান দেয় না। 
এইভাবে যখন আমরা কোন সঙ্ঘ বা গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকি, 
তখন কোন কোন বিষয়ে সংকীর্ণ ব্যন্তি-্কার্থের সীমানা পাঁরবাঁধত হইয়া সমফ্ি- 
স্বার্থের সঙ্গে মিলিত হয় । 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখ। কর্তব্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে অনুরূপ লক্ষ্যবনথ 
অভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে পাঁরণত হইতে পারে। যেমন, দুইজন ব্যবসায়ীর 'অনুর্প 
লক্ষ্যবন্থু হইল ব্যান্তগত মুনাফা সর্বাধিক করা । কিন্তু মুনাফা সর্বাধিক করার 
জন্য তাহার! চুন্তবদন্ধ হইয়া অংশীদার কারবারের পত্তন করিতে পারেন । এই 
ব্যবস্থা অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাহাদের অনুরূপ লক্গ্যবস্থু আভন্ন লক্ষ্যবন্ুতে 
পারণত হয়, যাদও খুবই সীমিত গঞ্জীর মধ্যে। সমাজের নান৷ ক্ষেত্রে এই 
ধরনের রৃপাস্তর অবিরাম ঘটিয়৷ থাকে । 

আবার মানুষের মধ্যে গ্বেতে ভাব আছে বলিয়া একাদকে সে নিজেকে 
লইয়া ব্যস্ত, অপরাঁদকে সে নিজেকে আতক্রম কাঁরয়া৷ অপরাপর লোকের সঙ্গে 
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মালিত হইতে ব্যগ্র। সুতরাং মানুষের অধিকাংশ কাজকর্মে অনুরূপ লক্ষ্যবন 
এবং আভন্ন লক্ষাবন্তু উভয়ের প্রাতফলন দেখিতে পাওয়া যায়। হ্‌হা খুব 
স্বাভাবিক যে, মানুষ ব্যান্ত-স্বার্থ সংরক্ষণ এবং পাঁরপুষ্ট কারতে সচেষ্ট থাকে । 
আবার ইহাও গ্কাভাবক যে, সে কোন কোন বিষয়ে অপরের স্বার্থ-বিরোধী 
কাজ হইতে বিরত থাকে এবং অপরের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের সঙ্গে এক কারয়া 
দোঁখতে চেষ্টা করে। সুতরাং মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ বিশ্লেষণ কারলে 
উভয় প্রকার লক্ষ্য বস্তুর আস্তত্ব দেখিতে পাওয়া যায় । 

মানব-শিশু প্রথমাবস্থায় খুব বেশি আত্ম-কোন্দ্রক থাকে । তাহার বাহিরের 
জগতের সঙ্গে সম্পর্ক কেবলমান্র ব্যান্ত-গ্কার্থ দ্বারা প্রভাবত হয়। সামাজিকী- 
করণের ফলে সে ধীরে ধারে সমাজ-সচেতন হইয়া উঠে এবং তাহার মনোভাব 
এবং লক্ষ্যবস্তুতে পাঁরবর্তন ঘা্য়া থাকে । এই পরিবর্তন যাঁদ না ঘটিত এবং 
আমাদের লক্ষ্যবস্ত্র যদি সম্পূর্ণর্পে ব্যান্ত-কৌন্দ্রক হইত, তাহা হইলে সমাজ 
টিকিয়া থাকিতে পারিত না। অনুরূপ লক্ষ্যবন্ত্ু এবং আঁভন্ন লক্ষ্যবন্ুর মধ্যে 
ভারসাম্য বজায় আছে বাঁলয়াই সমাজ-জীবন যাপন করা সম্ভব হয়। তাহা 
ছাড়া, অনুবৃপ লক্ষ্যবস্থুর তুলনায় আভন্ন লক্ষ্যবস্তুর প্রাতি যাহাতে সমাজস্থ লোক 
অধিক আকৃষ্ট হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিশুর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা 
হয়। এই মানদণ্ড দ্বারা রাজনীতিক আদর্শ বা কর্মপন্থারও মূল্যায়ন করা হয়। 
যে-সব রাজনীতিক আদর্শবাদ আভন্ন লক্ষ্যবস্তুর প্রাত মানুষকে অধিক আকৃষ্ট 
করে সেইসব আদর্শবাদকে প্রগাঁতিশীল বলিয়া আযাখ্যা দেওয়া হয। আবাঝ 
প্রাতীক্রিয়াশীল আদর্শবাদ বালিতে এমন আদর্শবাদ বুঝায় যাহা মানুষকে অভিন্ন 
লক্ষ্যবন্তুর তুলনায় অনুরূপ লক্ষ্যবস্তুর প্রাতি অধিক আকৃষ্ট করে । 


প্রেষণা ও সামাক্তিক আচার-আচরণ 

অনেকে বলেন যে, মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ সম্যকভাবে ব্যাখ্যা 
কারতে হইলে কেবলমান্র মনোভাব ও লক্ষ্যবস্তু বিবেচনা করিলেই যথেষ্ট হয় 
না; আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ কারয়া 'কারণ' অনুসন্ধান কর! প্রয়োজন । অর্থাং 
কি উদ্দেশ্যে কোন কার্য কর৷ হয় তাহা জানা দরকার। যেমন, কোন 
হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে অনেকগুল কারণের কথা ভাব! যাইতে পারে । কেহ অর্থের 
লোভে হত্যা কারতে পারে, আত্মরক্ষার স্বার্থে হত্যা করা প্রয়োজন হইতে পারে, 
অথব৷ পূর্বের কোন আক্রোশ থাকায় হতা৷ কাঁরতে পারে। উল্লিখিত তিনটি 
কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর এবং সমাজে তিনটি কারণের তাৎপর্যও ভিন্ন । এই 
কারণ ব৷ উদ্দেশ্য (1001$৩ ) অনুসন্ধান কারতে হইলে প্রেষণার (77001580107 ) 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। যখন কোন লক্ষ্যবস্তু অর্জন কারবার জন্য 
প্রকৃষ্ট এবণা বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয় এবং প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা জোগায়, 
তখন সেই অনুভূতিকে 710081101) বা প্রেষণা বল! হয়। যে-কোন লক্ষাবন্থ 
অঞ্জন করিতে *হইলে উপযুন্ত প্রেষণা দ্বারা উদ্বোধিত হওয়া প্রয়োজন । তাহা 
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না হইলে কোন উদ্দেশ্য সার্থক করা কঠিন। নিজের অথবা অপরের কাজকর্ম 
বা আচার-আচরণ সৃক্ষমভাবে বিচার কারলে এই বিষয়টি বুঝিতে অসুবিধা হয় 
না। কিন্তু প্রেষণ৷ কি ভাবে সৃষ্টি হয় অথবা একই পাঁরবেশে “মানুষ হওয়া 
সত্তেও দুই ব্যান্তর প্রেষণায় কেন বিরাট পার্থক্য পাঁরলাক্ষিত হয় তাহা বিশ্লেষণ 
কর৷ দুঃসাধ্য । কারণ, প্রেষণ।৷ মনের চেতন, অবচেতন এবং অচেতন স্তরের সঙ্গে 
গভীরভাবে জাড়ত । 

তবুও বিভিন্ন ভাবে প্রেষণার গতি-প্রকীতি ব্যাখ্যা কারবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে । অনেক মনোবিদ সহজ প্রবৃত্তির ৫115010005) সাহায্যে প্রেষণা সম্পর্কে 
আলোচন৷ কাঁরয়াছেন। এই বিষয়ে পূরেই ম্যাক ডুগল ও ফ্রয়েডের নামোল্লেখ 
করা হইয়াছে । ইহা৷ প্রায় সর্বজনাবাদত যে, ফ্ুয়েড যাবতীয় কাজকর্মকে যৌন 
প্রবৃত্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় বলিয়া আভিমত প্রকাশ করেন । আমরা সহজ 
প্রবান্ত সম্পর্কে আলোচন৷ করার সময় দৌঁখয়াছি, এই ধরনের ব্যাখা। গ্রহণযোগ্য 
নহে । 

অনেকে বলেন, লাভ-ক্ষতির হিসাব দ্বার৷ মানুষের আচার-আচরণ এবং চিন্তা- 
ধারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। বলা হয় যে, মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর ৷ 
সুতরাং যাহা কিছু তাহার আর্থক লাভ বৃদ্ধি কারতে সাহায্য করে অথবা যাহ। 
তাহার আর্থক ক্ষাত ন্যুনতম কাঁরতে সাহায্য করে তাহাই সে অনুসরণ করে । ক্ল্যাসি- 
কাল অর্থনোতিক তত্ব এই ধারণার উপর প্রাতষ্ঠিত ছিল । 

টালকট পারসন্স্‌ এই প্রকার ব্যান্তস্কার্থ সম্পর্কত মতবাদকে (45617 
10061650607 01 65091500” 117901 ) নানাদিক হইতে সমালোচন। করিয়াছেন । 
তাহার মতে, যাঁদ ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে মানুষ সবদ। যুস্তিসম্মত আচরণ করে 
অথবা যুস্তসম্মত আচরণ করার সুযোগ সর্বত্র থাকে, তাহা হইলেই উপরোল্ত 
মতবাদ গ্রহণযোগ্য বিবোচিত হইতে পারে । কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, 
মানুষ সব সময় যুন্তিসম্মত আচরণ করে না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যুস্তসম্মত 
আচরণ করা সগ্ভব হয় না। আমাদের অনেক আচার-আচরণে এঁতিহ্যের 
(0৪0$01010) প্রভাব সুস্পষ্ট । যুক্তি দ্বার পরিচালিত না হইয়া অতাঁতের অন্ধ 
অনুসরণ করা মানুষেব স্বাভাবিক ধর্ম | দ্বিতীয়তঃ, বাধ-শাসিত সমাজে বাস 
করার জন্য মানুষ কেবলমান্ন অর্থনোতিক 'লাভালাভের ববেচন। দ্বার৷ পাঁরচালিত 
হয় না। তাহার নীতি জ্ঞান, ভাবাবেগ, ভালমন্দ সম্পর্কিত ধারণা প্রভাত 
মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং একমান্র অর্থনোতিক লাভালাভ দ্বার 
তাহার আচরণকে সম্যকভাবে ব্যাখ্য। করা যায় না । এই ধরনের আলোচনাকে 
অত্স্ত একপেশে এবং আধাশক বিশ্লেষণ বালয়া গণ্য কর যাইতে পারে। 
তৃতীয়তঃ, অর্থনোতিক লাভ ব৷ সুখস্কাচ্ছন্দ্য সর্বাধক করার প্রয়াসকে মৌল প্রেষণা- 
সঙ্জাত প্রয়াস বলিয়া গণ্য করা সমীচীন নহে । নানাপ্রকার প্রেষণার সমাবেশে 
অর্থনৌতক প্রেষণার সৃষ্টি হইতে পারে । অনেক সময় সমাজ-ব্যবস্থা এবং জীবন- 
ধারাগত বৌঁশষ্ট্য দ্বারা অর্থনৈতিক প্রেষণা প্রভাবিত হয় । এই সম্পর্কে পারসনৃস্‌- 
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এর উীন্তর আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হইল £ “2০907101010 17061৬20101) 15 
006 2 08155015 ০1 17011586101) ০01) 0115 066196115৮6] 20 ৪1), 
০০1৩ 1211)51 2, 00100 80 90101) 1702105 0166161) 77001559 1085 
৮০ 01০00218 0 ৮6৪1 017 ৪ ০০1217) 1905 01 8100801010,. 105 
[61718112015 00105021005 210 6০176191109 15 1100 2 169010 ০1 & 
০01165190110176 01010011701 171 41901711917 109001655 5001) 25 6£0197) 
01 11650010151), ৮০০ 0? ০910910 06800165 ০ (016 50:000016 ০1 
$০9০121 555065105 ০016 80001) ৬1010), 1)0৬/০০]9 210 1901 610111615 
০0175121৮০০ 59৮)৩০ 00 11790100010179] ৮2118010171 পারসন্স্-এর 
উত্তি বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য । অর্থনোতিক প্রেষণা যে মৌল প্রেষণা নহে এবং 
ইহা যে সমাজব্যস্থার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃন্ত, এই তথ্যটি একটি উদাহরণের 
সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যবসায়ী এবং ডান্তার উভয়েরই উদ্দেশ্য সাধ্যানুষায়ী 
উপার্জন বৃদ্ধি করা। কিন্তু ব্যবসায়ী যে-ভাবে মুনাফা সর্বাধক করার লক্ষ্যকে 
সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরেন এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যে-গদ্থা অনুসরণ করেন, 
তাহা ডান্তারের পক্ষে করা অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হয় । প্রত্যেক সমাজেই অর্থ 
উপার্জন কর৷ ছাড়। ডান্তারের স্বতন্ত্র সমাজ-কল্যাণমূলক ভঁমক৷ স্বীকাত পাইয়া থাকে । 
সুতরাং কোন ডান্তারই অর্থ-গৃরন্; বালিযা পাঁরচিত হইতে চান না; বরং সর্বপ্রকারে এই 
ধরনের আভিযোগ হইতে মুস্ত থাকিতে চেষ্টা করেন । কারণ, রোগীকে নিরাময় করা 
এবং সমাজকে রোগমুন্ত রাখা তাহার অন্যতম প্রধান আদর্শ, বলিয়া স্বীকৃত হয় । 
সমাজ যাঁদ শীন্তমান এবং সক্রিয় হয তাহা হইলে কেবলমান্ অর্থনৈতিক লাভালাভের 
প্রশ্ন ডান্তারের একমাত্র বা মুখ্য আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । শিক্ষকের ক্ষেত্রেও 
এই মন্তব্য প্রযোজ্য । এই বিষযটি আলোচনা কাঁরতে গিয়া পারসনৃস্‌ নিষ্োস্ত 
মন্তব্য কারয়াছেন £ “5/০ 51)08010 66৪1 11) 70110 11791 50011010710 ৪০011 
62065 101205 ৮/101)11) 006 11050169001009] 02106%0110 01 & 9500151, 
2100 (0090 50901701010 09179510107 15 (186160916 &, 01)855 01 11)5018- 
1109791 061951001. 10660061 10121 56170118)67059 916 100০810866৫ 
11) 68115 0191101)09090 8770 216 ৫৫619 ৮০111 1010 (196 511000816 0 
[06750181105 10561701065 21৩, 10 005 ৫661061 8610565, 095013৫ 
017০ 1817)66 ০0? 00195010905 6015191) 2170 0010010], 630611 19০11)979, 
10 0510217 01101081] 510090101)55 2710 6৬610) ৬/1)61) 90285519051 
15000196650, 50111 ০01201095 (০ 6০11 101)617 1010061705 (1010061 
[51655560 80110 166117765 8110 10105 1166, |) 51609110109 ০৫ 51817) 
0065০ 1095 ৩1] ০0106 1০0 ০6 11) £8.01021 01919951101) (0 1106 561 
1706165160 1100101969 ০01 1176 20001; 175 19 1৩ ৬1০01) 01 0700] 


1॥15810016 6850905 :1558855 11) 50০80192108] 11065017155 1005 215৩ 21553 
০ 01019০06, (০11$61-1+ 20900111210 2.0, 10204011964 786৩ 53. 


সমাজ জীবন যাপনের মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ 15? 


30111105 2170 10709016103 ০01 00105016206. 7306 (1616 15 ৩৮16110৩ 
01 8 30011 15100001705, 016 10015 0820 70601015 2175 11706519160 
৮10) 81) 10501000101] 8591511) 007 00656 10709181 56011106176 (0 
৮০ ০195619 10706590664 ৮10 015 56111006165506 61617510151 
অর্থাং শৈশবাবস্থা হইতে সামাজিকীকরণের ফলে মূল্যবোধ ব্যান্তত্বের সঙ্গে এমন 
ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয় যে, মানুষের মনের অবচেতন এবং অচেতন স্তরে ইহার 
প্রতিফলন হয়। তাহার অজ্জাতসারে কাজকর্ম এবং আচার-আচরণ এই মূল্যবোধের 
দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। প্রকাশ্যভাবে এই মূল্যবোধকে অস্কীকার এবং বর্জন 
কাঁরলেও কার্ধতঃ বর্জন বা উপেক্ষা কর! সম্ভব নহে । জীবনে এমন অনেক সঙ্কটময় 
মুহূর্ত আসে যখন সমাজ হইতে প্রাপ্ত মূল্যবোধের সঙ্গে অনুসৃত পন্থার বিরে!ধ বাধে 
এবং সংশ্লিষ্ট ব্যান্তকে বিবেকের দংশন পাঁড়িত করে। 

উপরোন্ত আলোচনার 'ভাত্ততে পারসনৃস্‌ এই "সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 
মানুষের আচার-আচরণ কেবলমান্ন ব্যন্তি-স্কার্থ দ্বারা নিণণীতি হয় না । স্বার্থ-নিরপেক্ষ 
নানা কারণে তাহার কার্ষকলাপ প্রভাবিত হয়। তাহা ছাড়া, ব্যস্তি-স্কার্থেও নানা 
প্রকার-ভেদ দেখা যায়। অন্যের প্রশংসা অর্জন করা, অন্যের নিকট সম্মানিত ব্যন্তি 
বলিয়া বিবোচত হওয়া, আনন্দ বা৷ সন্তুষ্টি লাভ করা ইত্যাদি 'বাভন্ল রকম উদ্দেশ্য বা 
লক্ষ্য ব্যান্ত-স্কার্থের সঙ্গে সম্পৃন্ত থাকিতে পারে । অতএব উপসংহারে বলা যায় 
যে, প্রেষণার সৃষ্টি বা গাঁত-প্রকীতি সম্যকভাবে ব্যাখ্যা কর৷ সম্ভব নহে । প্রেষণার 
গতি-প্রকীতি এত জটিল এবং সৃক্ষয যে, কোন ব্যাখ্যাই পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা বালিয়া গণ্য 
হইতে পারে না। 
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1 01115 ০০9০91052 (1) 17106 7২০15 ০0: 
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সামাজিক কাহাতম। 

সমাজস্থ লোকদের পারস্পারক ব্রিয়া-প্রীতাক্রয়া (31006116185 8019 ০1 
06০11৩, 0৫ “10918011011 5/5061779 দ্বারা যে সুসংবদ্ধ, জটিল ও নিবিড় 
সন্বন্ধজাল সৃষ্টি হয়, তাহাকে সমাজতত্ববিদগণ সামাজিক কাঠামো (50০181 
51700000176) আখ্যা দিয়া থাকেন । তৃতীয় পাঁরচ্ছেদে আমরা আলোচনা করিয়াছি 
যে, সমাজস্থ লোকদের নানাপ্রকার নির্দিষ্ট সামাজক পাঁরচাত (8195) আছে 
এবং এই পাঁরাঁচাত অনুযায়ী তাহাদের ভূমিকাও ৫০16) নার্দষ্ট করা আছে। 
একই বান্তির একাধিক সামাজিক পাঁরচিতি রাহয়াছে এবং তাহাকে সেই অনুসারে 
বাভল্ন রকম ভূমিকা পালন করিতে হয। অতএব সমাজে বসবাস করিয়া 
কাহারও পক্ষে যথেচ্ছ আচরণ করা সম্ভব নহে । সেইজন) সামাজিক কাঠামোকে 
বিশ্লেষণ কারলে যে কয়টি উপাদান বা অংশের কথা ভাব৷ যাইতে পারে তাহার 
মধ্যে সমাজবদ্ধ লোকদের কথা সবাগ্রে উল্লেখ কর! প্রযোজন । কে কাহার সঙ্গে 
কি অবস্থায় কি ভাবে আচরণ কারবে তাহা প্রত্যেকের সামাজিক পাঁরাঁচাতি 
দ্বারা নির্ণাত। অতএব সমাজস্থ লোকদের সামাজিক পাঁবাঁচিতি এবং তৎসম্পর্কিত 
নির্দিষ্ট ভূমিকাকে সামাঁজক কাঠামোর আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়৷ ধরা হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, সমাজস্থ লোকদের পৃথক পৃথক ব্যান্তগত আচার-আচবণ ছাড়াও 
সমক্টিগত আচার-আচরণ রাহয়াছে । নানাপ্রকার প্রয়োজনের তাগিদে তাহার! 
নানারকম স্থায়ী এবং অঙ্াযী সঙ্ঘ স্থাপন কবে। সঙ্ঘ সম্পার্কত আচার-আচরণেও 
একটা সুবিন্যন্ত ধারা লক্ষ্য করা যায়। 'এই দ্েত্রে যথেচ্ছ আচরণ বজর্নীয় বালয়। 
বিবেচিত হয় । আমরা পণ্টম পারচ্ছেদে আলোচনা কাঁরয়াছি যে, সমষ্টিগত আচরণে 
'নার্দষ্ট সীমার মধ্যে সামাজিক বিধি-নিষেধের বিজ্যাতি মোটামুটিভাবে দ্বীকৃত । অতএব 
নানা রকম স্থায়ী এবং অস্থায়ী সামাজিক সঙ্ঘকে সামাজিক কাঠামোর অন্যতম 
উপাদান বলিয়া গণ্য করা যায় । 

তৃতীয়তঃ, আমর 'বাঁধ-শাসিত সমাজে বাস কার। অত্যন্ত শিথিল লোকাচার 
হইতে শুরু করিয়া কঠোর নিয়মানুবাঁততাপূর্ণ আইন অবাঁধ নান৷ রকমের বিধি- 
নিষেধ সমাজে প্রচলিত আছে এবং ইহারা সামাজিক সম্পর্ককে প্রত্যক্ষভাবে 
নিয়স্থণ ও নিয়ামত করে। সামাজিক পাঁরাচাত এবং তৎসম্পার্কত ভূমিকা 
সামাজিক বাঁধ-নিষেধের প্রভাবাধীন । জীবন-ধারাগত বোঁশষ্ট্য এই 'বাধ-নিষেধ 
সমূহে প্রতিফলিত হয় । সেইজন্য সব সমাজে একই প্রকার বিধি-নিষেধ দেখা 
যায় না। যেমন, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে পিতা-পুন্রের পারস্পারক আচার-আচরণে 
অথবা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক সম্পর্কে পার্থক্য লক্ষণীয় । এই বিধি-নিষেধ সমূহ 
জানা না থাকলে সামাজিক কাঠামোর প্রকৃতি অনুধাবন করা সন্তব হয় ন৷ 
বালয়া এইগুলিকে সামাজিক কাঠামোর আঁবচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য করা 
হয়। 

চতুর্থতঃ, সামাঁজক বিধিসমূহ ছাড়াও প্রত্যেক সমাজের দ্বতন্ত্র মূল্যবোধ 
রাহয়াছে । ব্যান্তাবশেধষের জীবন-যাপনে এবং লোকষান্লায় একটা জাঁবন-দর্শন 


সামাজিক গঠনতন্ত্র 163 


থাকে ।] সমাজে যাহা বাঞ্চনীয় এবং আদর্শন্থানীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, 
তাহাই জীবন-দর্শনের মূল উপজীব্য । ব্যন্তিগত আচার-আচরণ এবং সমক্টিগত 
আচার-আচরণ উভয়ই সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ ব৷ জীবন-দর্শন দ্বারা গভীরভাবে 
প্রভাবিত হয় । বলা বাহুল্য, জীবন-ধারায় এবং প্রচলিত বিধি-নিষেধে এই মৃল্য- 
বোধের প্রাতফলন দেখা যায়। মূল্যবোধের অপরিসীম প্রভাব বিবেচনা করিয়া 
ইহাকে সামাঁজক কাঠামোর আঁবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়। ধরা হয় । 


সামাজিক কাতীঢসা সম্পক্ষিভ কার্ধাৰলী 

সামাজিক কাঠামোর কার্ষকারিত৷ এবং স্থায়িত্ব কয়েকটি মৌল সমস্যা সমাধানের 
উপর নির্ভরশীল । ইহার পারপ্রোক্ষিতে কর্মনিবাহী তত্রের প্রবস্তাগণ চারিটি 
প্রয়োজনীয় কার্ষের উল্লেখ করেন । 

প্রথমতঃ, সামাজিক গঠনতন্ত্রের (০০181 9৮96০17) প্যাটান অর্থাৎ সামাজিক 
কাঠামো সংরক্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন | প্রত্যেকটি ব্যন্তি এবং সজ্ঘ যাহাতে এই 
প্যাটারন্নের সঙ্গে পাঁরাচত হইতে পারে এবং এই প্যাটার্ন বজায় রাখার প্রয়োজনীয়ত। 
অনুভব করে, এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কর! প্রয়োজন । এই কারণে 
সামাজিকীকরণের জন্য নান! প্রকার প্রাতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা 65110000103) 
গাঁড়য়া উঠে। যেমন, পাঁরবারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হইল, নবজাত শিশুর 
প্রাতপালন করা৷ এখং সমাজে প্রচলিত বািঁধ-নিষেধ এবং মূল্যবোধের সঙ্গে শিশুকে 
পারিচয় করাইয়া দেওয়া । শিক্ষা ব্যবস্থারও অন্যতম লক্ষ্য হইল সামাজিকীকরণ 
সম্পর্কিত কার্ষে অংশ গ্রহণ কর। । 

তাহা৷ ছাড়া, সমাজস্থ লোকেরা আবেগ, উত্তেজন। প্রভাতি নানা রকম মানাঁসক 
অশান্তি ও বিক্ষেপের (617010101791 0150019810065 2170 0151190010105 ) 
দ্বারা পাঁড়িত বোধ করিতে পারে। সুস্থ সমাজ-জীবন যাহাতে কোনভাবে ব্যাহত 
না হয় সেইজন্য উদ্বেগ, উত্তেজন। প্রভৃতি প্রশমিত হওয়া প্রয়োজন ৷ এই প্রয়োজনীয় 
কার্ধ নিবাহ কারবার জন্যও প্রাতষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা রহিয়াছে । যেমন, পারিবারস্থ 
লোকেরা পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে সহানুভূতি, উৎসাহ, 'বিপদ-আপদে 
সাহায্য, শারীরিক অসুস্থতায় সেবা-শুশৃষ। প্রভৃতি পাইয়৷ থাকে। বলা বাহুলা, 
পারিবারক সম্পর্কে ফ্নেহ, প্রীত ও ভালবাসার প্রকাশ যাঁদ না থাকিত, তাহা হইলে 
জীবন অসহ্য হইয়া উঠিত। অনেক সময় ধর্ম মানুষকে মানসিক চে রক্ষা 
করিতে সাহায্য করে। িশেষ করিয়া, যখন কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হয় অথব৷ 
কোন অজ্ঞাত ও অনির্ণেয় কারণে জীবনে দুর্যোগ উপস্থিত হয়, তখন অনেকে ধর্মে 
সান্ত্বনা ও আশ্বাস পাইবার চেষ্টা করে। 

__কর্মীনর্বাহী তত্বের ()00192081 (17507 ) প্রবস্তাগণ উপরোন্ত প্রয়োজনীয় 
1 লা *[1761৩ 15 & ঢ11০5০75 06017 1105 929 01116 ০01 ৩৬০৩: 10801190081 80৫ 
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কার্যাবলীকে কাঠামো-সংরক্ষণ ও মানাসক ভারসাম্য রক্ষা (0862) 1211165- 
08170 27010113101) 7৬191)9510)6170) বলিয়া অভাহিত করিয়াছেন । 

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক সামাজিক গঠনতস্ত্ের একাধক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে । 
সামাজিক উদ্দেশ্যাসাদ্ধ প্রধানতঃ সমাজস্থ লোকদের সহযোগিতাপূর্ণ প্রচেষ্টার 
উপর নির্ভরশীল । এই সহযোগিতাপূর্ণ প্রচেষ্টাকে স্থায়ী ও কার্যকর করার জন্য 
নানা রকম প্রাতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর 
উৎপাদন ও বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (3001701710 11150100- 
[1017 ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । নিরাপত্তা ও আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা বজায় 
রাখার জন্য রাজনীতিক ব্যবস্থার (17১01101081 105101100110175 ) সৃষ্টি । বংশধারা 
যাহাতে আঁবাচ্ছন্ন থাকে, তাহা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থ। 
হিসাবে বিবাহ ও পাঁরবাব গাঁড়য়৷ উচিযাছে। 

কর্মীনবাহী তত্তের প্রবস্তাগণ এই ধরনের কার্যাবলীকে অভীষ্টলাভ (8০92) 
80621111617) সম্পর্কিত ক্রিয়া কলাপ বালিয়া অভিহিত করেন । 

তৃতীযতঃ, উপরোন্ত সামাজিক উদ্দেশ্যসমূহ সার্থক কারবার জন্য প্রাতিষ্ঠিত আচার- 
ব্যবস্থাগুলকে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপযোগী করিয়৷ (80813) 
লইতে হয় । যেমন, উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবন্থায় দক্ষত৷ ও কার্যকারিত। বৃদ্ধি কারবার 
জন্য শ্রম-বিভাগের প্রয়োজন । ইহার ফলে সামাঁজক পারচাতি ও তৎসম্পার্কত 
সামাজিক ভাঁমকায নানা রকম পৃথকৃকরণ ( 010676710191101) ) প্রবার্তিত হয় । 
এইভাবে প্রত্যেকটি আচার-ব্যবন্থাতে নানা রকম বৈচিত্রা ও পাঁরিবর্তন আনয়ন কর! হয়। 

কর্মানর্বাহী তত্রের প্রবস্তাগণ এই প্রকার কার্যাবশীকে আভযোজন (80810181101) ) 
বলিয়৷ অভিহিত করেন । 

চতুর্থতঃ, কাঠামো-সংরক্ষণ ও মানসিক ভারসাম্য রক্ষা সম্পার্কত কাজকর্ম দ্বারা 
যেমন সামাঁজক কাঠামোর 'বাভন্ন উপাদান বা অংশের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিত৷ 
বৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়, ঠিক তেমান 'বাভন্ন উপাদান বা অংশের পারস্পারক 
সম্পর্কেও সঙ্গতিস্থাপন করিবার প্রয়োজন রাহয়াছে। 1? এই প্রকার সঙ্গতি ন৷ 
থাকিলে একটি যৌগিক কাঠামে। ৫০০01019155 ৬/1)0916 ) হিসাবে সমাজের আস্তত্ব 
বিপন্ন হইবে । সমাজস্থ লোকের পরস্পরের প্রতি এবং গোটা সমাজের প্রতি 
যাঁদ অনুগত না থাকে, তাহা হইলে সমাজের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে । সামাজিকী- 
করণের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল মনঃ প্রকীতির সঙ্গে সমাজপ্রকৃতির সাযুজ্য প্রতিষ্ঠা করা । 
কিন্তু সম্পূর্ণ সাযুজ্য বা সঙ্গাত সব সময় প্রতিষ্ঠিত হয় না। কোন বিশেষ কাজ 
করার সময় অথব৷ কোন বিশেষ অবস্থায় অসঙ্গাত দেখা দেওয়া বািচন্র নহে । 

এই ধরনের কয়েকটি অসঙ্গতজনিত সমস্যা। আলোচনা করা যাইতে পারে । 
প্রথমতঃ, সমাজে এমন অনেক কাজ আছে যাহা৷ সামাজিক 'বিধি-সম্মত, অথচ 
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এই কাজে নিযুন্ত বিভিন্ন ব্যান্তর মধ্যে গ্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হইতে পারে। 
এই প্রকার বিরোধের কারণগুলি প্রচ্ছন্ন (18160 ০0101065 ০1111661650) 
অবস্থায় থাকে এবং মাঝে মাঝে খোলাখুলিভাবে বিরোধের রূপ নেয়। কাজেই 
বিরোধের কারণগুলিকে দমন করিয়া রাখার ব্যবস্থা থাক৷ প্রয়োজন । উদাহরণস্বরূপ 
অর্থনোতিক কাজকরমের উল্লেখ করা যায় । একই সামগ্রী উৎপাদন করিবার 
অধিকার 'বাভন্ন ব্যন্তির থাকিতে পারে । এই ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত বিরোধের 
রূপ নিতে পারে। সেইজন্য প্রাতিযোগিত। যাহাতে নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে. তাহার 
জন্য নানা রকম অর্থনৈতিক বাধ-নিষেধ রচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, আভন্ন উদ্দেশ্য 
অনুসরণ করার ক্ষেত্রেও বিরোধ বাধিতে পারে । একই কাজে নিযুন্ত দুই ব৷ 
ততোধিক কর্মী পরস্পরের সঙ্গে মানাইয়৷ চলিতে ন৷ পারায় তুচ্ছ কারণে বিরোধের 
সূচনা হইতে পারে। এই জাতীয় বিরোধ যাহাতে সম্প্রসারিত না হয় এবং 
সহযোগিতা অটুট থাকে, তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবন্থ। অবলম্বন কর! হয় । তৃতীয়তঃ, 
সামাজিক 'বাধ-নিষেধ যতই কঠোর হউক ন। কেন, কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে ইহাদের 
লঙ্ঘন করার প্রবণতা €(৫6%1910 (91)06100165 ) থাক অগ্কাভাবক নহে । 
সেইজন্য সামাজিক নিয়ামকগুলিকে (17760127157) 01 5091] ০010001 ) 
শন্তিশালী কারবার জন্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা (56090100219 1]7501)210131)9 ) 
রাখা হয়। আধুনিক রাষ্ট্রগুলতে অপরাধী ব্যান্তদের গ্রেপ্তার কাঁরয়৷ তাহাদের 
পুনবাসনের (17619111056107) ) জন্য যে-সব প্রচেষ্টা কর৷ হয়, তাহ। আনুষাঙ্গিক 
ব্যবস্থার অন্তর্গত । 

উপরোন্ত বাভন্ন উপায়ে সমাজস্থ লোকদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের 
কারণ দূর রারয়। সঙ্গত স্থাপন করিবার জন্য যে-সব ব্যকস্থা অবলম্বন করা হয়, 
তাহা কমনবাহী তত্তে সঙ্গতিস্থাপন (10150190101) ) বলিয়া পরিচিত । 


সামাজিক কাঠামোর অংশসমু5হর 


পরস্পর নির্ভরশীলতা 

সমাজের প্রয়োজনীয় কার্যাবলীর যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হইল, তাহ৷ 
হইতে [তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট । 

প্রথমতঃ, সামাজিক কাঠামো এবং সামাজক কার্যাবলী পারস্পারিক সন্স্াযুস্ত । 
একাদকে, সামাজিক কাঠামোর আকৃতি-প্রকৃতির উপর সামাজিক কার্যাবলী নির্ভরশীল । 
কাঁষ-প্রধান এবং শিল্প-প্রধান সমাজের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য বিবেচন। কারলে 
এই বিষয়টি বুঝিতে সুবিধা হইবে। অপর দিকে, সামাজক কার্যাবলী দ্বার 
সামাঁজক কাঠামোর প্রকৃতি প্রভাবত হয়। যেমন, সামাজিকীকরণ ব৷ সঙ্গাতি- 
হ্াপন সংকরাম্ত কার্য দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদিত হইলে সামাজিক কাঠামোর বন্ধনজাল 
যত সুদৃঢ় হইবে, অন্যথায় তাহ। হইবার সম্ভাবন৷ অপেক্ষাকৃত অনেক কম । 

'দ্বতীয়তঃ, সমাজের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে নানা 
রকম প্রাতষঠিত আচার-ব্যবস্থা গাঁড়য়া উঠে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা 
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সমূহের মধ্যে আবার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রাহয়াছে। ইহাদের কারধাবলী বিশ্লেষণ 
কঁরিলেই এই যোগসূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে 
এই বিষয়টি আলোচন। কর৷ যাইতে পারে । অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দক্ষতা এবং 
কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য কৃষি এবং শিল্পে প্রযুন্তি বিদ্যার প্রয়োগ বিশেষ 
প্রয়োজন । কিন্তু প্রযুক্ত বিদ্যার সম্প্রসারণ এবঃ গুণগত উৎকষ সাধন করা শিক্ষা 
ব্যবস্থার দায়িত্ব । যাঁদ অর্থনোৌতিক ব্যবস্থ। এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই যোগাযোগ 
না থাকে, তাহা হইলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজের প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন 
কাঁরতে অসমর্থ হয। ইহার ফলে সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে । 
আবার রাজনীতিক ব্যবস্থা যাঁদ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কাঁরতে অপারগ হয়, তাহ। 
হইলে ইহার প্রাতক্রিয়া সারা সমাজে পারব্যাপ্ত হয় এবং অপর আচার ব্যবস্থাগুলির 
কাজকর্মও ব্যাহত হয়। অনুরূপভাবে, বাভন্ন প্রাতষিত আচার-ব্যবস্থাসমূহের 
কাজকর্মে নাঁবড় যোগাযোগ রহিয়াছে । একটি প্রাতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা যাহ। 
সম্পাদন করে, তাহা অপরাপর আচার-ব্যবস্থাসমূহকে প্রভাবিত করে । সেইজন্য 
সমাজতত্বে প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবদ্থ৷ সমূহকে গুচ্ছ (01050657016 11)901018010105 ). 
শব্দ দ্বার বিশোষত কর! হয় । 


আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ্য । চলিষুর সমাজে বাভন্ন প্রাতিষ্ঠিত আচার-ব্যববস্থার 
মধ্যে কাজকর্ম ও দাষ-দায়িত্বে প্রয়োজনানুযায়ী পরিবৃত্ত (08786ি 01 091)0- 
61903$) ঘটিয়া থাকে । যেমন, প্রাক শিস্প-যুগীয় সমাজে পাঁরবারকে শিক্ষা, 
সামাজিক নিরাপত্তা, চিকিংস৷ প্রভৃতি কার্ষের দায়িত্ব গ্রহণ কারতে হইত । কিন্তু 
শিষ্প-যুগীয় সমাজে ধাঁরে ধারে এই দায়িত্বগুলি অপর আচার-ব্যবস্থার উপর ন্যন্ত 
হয়। আবার সমাজকল্যাণকামী রাষ্ট্রে সরকারকে আংশিকভাবে অর্থনৈতিক দায়ত্ব 
গ্রহণ কারিতে দেখা যায় । 


তৃতীয়তঃ, প্রাতষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাগুল বিশ্লেষণ করিলে সামাঁজক পাঁরাচাত 
এবং তদনুযায়ী সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা সহজসাধ্য ৷ যেমন, 
পারিবারক সম্পর্কসমূহ বিশ্লেষণ করিলে পিতা, মাতা, পুর, কন্যা, ভ্রাতা, 
ভাগনী, পিতামহ, িতামহী, নাতী, নাতনী প্রভাতি নান রকমের সামাজিক 
পারাচাত এবং তদনুষায়ী একের সঙ্গে অপরের পারস্পীরক আচার-ব্যবহার ( সামাঁজক 
ভুমিকা) সম্বন্ধে আমর! জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। অনুরূপভাবে, কোন দপ্তর, 
কারখানা বা রাজনীতিক দল বিশ্লেষণ করিলে সংশ্লিষ্ট লোকদের সামাজিক 
পাঁরাচাত ও তংসম্পার্কত ভূমিকা সম্বন্ধে আমরা অবাহত হই। এই বিষয়টি 
আবার অন্যভাবেও ব্যস্ত করা যায়। সামাজিক পাঁরচিতি ও তংসম্পার্কত 
সামাজিক ভূমিকার ভিত্তিতেই প্রাতষিত আচার-ব্যবচ্া গাঁড়য়া উঠে ।! অনুর্প- 
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ভাবে, প্রাতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থাসমূহ বিশ্লেষণ কারলেই সামাঁজক কাঠামো সম্বন্ধে 
ধারণা সুস্পষ্ট হয় ।! 


সামাজিক গইনতনন্ত্রর সংতন্! ও ভাৎপর্য 

উপরে বণিত পরস্পর সম্বন্ধযুন্ত 'বাভন্ন অংশের সমাবেশে যে যৌগিক 
কাঠামো (০0101916 ৬1101) সৃষ্টি হয়, তাহাকে সামাঁজক গঠনতন্ত্র (5০০181 
$3506107) বলা হয়। সিষ্টেম বা গঠনতন্ত্র ব্যাখ্যা কাঁরতে গিয়। অগবার্ণ ও নিমকফ 
(98৮0) 800. 10110) যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহ। প্রাণধানযোগ্য | 
+1016%61 011615 152. %/1)016 ৮/10]) 1612160 [92115, (17616 15 ৪ 
53551010, 37101) 25 2 019010, & 1001021) 0০৫৮১ 2, [91771], 9০০1৩, 
৪1712010175 2 01059 2 511136৩--211 2815 50018] 5550612)5, 9০ 8150 এ 
[781 0165০9০1915 11561 1099 00125156 ০1 $09-08115 8100 1)61106 0১9 
৪ $00181 5)56010,+2 অর্থাং যখনই 'বাভন্ন অংশের বিন্যাসের ফলে একটি 
সামীগ্রক রূপ গাঁড়িয়। উঠে, তখনই গঠনতন্ত্র বা সিস্টেমের সৃষ্টি হইয়াছে বলা 
যায়। জীবদেহ, পাঁরবার বা ঘাঁড়কে গঠনতন্ত্র বল৷ যায় । কারণ, যে-কোন অংশ 
বিকল, বিচ্যুত বা প্রয়োজনীয় কার্য-সম্পাদনে অপারগ হইলে সামাগ্রক বস্থুটির 
কার্ষকারিত৷ হ্রাস পাইতে পারে, এমন কি আস্তিত্বও বিপন্ন হইতে পারে। এই 
অর্থে সমাজ, নেশন, নগর, গ্রাম প্রভাতিকেও সামাঁজক গঠনতন্ত্র বাঁলয়া গণ্য করা 
যায়। অনুরূপভাবে, সমাজের যে-কোন অংশেও গঠনতস্ত্রের লক্ষণগুলি উপস্থিত 
থাকতে পারে । সুতরাং সমাজের 'বাভন্ন অংশগুলি উপ-গঠনতন্ত্র 90০-৪/30610) 
বাঁলয়। বিবেচিত হইতে পারে । 

আরেকটি উপমার সাহায্যে গঠনতন্ত্রের ধারণা প্রকাশ করা যায়। এক পয়সা, 
দুই পয়সা, পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা বা কুঁড় পয়সা মূল্যের কয়েকটি মুদ্রা একত্র 
কাঁরয়।৷ একটি টাকার মূল্য পাওয়।৷ যায়। কিন্তু নান৷ মুদ্রার সমাবেশে যখন 
একটি টাকা হয়, তখন ইহাকে একটি সিষ্টেম বা গঠনতন্ত্র বলা যায় না। 
কারণ, বাভন্ন মুদ্রার সমাবেশে কোন যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি হয় না। ইহা একটি 
সমধ্টি (88£15%80) মাত্র । পক্ষান্তরে, বিভিন্ন যন্ত্রাশ সমাবেশ করিয়া যখন 
ঘড়ির সৃষ্টি হয়, তখন ইহা কেবলমান্র যন্ত্রাংশের সমষ্টি থাকে না। যোঁগিক বস্তু 
হিসাবে সময় নির্দেশ করা ঘাঁড়র ক্কতন্্র কাজ। প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ এমনভাবে 
নিবিড় সম্ব্ধজালে জাঁড়ত যে, একটি ব৷ দুইটি যন্ত্রাংশ স্থানচ্যুত বা বিকল হইলে 
ঘাঁড়র কার্যকারিতা বিনষ্ট হইয়৷ যায়। সুতরাং ঘাঁড়কে একটি সিষ্টেম ব৷ 
গঠনতন্ত্র বলা যাইতে পারে । 
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সমাজকে একটি সুসংবদ্ধ গঠনতন্ত্র বলিয়া ভাবার সার্থকতা আলোচন। কাঁরতে 
গিয়া অগবার্ণ ও নিমকফ নিস্বোন্ত মন্তব্য করেন। এতাবৎকাল “গঠনতন্ত্র শব্দটি 
ব্যবহার না করিয়াই সমাজতাত্তক আলোচনা অগ্রসর হইয়াছে । কারণ, 'বাভন্ন 
সামাজিক আচার-ব্যবস্থা ব৷ সম্বন্ধসমৃহকে সামাঁজক সংগঠনের 5০০1৪] ০018801- 
৪81101) এক-এক দিক হিসাবে গণ৷ করা হইত । কিন্তু এই জাতীয় আলোচনা সন্তোষ- 
জনক বাঁলয়া বিবেচিত হয় না। বিাভন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্বন্ধযুন্ত বিনযাসের উপর গুবুহ্ব আরোপ করা প্রয়োজন । তাহা না হইলে, সমাজের 
সামগ্রিক রূপটি ধর পড়ে না। সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 

থাকিলে সমাজের কাজকর্ম ব্যহত হয এবং সুসংগঠিত প্রচেষ্টার কার্ষকারিত। 
হাস পায়। সমাজকে গঠনতন্ত্র হিসাবে বিশ্লেষণ কারলে সমাজের বাভন্ন 
অংশের পরস্পরনিভরশীলত। যথাযোগ্য গুরুত্ণ পাইয়া থাকে |] 


কর্মনিব্হী তচত্ুর মুলঢায়ন 

সমাজতাত্বক চিন্তাধারার সম্প্রসারণ এবং পুষ্টিপাভ করার ক্ষেত্রে কর্মনিবাহী 
তত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য । 

প্রথমতঃ, অনেক আচার-ব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বাঁলয়া৷ মনে হইলেও 
সামাজিক কাঠামো সম্পার্কত প্রয়োজনীয় কাজকর্ম (909010191-101)001019- 
1196 7001790 ০01 %16/) বিবেচনা কাঁরলে সেই আচার-ব্যবস্থাগ্ুলির তাৎপর্য ঝ৷ 
সার্থকত। বুঝিতে অসুবিধা হয় না। যেমন, উৎসবাদিতে বাহ্যক সমারোহ 
তাৎপর্যহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ডূর্কহেইম ও তাহার অনুগামমীগণ দেখাইয়।ছেন, 
এই ধরনের বাহ্যিক সমারোহ সামাজিক সংহতি বাঁদ্ধ কাঁরতে সাহায্য করে। 2 

দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন অংশ পরস্পর নির্ভরশীল এবং এক 
অংশে যাহা ঘটে, তাহা অপরাপর অংশকে প্রভাবিত করে-এই ধারণা সামাজিক 
পরিবর্তনের প্রকৃতি বুঝিতে আমাদের বিশেষ সাহায্য করে। একটি উদাহরণের 
সাহায্যে এই বিষয়টি আলোচনা কর৷ যাইতে পারে। অনেক সময় সমাজে 
সচেতনভাবে পাঁরবর্তন আনার উদ্দেশ্যে নৃতন কিছুর (01109580107) প্রবর্তন 
করা হয় । এইক্ষেত্রে অভিপ্রেত পারব্ন স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান (01812166510 । 
কিন্তু দেখা যায়, অভিপ্রেত পরিবর্তনের সঙ্গে আরও অনেক অনভিপ্রেত পাঁরব্্তন ঘটে, 
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যাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান নহে 086071) 1 কেন ইহ। ঘটে, এই প্রশ্নের উত্তর 
সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পার্কত কর্মনিবাহী তত্ব (5010000181-001)01101791 
(11079) পাওয়া যায়। সমাজের কোন বিশেষ অংশে সচেতনভাবে যে-পরিবর্তন 
প্রবর্তন কর৷ হয়, তাহা অপরাপর অংশকে প্রভাবিত করার ফলে অনাভপ্রেত 
'পাঁরবর্তন ঘটা 'বাঁচগ্র নহে । 

তৃতীয়তঃ, কর্মানবাহী তত্ব 'বাভন্ন সমাজের মধ্যে তুলনামূলক আলোচন। 
কারতে সাহায্য করে ; বিশেষ কারয়া, যখন আমরা অ।মাদের পরিচিত সমাজ- 
ব্যবস্থার সঙ্গে কোন আদিম 00171071101) সমাজ-ব্যবস্থার অথবা আমাদের আবাঁদত 
(5181186 ) কোন সমাজ-ব্/বস্থার তুলন৷ কার । সমাজের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম 
নিবাহ করার জন্য 'বাভন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা থাকিতে পারে । ইহার 
ফলে আদম বা আবাঁদত সমাজের কোন 'বশেষ আচার-ব্যবস্থার তাৎপর্য আমাদের 
দৃষ্টি এড়াইতে পারে । কিন্তু সামাজক-কাঠামে৷ সম্পার্কত প্রয়োজনীয় ক।জকর্ম 
িভাবে নির্বাহ হয়, এই ধারায় অনুসন্ধান-কার্য অনুসৃত হইলে প্রত্যেকটি আচার- 
ব্যবস্থার তাৎপর্য বিশ্লোষত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই প্রকার বিশ্লেষণের 
ফলে সমাজ-ব্যবস্থার বোঁচগ্র্য সম্বন্ধে (৮৪11201011 1 [106 00105 01 59০19] 
110) আমরা অধিকতর সচেতন হই । 

অপর পক্ষে, সামাঁজক কাঠামো ও তৎসম্পার্কত কর্মীনবাহী তত্ত্বকে নানা 
দিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে । 

প্রথমতঃ, সমাজের দিক হইতে যাহ। প্রয়োজনীয় বলিয়। বিবেচিত হয়, তাহা 
বিশেষ শ্রেণী ব৷ ব্যান্তবর্গের নিকট বজ'নীয় বলিয়া মনে হইতে পারে । প্রাচীন 
গ্রীসে দাসত্ব প্রথা সমফ্টি-জীবনের পাঁরপ্রোক্ষতে প্রয়োজনীয় বাঁলয়া বিবোচত 
হইলেও দাসগণের নিকট এই প্রথা নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ছিল না। হৃহা বল। 
অসঙ্গত হইবে না যে, এই তত্তের অনুসরণে সমাজের বিশ্লেষণ কাঁরলে সমক্টির 
স্বার্থে ব্যষ্টি-গ্কার্থ উপোক্ষত হইতে পারে ।1 

দ্বিতীয়তঃ, কর্মনির্বাহী তন্তু অনুযায়ী সামাজিক কাঠামোর প্রত্যেকটি অংশের 
কোন-না-কোন প্রয়োজন রাহয়াছে । সুতরাং ইহা ধাঁরয়া৷ লওয়া হয় যে, সমাজে 
যাহাই প্রচলিত আছে, তাহারই সামাজিক প্রয়োজনীয়ত। রহিয়াছে ।2 অনেকে 
এই আশঙ্ক। প্রকাশ করেন যে, সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর ও পরিবর্তন 
প্রবর্তন করার বিরুদ্ধে এই যুন্তি ব্যবহৃত হইতে পারে ।3 


শর সপ শর পপর চি 
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তৃতীয়তঃ, সমাজে, বিশেষ কারা আধুনিক সমাজে, সামঞ্জস্পূর্ণ ভারসাম্য 
বজায থাকে এবং সব সামাজিক আচারবব্যবস্থা এই ভারসাম্য বজায় রাখার 
উদ্দেশ্যে নিযোজত--এই প্রকার ধারণাকে রাইট মিলস্‌ (0. ৬1180 111119), 
লুইস কোঞ্জার (0-6%1$ 00567) প্রতাীতি সমাজতত্বীবদগণ সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং 
দ্রান্ত বলিষা মনে করেন। তাহাদের মতে সমাজ-জীবনে ভারসাম্যের পাঁরবতে 
শ্রেণী দ্বন্দ এবং অন্যান্য স্কার্থজনিত বিবোধ বিরাজ করে। সব সমাজেই বাত 
শ্রেণীর মধ্যে ন্যায্য দাঁব আদায় কারবার নিবলস প্রয়াস পাঁরলাক্ষিত হয়। 
ইহাই সমাজের বাস্তব চিত্র । কাঠামো ও তংসম্পার্কত কমণানবাহী তত্বে এই দিকটি 
সম্পূর্ণবূপে উপেক্ষিত । 

কর্মীনবাহী তত্বেব উপরোন্ত নুটি-বিছু/তি থাকা সত্তেও অধিকাংশ সমাজত্ব- 
বিদ সাধারণভাবে এই তত্বেব মূল নীতি মানিয়। লন। প্রায় সব সমাজতত্ববদই 
ফীকার করেন যে, সমাজে নির্দিষ্ট ধারা বা শৃঙ্খল রহিযাছে। অধিকন্তু, 
সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখাব জন্য সমাজকে কতকগুলি প্রযোজনীষ কার্য 
বাহ কাঁরতে হয়, ইহাও প্রায় আবসংবাদত সত্য বাঁপিষ। স্বীকীতি পাইয়া থাকে । 
শৈশবাবস্থা হইতে শিশুর সামাজকীকরণ বিশেষ প্রযোজন, অর্থনৈতিক সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধ কারবার জন্য সুসংগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থ। থাকা প্রয়োজন-__ এই 
প্রকর কার্যাবলীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য । অনুবূপভাবে, সমাজেব বাভন্ন অংশ বা 
আচার-ব্যবস্থা কি কার্য সম্পাদন করে, তাহা বিশ্লেষণ করার প্রযোজনীয়তাও 
অস্বীকার বা উপেক্ষা করা৷ কঠিন। এই বিষয়গুলি বিবেচন৷ কাঁরলে কর্মানর্বাহী 
তত্তের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহজেই বুঝা যায় । 

এই তত্বের নুটি-বিচযাতির দুইটি কারণ রহিয়াছে । একটি হইল, সমাজে 
প্রচালত সব কিছুর প্রয়োজন আছে-এই প্রকার ধারণার ফলে অনেক অবাস্তব ও 
অলীক সিঙ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সপ্তাবন৷ থাকে। অপরটি হইল, এই তত্র 
অনেক প্রবন্তা ইহাকে এমন একটি মূল সূত্র (01515 10/) বলিয়া গণ্য করেন, 
যাহার সাহায্যে সব রকম আচার-ব্যবস্থা বা সামাজিক ঘটনাবলীকে ব্যাথ্যা করা 
সন্তব। স্পষ্$তঃ এই দাঁব অযৌন্তক। 
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দশম পরিচ্ছেদ 


বিবাহ ও পরিবার 


পরিবাতরর সংজ্ঞা ও প্রকৃতি 


পরিবারভুত্ত হইয়৷ মানুষ সমাজে বসবাস করে। পাঁরবারে তাহার জন্ম এবং 
পরিবারেই তাহার আজীবন আতিবাহত হয়। সমাজ-জীবন যাপন কারবার 
জন্য মানুষ যে-সব প্রাতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা। গাঁড়য়া তুলিয়াছে তাহার মধ্যে বিবাহ 
ও পাঁরবার সর্বাপেক্ষা গুরুস্পূর্ণ ও প্রাচীন । ইহ৷ গুরুত্পূর্ণ এই কারণে যে, পাঁরবারই 
একমান্ন ব্যবস্থা যাহ। হীন্দ্রিয়স্বস্ক জীবকে মনুষ্য পদবাচ্য করিয়া তুলে । আরেকটি 
দিক হইতেও ইহা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । বিবাহের মাধ্যমে পারবার গঠন না কারিলে 
মনুষ্জাতি সম্ভবতঃ এতাঁদনে বর্তমান উন্নত পায়ে পৌছতে পাঁরিত না। 

এই প্রসঙ্গে ইতর প্রাণীর সঙ্গে মনুষ্য জাতির জৈবিক গঠন সম্পর্কে পার্থক্য 
লক্ষণীয় । প্রথমতঃ, ইতর প্রার্ণীর তুলনায় মানব-শশু পূর্ণতপ্রাপ্ত হয় অনেক 
দেরীতে । দ্বিতীয়তঃ, ইতর প্রাণীর ন্যায় মানব-শিশু পাঁরবেশের সঙ্গে খাপ 
খাওয়াইবার উপযুস্ত সহজ প্রবৃত্ত লইয়া জন্মায় না। তৃতীয়তঃ, ইতর প্রাণীর 
তুলনায় মানব-শশুর মান্তক্ষ অপেক্ষাকৃত জটিল এবং আয়তনে বড়। জীবাঁবজ্ঞানীদের 
মতে, বিবর্তনের ফলে মানুষের মাস্তিক্ষ আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আঁধিক শন্তিসম্পন্ন 
হইয়াছে । মস্তিষ্কের আয়তন ও শান্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সহজ প্রবৃত্তির প্রয়োজন 
হাস পায় এবং ধীরে ধীরে ইহা হাঁনবল হইয়া পড়ে । 

উপরোন্ত কারণে কেবলমান্ন বাচার তাগিদেই মানুষকে পরিবার গঠন কাঁরতে 
হইয়াছে । ভূমিষ্ঠ হইবার পর বেশ দীর্ঘকাল যাবং মানব-শিশু অসহায় অবস্থায় 
থাকে । প্রকৃতিদত্ত সহজ প্রবৃত্ত বা এমন কোন ক্ষমতা লইয়া সে জন্মায় না 
যাহার সাহায্যে সে নিজেকে রক্ষা কারতে পারে অথব৷ প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ 
করিতে পারে। গ্বাবলম্বী না হওয়া পর্যস্ত অন্যের আশ্রয়, তত্বাবধান ও সেব৷ 
তাহার বাচার জন্য অপারহার্য। 

দীর্ঘকাল যাবৎ মানব-শিশুকে লালন-পালন এবং পাঁরচধা কাঁরতে হয় বাঁলয়। 
তাহাকে কেন্দ্র কাঁরয়া 'পিতা-মাত৷ এবং অন্যান্য সন্তানসম্তাতির মধ্যে পারস্পারিক 
সম্পর্ক কেবল যে সময়ের দিক হইতে প্রসারিত হয় তাহাই নহে, উত্তরোত্তর এই 
সম্পর্ক গভীরতা লাভ করে এবং পাঁরমাঁজিত হয় । এইভাবেই পারিবারিক 
আচার-ব্যবস্থার উগ্তভব হয়। সামাজিক বিধি অনুযায়ী বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়া যখন কোন পুরুষ এবং নারী একত্র বাস করে, তখনই পারবার গাঠত হয় । 
ম্যাক আইভার পরিবারের নিম্নোন্ত সংজ্ঞ। দিয়াছেন £ “1106 97)115 15 & 8:০0 
৫69)50 ০১ 2 563. 16181109185181 50100151)1019 70160185 8150 61100111% 
€০ 01০95105 001 1116 107100169101010 8100 01001110811)8 91 ০11110167”,1 


1118০ 1৬৩: 820 7886 £ ০০159, ০৪৪০ 238 


বিবাহ ও পরিবার 12 


অর্থাং তিনটি মৌল প্রয়োজন চাঁরতার্থ কারবার জন্য মানুষ পাঁরবার গঠন করে । 
প্রথমতঃ, যৌন বাসন৷ মানুষের, তথ সব প্রাণীরই, গ্বভাব ধর্ম । কিন্তু মানুষ সমাজে 
বাস করে বাঁলিয়া সমাজের দাবি বা প্রয়োজন উপেক্ষা কারতে পারে না । তাহাকে 
সমাজের প্রয়োজনের প্রাত লক্ষ্য রাখিয়া বাসনা-কামন৷ চাঁরতার্থ কারতে হয়। 
সমাজ-জীবনের প্রয়োজন এবং মানবাবশেষের জৈব প্রয়োজন এই উভয়ের মধ্যে 
ছন্ৰ মানুষ পাঁরবার গঠন কাঁরয়৷ নিরসন কারতে চেষ্টা করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন, “ জীব্প্রকীতি ও সমাজপ্রকতি এই দ্বেরাজের শাসনে মানুষ চালিত * 
এবং “ বিবাহ জিনিবটা সভ্যসমাজের অন্যান্য সকল ব্যাপারের মতোই প্রকৃতির 
আশিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের আঁভিপ্রায়ের সান্ধী স্থাপনের বাবস্থা ”। ॥ দ্বিতীয়তঃ, 
সম্ভান-উৎপাদন ও সন্তান-পাপন মানুষের, বিশেষ কারয়। স্্রীজাতির, গ্কাভাবক 
প্রবৃত্ত । কেবলমান্র পাঁরবারের মাধ্যমেই এই আকুল কামন। চরিতার্থ হইতে 
পারে । তৃতীয়তঃ, সন্তান লালন-পালনের সঙ্গে অর্থনোতিক নিরাপত্তার প্রশ্ন 
জাঁড়ত। বাসম্থানের ব্যবস্থা, খাওয়া-পরা এবং সেবা-শুশ্বধার বন্দোবস্ত করিতে 
হইলে অর্থের প্রয়েজন । সেইজন্য প্রত্যেক সমাজে পাঁরবারের সুনাঁদিষ্ট অর্থনোতিক 
দায়দায়িত্ব এবং আঁধকার সম।জ দ্বারা স্বীকৃত ৷ 

উপরোস্ত প্রয়োজনসমূহের উল্লেখ কারয়া গুড (0০9০9৫6) নিম্োস্ত মন্তব্য 
কারয়াছেন £ “৮০91 0793০ 192১91)9, 10001) [70030 1156 10. 50175 5010 
০? 1901] £001)105, 1০ ৮০ 66৫, 10170160160, 2110 (2091) 1181 
10200101125 110 [9০9106,2 এই উদ্ধতির শেষাংশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
পাঁরবারের প্রকৃতি সম্কভাবে বুঝিতে হইলে এই অংশের বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 
পরেই বলা হইয়াছে যে, মানব-শিশু বাচিয়া থাকার সব কৌশল ও শান্ত ইতর 
প্রাণীর ন্যায় জন্মসূত্রে লাভ করে না। তাহাকে অনেক কিছু শাঁখতে হয় এবং 
এই উদ্দেশ্যে নানা প্রকার আচার-ব্যবস্থার প্রবর্তন কর৷ হইয়াছে । পাঁরবার ইহাদের 
অন্যতম । সামাজিকীকরণে, অর্থাং মানব-শিশুকে সমাজের উপযোগী করিয়া 
গাঁড়য়া তুলিতে, পাঁরবারের গুরুত্বপূর্ণ ভাঁমিক৷ রাঁহয়াছে। সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, 
আচার-অনুষ্ঠান এবং সমাজস্ছ লোকদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে তাহাকে অবাঁহত না 
করাইতে পারিলে সমাজ-জীবন যাপন কর! সম্ভব হয় না। এই গুরু দায়িত্ব 
পাঁরবারের উপর ন্যস্ত । 

সুতরাং 'জোবক এবং সামাজিক এই উভয় প্রকার তাগিদ চরিতার্থ কারবার 
উদ্দেশ্যে পাঁরবার গঠিত হয় । আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় । পরিবারভুস্ত লোকদের 
পারস্পারক আচার-আচরণ এবং সম্পর্ক কেবলমাত্র জীবপ্রকীতি দ্বার! প্রভাবিত হয় 
না; সমাজপ্রকতিও অর্থাং জীবনধারাগত বৌশষ্টযসমূহও ইহার উপর গভীরভাবে 
প্রভাব বিস্তার করে। পিতা এবং মাতার পারস্পরিক সম্পর্ক, পিতা-মাতার সঙ্গে 
সন্তান সম্তভাতর সম্পর্ক, ভ্রাতা ও ভগিনীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, 
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সমাজে প্রচলিত জীবন-ধারার সঙ্গে পারিচিত না থাকিলে এই সম্পর্কগু'ল সম্পূর্ণর্পে 
অর্থবহ হয় না। এই বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া গুড্‌ নিম্নোন্ত মন্তব্য করেন £ 
44০০০০০১০০০০০৫)5 562 01155 105616 15 5119060, ০1120175150, 8110 
165010050 117 ৪11 5০09০1501৩3 017109081) 1[175 ০০01010155% 1৩8177111% 
70916501181 ০6 ০০] 01210) 50106 19609101610 7015100 0০ 191195109115 
910782011৮6 8170 5০9518101)102119 2৪119016--001 6:217)1165 5151615 
810 01007615--001205 (০ ৮০ ৮1০৮/৩৫ ৪5 12819095116 963. 1981117619 
9/1)0 20059 110 ০0189501005 56 ৫65176 2 211. ৬০৩ 16হা। 0 
05] 51215, 60111, হা ভা102118550506 1060 00563৫10155 
087555 0$ (0 06210 501715 ০01 11656 170705.  ,১১০,০০০০০৮1০1৩ 
71098019, ০০1 0013)1016% 106191 171601)210151) 10611101052 1001 
01701010171116 10 0০০01, ৮০ ৮1101) 01019 ০6118110 9101112] 06102%1- 
018] 70816617159 56017) 11017 01 ৫6511815”1. অর্থাৎ আমাদের যৌন 
বাসনা-কামনার গাঁত প্রকাতি সামাজিকীকরণের ফলে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। 
আমাদের স্তন মনন এবং ক্রিয়ার উপর এই শিক্ষার প্রাতিলন এত গভীর যে 
কয়েকটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে যৌন বাসনার উদ্রেক পর্যন্ত হয় না । যেমন, ভ্রাতা ভাঁগনীর 
সম্পর্ক যৌন বাসনা হইতে মুস্ত। ইহাকে ০০911016101960 16165 বলা যায। 
দীর্ঘাদনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষা এবং অভ্যাস থাকাব ফলে আমরা স্বভাবের 
অনুসরণ না কবিষ। স্বভাববহিরভভতি আচরণ করি। পরিবাবস্থ লোকদের মধ্যে কে 
কাহার সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করিবে ইহা প্রত্যে সমাজে এইভাবেই নির্ধারত 
হয়। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, মানুষ যদি কেবলমান্র জীবপ্রকীতি দ্বারা পরিচালিত 
হইত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে পারবার গঠন করা সম্ভব হইত না। সমাজপ্রকৃতি 
জীবপ্রকৃতিকে প্রয়োজনানুযায়ী নিয়মিত করে বলিয়াই পরিবার টিকিয়া আছে। 
পারবারের স্বরূপ সমাকভাবে বুঝিতে হইলে এই বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ 


রাখ। প্রয়োজন । 


পরিবাঢেরর কার্যাবলী 

উপরোন্ত আলোচনার পাঁরপ্রোক্ষতে আমরা পরিবারের কার্যাবলী সম্পর্কে 
পৃথকভাবে আলোচনা কাঁরতে পাঁর। সমাজ ও ব্যান্তর নিকট গুরুত্ব অনুযায়ী 
পাঁরবারের কাজকর্মকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হইল সমাজের দিক 
হইতে প্রয়োজনীয় কাজ এবং অপরটি হইল ব্যান্তর দিক হইতে প্রয়োজনীয় কাজ । 
তবে এই দুই প্রকার কাজকর্মকে সম্পূর্ণরূপে 'বিষ্লিষ্ট কর! যায় না। যাহা সমাজের 
দক হইতে প্রয়োজনীয়, তাহা ব্যান্তর 'নিকটউও প্রয়োজনীয়, তবে পরোক্ষভাবে । 
অনুর্পভাবে, যাহা ব্যান্তর নিকট প্রয়োজনীয়, তাহা সমাজের দিক হইতেও 
প্রযোজনীয় ! কারণ, আমরা সমাজবদ্ধ ব্যন্তির কথাই আলোচনা করিতোছি, 
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সমাজ-বাহর্ভূত, ব্যন্তির কথা নহে। তবুও পরিবারের কারযাবলীকে দুই ভাগে 
ভাগ করিয়া আলোচন।৷ করিলে সমাজের নিকট পরিবারের প্রয়োজন এবং ব্যান্তবিশেষের 
নিকট পরিবারের প্রয়োজন বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। 

সমাজের দিক হইতে প্রয়োজনীয় কার্যাবলীকে দুই শ্রেণীতে বিভন্ত করা যায় । 
সন্তান-প্রজনন প্রথম শ্রেণীর অস্তর্গত। এই বিষয়টি পূর্বে বিস্তৃতভাবে আ্বালোচন। 
করা হইয়াছে । এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে. পরিবার গঠিত না৷ হইলেও নর-নারীর 
যৌন মিলনে সন্তানের জন্ম হইতে পারে । অতএব এই ক্ষেত্রে পারবারের গুরুত্ব 
বা তাৎপর্য কোথায় ) আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, ভূমিষ্ঠ হইবার পর 
মানব-শিশু অনেক দিন পর্যন্ত অসহায় অবস্থায় থাকে । সুতরাং উপযুস্ত সেবা- 
শৃশ্ষা এবং আদর-যত্র না পাইলে তাহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে । পাঁরবারে 
জন্ম গ্রহণ কারিলেই শিশুর লালনপালন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব । পরিবারে 
সন্তান-প্রজনন এবং সন্তান প্রাতপালন হয় বলিয়াই বংশধারা অবিচ্ছিন্ন থাকে 
এবং মানব-জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয় না । 

দ্বিতীয়তঃ, নব-জাত শিশুর সামাজিকীকরণ পাঁরবারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ 
সামাজিক দায়িত্ব। এই বিষয়টিও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। শিশুর 
সামাঁজকীকরণে অনেকেই অংশ গ্রহণ কাঁরয়া থাকে_যেমন, পাবার, পাড়া- 
প্রতিবেশী, শিক্ষায়তন, ধায় সংস্থা ইত্যাদি। কিন্তু পাঁরবারের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য । ইহার কারণ, সামাজিকীকরণে পাঁরবারের কয়েকটি বিশেষ সুবিধা 
আছে যাহা অন্য কাহারও থাকে না। €ক) ইন্দ্রিয়-সর্বস্ক শিশুটি পারবারে 
জন্মায় এবং পাঁরবারেই সামাজকীকরণের সূচনা হয়। পরিবার হইতে সে যে- 
আভিজ্ঞতা লাভ করে, তাহা আজীবন হ্ছায়ী হয়। প্রথম জীবনের এই প্রভাব 
কাটাইয়া উঠা দুঃসাধ্য, অসাধ্য বাললেও আতিশয়োন্তি হয় না। (€খ) পারিবারস্ছ 
লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দীঘকাল স্থায়ী হওয়ায় পরিবার মনঃ 
প্রকৃতিতে গভীর এবং প্রায় অনপনেয় রেখাপাত করিতে সম্গম হয়। (€গ) 
পাঁরবারস্থ লোকজনের সঙ্গে ঘ্লনেহে ও ভালবাসার সম্পর্ক থাকায় তাহাদের পক্ষে 
শিশুকে প্রভাবিত কর সহজ হয়। ধে) দৈহিক এবং মানসিক প্রয়োজন 
চরিতার্থ করিবার জন্য শিশু নানাভাবে পাঁরবারের উপর নির্ভরশীল । অন্য কোন 
সামাজিক সঙ্ঘ এই ক্ষেত্রে পরিবারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা কারতে পারে না। 
সুতরাং পাঁরবার স্বভাবতই গভীর প্রভাব বিস্তার কারতে সক্ষম । ৩) পরিবারে 
শিশু দুই প্রকার সম্পর্কের সঙ্গে পারচিত হইবার সুযোগ পায়। একটি ৪৮ 
10116211917) 1618010118010 বা কর্তৃত্ব-আনুগত্যের নীতির উপর প্রতিষ্িত সম্পর্ক । 
যেমন, পিতামাতার সঙ্গে পুন্রকন্যার সম্পর্ক । অপরটি 69811081190) 16190101781)1 
বা সথা-সম্পর্ক। যেমন, সমবয়সী ভ্রাতাভগিনীর সম্পর্ক । সামাজকীকরণে 
য় প্রকার সম্পর্কের গুরুত্ব রাঁহয়াছে । জীবনে আমাদের এমন অনেক কিছু 
করিতে বা শিখতে হয় যাহা আপাতবিরন্তিকর মনে হইলেও পারিণামে 
উস্যাণকর ৷ নিয়মানুবতিতা এবং শাসনের মাধ্যমে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে 
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শৈশবাবস্থা হইতে শিক্ষা দিতে হয় । পরিবারে পিতামাতা এবং অগ্রজদের ষে 
ভীমিক। গ্বীকৃত, তাহাতে তাহাদের পক্ষে এই প্রকার শিক্ষ। দেওয়া সম্ভব । আবার 
সমাজে কিভাবে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য কাঁরয়৷। চলিতে হয়, প্রয়োজনবোধে কি 
কাঁরয়া অপরের জন্য নিজের সুখসুবিধা সীমিত বা সঙ্কুচিত কাঁরতে হয় ইত্যাদি 
নান প্রযোজনীয় বিষয়ে সমবযসী ভ্রাতাভাগনীর সঙ্গে একত্র বাস করিয়া শিক্ষালাভ 
করা সহজ হয় । 

উপরোন্ত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, শিশুর সামজিকীকরণের ক্ষেত্রে 
পাঁরবারের গুরুত্পূর্ণ ভাঁমকা রাহিয়াছে। পারিবারেই সে প্রথম সমাজ-জীবনের 
সঙ্গে পারাচত হয়, পরিবারের সঙ্গেই তাহার দীর্ঘকালব্যাপী অন্তরঙ্গ এবং ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ বজায় থাকে এবং পাঁরবারই তাহার যাবতীয় অভাব বা চাহিদা প্রণ 
করে বলিয়া শিশুর মনন চস্তন এবং আচার-আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে । 

ব্যান্তবিশেষের নিকট পাঁরবারের গুরুত্ব নি্নোন্ত দিক হইতে আলোচনা করা 
যাইতে পারে । প্রথমতঃ, পরিবার আমাদের ব্যন্তিত্ব-গঠনে বিশেষ সহায়ত৷ 
করে। প্লে, প্রতি এবং ভালবাসা না পাইলে আমাদের অনেক মানাঁসক বাত্ত 
[বকাঁশত হয় না। পাঁরবারে এই বীত্তগুলি বিকাশত কারবার উপযুস্ত পাঁরবেশ 
সৃন্টি হয়। কারণ, পারবারস্থ লোকজনের সংখ্যা সীমিত, তাহারা পরস্পরের 
সঙ্গে রন্তের সম্বন্ধে আবদ্ধ, খাওযষাপরা, শোওয়া প্রভাতি দেনন্দিন কাজকর্ম 
সাধারণতঃ তাহারা! একসঙ্গে নিবাহ করে। ইহার ফলে পরিবারস্থ লোকজনের 
মধ্যে যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গাঁড়য়া উঠে তাহা অন্য কোন সামাঁজক 
সঙ্ঘে বিরল । দ্বিতীয়তঃ, আমরা পাঁরবারের মধ্যেই জন্মগ্রহণ কার বালয়া 
ভূমিষ্ঠ হইবার পর জন্মসূত্রে বিশেষ সামাজিক পাঁরাচিতি (5০০81 38103 ) 
লাভ কার। জন্মসূত্রে সামাজিক পাঁরাঁচাত লাভ কার বাঁলয়। আমরা শৈশবাবস্থা 
হইতেই আমাদের আঁধকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হই। এই জ্ঞান হইতে 
আমাদের নিরাপতন্তাবোধ জন্মায় । |] তৃতীয়তঃ, নিরাপত্তা সম্পকিত আকাঙ্ক্ষা 
ছাড়াও পাঁরবার আমাদের অন্যান্য মনোগত আকাঙ্ষা বা প্ররোজন চাঁরতার্থ 
করে। প্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসার বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহা৷ 
ছাড়া, [বিশেষ গুণ ব৷ কাজের সপ্রশংস স্বীকীত মানুষের কাম্য । শৈশবে এবং 
কৈশোরে এই কামনা অত্যন্ত তীর থাকে । পাঁরবারস্থ লোকজনের মধ্যে 
আত্মীয়তম (10093 11)011)816 ) সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে বলিয়া পাঁরবারেই এই 
কামনা চাঁরতার্থ হইবার সম্ভাবনা বোশ। ত চতুর্থ, পারবার আছে বলিয়াই 
বিবাহিত দম্পাঁতর পক্ষে সমাজানুমোদিত পন্থায় যৌন বাসন চাঁরতার্থ করা সম্ভব । 


পরিবার ও সসীজ 


পাঁরবারের কার্যাবলী আলোচনা করার সময় বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে পারবারের 
যোগাযোগ বিশ্লেষণ কর! প্রয়োজন । এই সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা 


1» তৃতীঘ পরিচ্ছেদে এই বিষষে বিস্তৃত আলোচন! কর! হ্ইয়াছে। 
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যাইতে পারে । প্রথমতঃ, শিশুর সামাজিকীকরণ পাঁরবারের অন্যতম কর্তব্য । 
এই ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, পাঁরবার মনন, চিস্তন এবং কার্যকলাপ 
সম্পর্কে মূল্যমান নির্ণয় করে না। ইহা বৃহত্তর সমাজে নিণাঁতি এবং প্রচলিত 
হয় বাঁলয়াই সামাজিক কাঠামোর (509০0181 55161) ) অঙ্গ ($0৮-550617) ) 
হিসাবে পাঁরবার সমাজে প্রচালত জীবন-ধারাগত প্রলক্ষণগুলির সঙ্গে নবজাত 
শিশুকে পরিচয় করাইয়া দেয়। এইজন্য বটোমোর বালিয়াছেন £ “776 
[81111% (210510715 ৮1059 চ11)101।) 815 06161717011190 6515551161৩ ১ 
1 19 21) 88690, 100 ৪ 711701081.1 দ্বিতীয়তঃ, বৃহত্তর সমাজে যে- 
সব পরিবর্তন ঘটে তাহারই প্রাতফলন হয় পাঁরবারে । সাধারণতঃ পাঁরবারে 
কোন পরিবর্তনের -সৃচনা হয় না। অপর পক্ষে, সামাজিক ঘটনাবলী পরিবারকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করে । এই পারিচ্ছেদে পারবারের উপর শিপ্পায়ন ও 
নগরায়নের প্রভাব আলোচনা করার সময় এই বিষয়টি বিস্তুতভাবে বিশ্লেষণ 
করা হইয়াছে । এই বিষয়ে বটোমোর মন্তব্য করেন, “*..-.--5০০18] ০10217%9 
01121119655 1) 0070: 1050160010195, 1706 17 075 22119 5 07৩ 
71119 ০1721785311) 163001756.%2  তৃতীয়তঃ, সামাজিক স্তর-বিন্যাসের 
মূল খুটি হইল পাঁরবার। কারণ, সামাজিক স্তরাবন্যাসের ধারা অনুসরণ কায়া 
বৈবাহৃক সম্বন্ধাদ স্থাপিত হয়। ইহার জন্যই স্তর-বিন্যাস কায়েমী অবস্থায় 
টিকয়া থাকতে পারে । গুড (০০০৫৪) এই দিকটি আলোচনা কাঁরতে 
গিয়া বলেন, .,১..71001009ঞ% .....0015063 [17৩ 6%150175 ০01833 
5000016.3 অর্থাৎ সমান ঘরে সম্বন্ধ করার আকাঙ্ক্ষা প্রচলিত শ্রেণী-বিন্যাসকে 
শান্তশালী করে। 'ভন্ন শ্রেণীর ব্যান্তগণ ব্যান্তগত 'ভীন্তিতে মেলামেশা করেন, 
' আলাপ-আলোচনা করেন, এমন কি খাওয়া-দাওয়াও করেন । কিন্তু তাহারা 
কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে বা পাঁরবারক সম্বন্ধাঁদ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত নিয়শ্রেণীর 
লোকদের সঙ্গে সযর়ে দূরত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। 


বিবাঢহর সংজ্ঞা ও প্রক্কভি 
বিবাহ ও পারবার অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত । একটিকে বাদ 'দিয়৷ অপরটির কথ চিন্ত। 
করা যায় না। অতএব বিবাহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন । 
“ববাহ জানষটা সভ্যসমাজের অন্যান্য সকল ব্যাপারের মতোই প্রকৃতির 
অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের আঁভপ্রায়ের সান্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা ।” যৌন বাসনা 
এবং সন্তান কামন৷ মানুষের জীবপ্রকৃতির অন্তর্গত । কিন্তু নর-নারীর দ্বাভাবিক 
যৌন সম্পর্ককে নানাপ্রকার বিধি ও অনুশাসন শ্বারা নিয়মিত ও সংঘত না 
হ্কারতে পাঁরিলে সমাজ এবং ব্যন্তি উভয়েরই ক্ষাতি । 
1 না 8,9০0090701 £ 5০০1 -1085 8৪৪৩ 175, 


2 তণেৰ পৃষ্ঠা ১৭৫ 
3 /1111810 ডে. 0০০06 : 155 872100115, 19885 81. 
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সমাজের ক্ষতি এই কারণে যে, যৌন ব্যাভচার অবাধে চলিতে দিলে 
সমাজ-জীবনের মূলে আঘাত গড়ে । এই বিষয়টি বাঁভল্ন দিক হইতে আলোচনা 
করা যায় । 

প্রথমতঃ, সম্তানের লালন-পালন ও পারিচর্যার দায়িত্ব সুনাদষ্টভাবে নির্ধারত 
হওয়া প্রয়োজন । লালন-পালন ও পাঁরিচর্যার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হইলে নব জাতকের 
জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে৷ মানুষ প্রাণধারণের জন্য ইতর প্রাণীর 
ন্যায় সহজ প্রবৃত্তর উপর নির্ভর করে না৭ এই বিষয়ে তাহার প্রধান সহায় 
হইল নানারকম জাীবন-ধারাপ্রসূত ব্যবন্থাসমূৃহ (০0100181 ৪1৫$)। যেমন, 
সেবা-শৃশুষা, বাসম্ছান, পাঁরধেয় বস্ত্র, পারিবারিক সম্বন্ধ, আহার্য সামগ্রীর উৎপাদন 
ও সংরক্ষণ ইত্যাদ। অতএব বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হইলেই পিতা- 
মাতার উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা সন্ভব। এইজন্য প্রত্যেক সমাজেই 
আঁববাহিত নর-নারীর যৌন-সম্পর্ক তিরঙ্কৃত হয়। এইসব যৌন মিলনের 
ফলে যে সন্তান জাত হয়, তাহাকে লালন-পালন করার বিষয়ে নানা অসুবিধা 
দেখা দেয় । 

[্বতীয়তঃ, হীন্ড্রিয়স্বস্থ যে শিশুটি জন্মায় তাহাকে নানাভাবে ঘধিয়া-মাজিয়৷ 
সংগতি কাঁরয়া সমাজের উপযুস্ত কাঁরয়। গাঁড়য়৷ তুলিবার দায়িত্বও সুনার্দষ্টভাবে 
কাহারও উপর ন্যস্ত থাক দরকার । না হইলে, সমাজ বাঁলয়া ছু থাকিতে 
পারে না। সমাজবদ্ধ হইয়া থাক'র অর্থই হইল সামাজিক অনুশাসনসমূহ দ্বীকার 
করা৷ এবং ইহাদের অধীন হইয়। থাকা । কেবল উপর হইতে নিয়ম-বাধ 
চাপাইয়। দিলেই সমাজের 'নাবড় বন্ধনজাল সুদৃঢ় হয় না। 
সহজ স্বীকৃতির প্রয়োজন । স্বতঃক্ষূর্তভাবে এইগুল মানিয়া চলিলেই সমাজের 
গতি স্বচ্ছন্দ হয়। সেইজন্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই শিশুর সামাজিকীকরণ 
আঁনবার্য হইয়া পড়ে । সমাজ-ীকৃত পদ্ধাততে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেই 
শীপতামাতার উপর এই দায়িত্ব আর্পত হইতে পারে । এই দিকটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 
গুড নিম্নোন্ত মন্তব্য করেন £ “15 ০0110 ৬105৩ [98101009৪1৩ 1201 
17917160 0065 1101 09101)5 (0 1116 180106755 18110119) 800 176111)61 
€1)5 15006110115 0)119 06908 00 17661 10016 01181) 11011010121 
1528] 00118910101)5 1০ 015 01)116. 11175 01)1105 17099161911 19 81701 
৪£০৪৪, 2170 19 50018119261010 65501161005 15 11861 1০ ০6 117806- 
00815.৮1 'অর্থাং অবিবাহিত নর-নারীর যৌন মিলনের ফলে যে সন্তান জাত 
হয়, তাহার পিতা বা 'পিতৃকুলের কেহ আইনসম্মত ন্যনতম দায়িত্ব পালন কর 
ছাড়া অন্য কোন দায়িত্ব সাধারণতঃ গ্রহণ করেন না। ইহার ফলে, সম্তানটির 
শশক্ষা-দাঁক্ষায় নানারকম অপূর্ণতা এবং নুটি থাকিয়।৷ যায়। ইহার কু-ফল সমাজ. 
জীবনের সর্ব পরিব্যাপ্ত হইতে দেখা যায় । 

তৃতীয়তঃ, নবজাত সন্তানের সমাজে চ্ছান কোথায়, পরবর্তী জীবনে কি তাহার 
"1 আযাদ 0০০৫6: ও চা), 5555 20 
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দায়-দায়িত্ব ৫০16০ ০০11591101)5), সমাজস্থ লোকদের সঙ্গে তাহার কি সম্পর্ক 
ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে সমাজ-জীবনের ভিত্তি প্রস্তুত হয় না। এই 
বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বিখ্যাত নৃতত্ববিদ মেলিনওসৃকি (4121170051510) 
[১1117010016 ০01 [,58102)209 বা বৈধ 'বিবাহজাত সন্তান সম্পর্কিত নীতির 
উল্লেখ করেন ৷ তাহার বন্তব্য হইল £ "০ 01011 $1709010 ০5 চ100611 
1060 (15 ০110 10000 8 17021) 8100 0069 12581) ৪ 11081 
835001108 01)6 1016 01 9০9০1910981098] 1861)61, 01721 15, 60121012017 217৫ 
[710160601, 11)6 17781611010 6৮০61) (1)৩ 01110 8110 [1১5 1650 ০01 076 
2010121001016.%] এই উদ্ধাতিতে 90০19198108] 1861)61 বলার অর্থ হইল, 
নবজজাত সন্তানের পিতৃত্ব সমাজে স্বীকৃত হত্য়া প্রয়োজন । কারণ, পিতার 
পারচয়েই সন্তান সমাজে পরিচিত হয় এবং সন্তানকে লালন-পালন ও পরিচর্যা 
করার দায়িত্বও সমাজ তাহার উপর ন্যন্ত করে। এই মূল নীতির উপর পরি- 
বারের ভিত্তি প্রাতষ্ঠিত। িতৃত্ব অজ্ঞাত থাকিলে মাতার অবমাননা হয় এবং 
সন্তান সমাজে জারজ সন্তান বালিয়৷ ধিকৃত হয়। এই কারণেই মেলিনওসৃকি 
বিবাহের নিম্নোন্ত সংজ্ঞা দিয়াছেন £হ “18718 5 ০21717090 06 ৫6220 ৪3 
(75 11021051706 01 59৯09] 11751008156 17710 12100061 23 1156 110610- 
9108 06732150100)000.2, মেলনওসৃকির সংজ্ঞার তাৎপর্য বুঝিতে অসুবিধা 
হয়না যখন আমবা দেখি, কোন আবিবাহিত নরনারীর যৌন মিলনের ফলে 
যদি সম্তান-সম্ভাবনা দেখ। দেয় এবং সন্তান জাত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বা পরে যাঁদ 
তাহাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সন্তানের সমাজে স্বীকৃতি পাইতে 
অসুবিধা হয় ন। । 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয় । মাতৃপরিচায়ী (77901117681) 
সমাজেও সন্তানের পিতৃত্ব সুনির্ধারিত থাক! প্রয়োজন । এই সম্পর্কে গুড-এর মন্তব্য 
প্রাণধানযোগ্য | %71005 11165210080 00110 5 2. 6010610, 101) 100 
96690 (9 103 10011751310), 91106 191 1901 ০01 2 56০015 [9190৩ 
10 009 101051)10 11180 10)621)5 11896 1915 001159610175 (0 (1161) 216 1101 
গা 01 06110109, 11165 19961৬5 100 916 0017) (135 ০011191 101- 
51010 11106, 51006 11166 1785 ০62 190 1119171250, [075 00114 
16016552106, 11) 3017) 500156169, 2 %101801010 ০1 0116 ৩1৫615? 190161 
6০ ৫60105 ৪80 85060050105 12021171869 10361 70759028115) (18০1৩ 15 
100 9101861 (0 295010)6 (105 50০18] 2100 60010017010 ০৪15 ০1 0115 
00110, ৪00 006 ০11110 19 1101 ৪1) 69051081010. ০1 00৩ 10151017 
110৩.3 অর্থাং জারজ সন্তান মাতৃকুলের বোঝ! হ্বরুপ। যাহার গুরসে তাহার 
1 0806৫ 65 10851691081 10 1215 0০০4 : 13017381) 909019095 788৩ 400 
2 ২8০০৫ ০৩ 10815 1 105 80০8 : লি 00090 90০1605, 798%5 401 
3 ড/1]1122 7, 3০০৫০ : ১05 2810115, 7১৪8০ 21 
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জন্ম তাহার সঙ্গে মাতার বিবাহ না হওয়া, সেই সন্তানের পিতৃকুল বলিয়া 
কিছু থাকে না এবং সেই তরফ হইতে মাতৃকুলের উপহারাদ পাইবার প্রশ্নও 
উঠে না। তাহ ছাড়া, জারজ সন্তান বালয়া মাতৃকুলে তাহার স্থান সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় 
করা যায় না। ইহার ফলে মাতৃকুলের প্রতি তাহার দায়-্দায়ত্ব এবং কর্তব্য 
অমীমাংসিত অবস্থায় থাকে । সুতরাং তাহা দ্বারা মাতৃকুলের উপকৃত হইবার 
সপ্তাবনা নাই বলিলেই চলে । জারজ সন্তানও নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয় । 
পিতা না থাকা সন্তানের সামাজিক এবং অর্থনোতক দায়ত্ব সাধারণতঃ কেহ 
গ্রহণ করে না। মাতৃকুলের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ দ্বভাবতই সুদৃঢ় এবং স্থায়ী ভিত্তির 
উপর গড়িয়া উঠে না এবং তাহাকে প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় অনেকটা পরগাছার মত 
জীবন কাটাইতে হয়। তাহার নিজেব দিক হইতে এবং সমাজের দিক হইতে 
ইহার ফল মঙ্গলদায়ক হয় না। উপরক্তু, জারজ সন্তানের জননীর বিবাহাদির 
ব্যবস্থা করাও আঁভভাবকদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইযা পড়ে । অতএব পিতৃপারচায়ী 
(08071117৩21) সমাজের ন্যায় মাতৃপরিচায়ী সমাজেও বিবাহের যথেষ্ট গুবৃত্ 
রহিযাছে । 

উপরোন্ত কারণগুলির জন্য রবীন্দ্রনাথ বাঁলযাছেন, “যে দেশে সমাজ বহুব্যাপক 
সম্বন্ধজালে জটিল, সে দেশে ব্যান্তগত ইচ্ছাকে নানাঁদক থেকে দাবিয়ে রাখতে 
হয়।”! অর্থাং ব্যান্তগত ইচ্ছাকে সমাজের ইচ্ছার সঙ্গে আপস করিষা চলিতে 
হয়। এই আপসের ফলশ্রুত হিসাবে বিবাহের উপাত্ত । 

ব্যন্তর নিকটও বিবাহের গুরুত্ব অপাঁরসীম । নর-নারীব মিলনকে কেবলমাত্র 
যৌন সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে গেলে ভুল করা হইবে । ইহা 
অনধ্বাকার্য যে “বেশীর ভাগ দম্পতির জীবনে নরনারী পরস্পরের প্রত স্বাভাবিক 
যৌন আকর্ষণে প্রথমে আকৃষ্ট হয় 1৮2 কিন্তু পরবর্তা জীবনে দৈনিক জীবনের 
সাহচর্য, সন্তানের প্রাত প্লেহ ও সংসারের নানা ঘাত-প্রাতিধাত উভয়ের মধ্যে মিলন- 
সেতুকে সুদৃঢ় করিতে সাহাষ্য করে। এইভাবে পরস্পরের সহযোগিতায় সংসার- 
যাত্রা নির্বাহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। মনঃপ্রকৃতির বিকাশ ও পারিপূর্ণতা 
লাভের জন্যও পুরুষ এবং নারীর নিবিড় সান্ধ্য 'বিশেষ প্রয়োজনীয় । বিচ্ছি্- 
ভাবে পুরুষ এবং নারী উভয়ই অসম্পূর্ণ । পুরুষ-প্রকৃতি এবং নারী-প্রকতির মধ্যে 
পার্থক্য রহিয়াছে । একের প্রকাঁত অপরের প্রকৃতির পাঁরপূরক । 'বিবাহ-বন্ধনে 
আবদ্ধ নর-নারীর ক্ষেয্েই একজন অপরজনের অসম্পূর্ণতা অস্ততঃপক্ষে আংশিকভাবে 
ঘুচাইতে সক্ষম । 

বিবাহের সামাজিক ও ব্যান্তগত তাৎপর্য আছে বাঁলয়াই প্রত্যেক সমাজে নানা 
প্রকার অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে বিবাহ-কার্য সম্পাদিত হয় । এই বিষয়টি ব্যাখ্য। কারতে 
গিয়া এগ্ডারসন ও পার্কার বলেন £ *1)৩ ৮₹6001718 19 (176 16002111101 
0 006 812015081705 ০1 178111989 10 50901610163 2100. €0 11001100819 


1 রবীন্দ্র রচনাবলী | জন্মশতবা্িক সংস্করণ । ভ্রয়োণশ খণ্ড। পৃঃ ৫ 
2 অতুলচন্ত্র গুপ্ত £ সমাজ ও বিবাহ্‌। বেঙ্গল পাবলিশার্স । ১৩৫৩ সাল। পৃঃ ৪৭ 
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(010018 035 1009110 ০0161770105 10551821197 ৪8০০0101921791105 1০ 
9500) ৪ 95161070179 11001091659 1136 5001605 ০0101011106 
799681079 100155559 80010 01)5 ০001015 1176 11019012110 ০1 010৩ 
০0110100600 0059 216 01006165101118,+1 অর্থাৎ বিবাহোৎসবের মাধ্যমে 
?ববাহের সামাঁজক ও ব্যান্তগত মূল্য সৃচিত হয়। বিবাহ 'জানষটি যে কেবলমাত্র 
ব্যক্িগত ব্যাপার নহে, এই বিষয়ে যে সমাজের নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে ইহা সুস্পষ্ট- 
ভাবে প্রতিষ্ঠা কারবার উদ্দেশ্যে আতীয়-কুটুম্ব ও বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ করিয়। 
তাহাদের উপস্থিতিতে বিবাহকার্য সম্পাঁদত হয় । তাহ। ছাড়া, বিবাহোৎসবে নব 
দম্পতিকে পরস্পরের নিকট নানারকম অঙ্গীকার করতে হয় এবং এই অঙ্গীকারের 
গুরুত্ব তাহারা যাহাতে উপলন্ধি কারতে পারে তাহার জন্য বিবাহানুষ্ঠানে সাড়ম্বর 
অথচ গুরুগম্ভীর পারবেশের সৃষ্টি কর! হয় । 


বিবাহের প্রকারতভদ 


রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির আভপ্রায় ও মানুষের আভপ্রায় “এই দুই 
আভপ্রায়ের মধ্যে বিরোধ বোশ অথবা মিল বোশ তাই নিয়েই 'ভন্ন ভিন্ন 
বিবাহের মধ্যে চেহারা ও ভাবের প্রধান পার্থক্য ঘটে 1৮2 বাভন্ন সমাজে এবং 
অনেক সময় একই সমাজে 'বাভন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে বিবাহসম্পার্কত রীতি- 
নীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানে পার্থক্য দেখা যায় । নিম্বে বিবাহের কয়েকটি জাঁতরূপের 
উল্লেখ করা হইল । 

(১) পাতি বা পতীর সংখ্যার ভিত্তিতে বিবাহকে দুইটি জাতির্পে ভাগ করা 
যায়। যখন এককালে মান্ন একজনের সহিত দাম্পত্যজীবন যাপন কর৷ হয়, 
তখন নতাহাকে 0১015059775 বা একগামিতা বলে । আবার যখন পুরুষ ব৷ 
্লীলোক এককালে একাধক লোকের সহিত দাম্পত্যজীবন যাপন করেন, তখন 
ইহাকে [01589] বা বহুগামিতা বলে । 

বহুগামিতা তিন প্রকার হয়। যখন একই স্ত্রীলোক একই কালে বহু পাঁত 
গ্রহণ করেন, তখন ইহাকে 70198001 বা বহুভর্তৃকত্ব বল! হয়। বহুভর্তৃকত্বের 
প্রচলন পৃথিবীতে খুব বিরল । 'তব্বতের কোন কোন অংশে এবং হিমালয়ের 
উচ্চ পার্বত্য ভূমিতে ইহার, প্রচলন আছে । আর্থিক অসচ্ছলতা এবং পুরুষের 
তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা্পতার জন্য এই প্রথার উত্তব হইয়াছে বালয়া 
অনুমান কর৷ হয়। পাণ্টাল-দুঁহতা৷ দ্রৌপদীকে অর্জুন শর-নিক্ষেপে পারদর্শিত। 
দেখাইয়া জয় কারলে পণ পাণ্ডব ঠাহাকে বিবাহ করেন। এই উপাখ্যানের 
ব্যাখ্যা দিতে গিয়৷ এগারসন ও পার্কার নিম্নোন্ত মন্তব্য করেন £ “1110 1008175 
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(0. 06019216 11075,”1 অর্থাৎ অর্জুন-দ্রোপদীর উপাখ্যানে একটি সাধারণ 
অর্থনোতিক প্রযোজনের প্রাতিলন দেখা যায । হমালযের উচ্চ পার্বত্য অণ্চল- 
গুলিতে কর্ষণযোগ্য ভূমির পাঁরমাণ কম হওযায খাদ্যেব পাঁরমাণ দ্বভাবতই অত্যন্ত 
সীমত ছিল। সুতরাং লোকসংখ্যার সঙ্গে খাদ্যের মোটামুটি একটা সমত৷ রক্ষা 
করা৷ বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে । এই উদ্দেশ্য সার্থক কবার প্রথম ধাপ 
হইল প্রত্যেক পুবুষে যাহাতে কর্ষণযোগ্য ভূমির ভাগাভাগি না হয তাহ। নিশ্চিত 
করা। এইজন্য এইসব পাবত্য অণ্চলের আঁধবাসীঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্রীকে 
তাহাব সহোদরদের বিবাহ করার প্রথ৷ গড়িয়া উঠিযাছে। ইহার ফলে সন্তানের 
সংখ্যা গ্ভাবতই কম হয় এবং পারিবারেব ভু-সম্পন্তি আবিভন্ত অবস্থায় চিরকালের 
জন্য পাঁরবারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। বহুভর্তৃকত্বের বেলায় আরেকটি অত্যান্্য 
ফলও ফলিতে দেখা যায । স্ত্রীলোকের সন্তান-ধারণ করার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য 
ভাবে কাঁমষা৷ যায এবং ক্ত্রী-শিশুর তুলনায় পুবুষ-শিশুর জন্ম-হার অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পায়। এই ধরনের পাঁরবর্তন কেন ঘটে তাহা নৃত্ীবদগণ ব্যাখ্যা কাঁরতে 
পারেন নাই। 

উপরোন্ত ব্যাখ্যা অনুমান-নির্ভর, ইহা। অনস্কীকার্য। সুতরাং এই ব্যাখ্যা 
সম্পর্কে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে । কিন্তু এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় 
বিষয় হইল যে, সামাজিক প্রয়োজন অনুষায়ী বিবাহ প্রথা, তথ সব রকম আচার- 
ব্যবস্থা, গাঁড়য়৷ উঠে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা এই ধারণার উপর প্রাতঠিত। এই 
ধারণ মনে রাখয়৷। সমাজতত্বে 'বাভল্ন রকম বিবাহ প্রথা বিশ্লেষণ করা উচিত । 
এই ক্ষেত্রে ভালমন্দ ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন অপ্রাসাঙ্গক । আরেকটি বিষয়ও স্মরণ 
রাখিতে হইবে । নিজের যে বিবাহ-পদ্ধাত বা আচার-ব্যকস্থার সঙ্গে 
পাঁরাচত তাহার পারিপ্রোক্ষতে অন্য সমাজের [_বিবাহ-পদ্ধাত বা আচার-ব্যবস্থার 
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মূল্যায়ন করিতে যাওয়া অনুচিত । এইসব বিষয়ে মূল্যায়ন করিবার চেষ্টা ন৷ 
কারিয়৷ কির্প সামাজিক অবস্থায় বিশেষ ব্যকস্থা। গাঁড়িয়া উঠে তাহার অনুসন্ধান ও 
বিশ্লেষণ কর৷ অনেক বোশ ফলপ্রসূ ও মূল্যবান প্রয়াস। 

যখন একজন পুরুষ একই সঙ্গে বহু পত্রী গ্রহণ করেন, তখন ইহাকে 
70019551% বা বহুপত্ীকত্ব বলা হয়। বহুভর্তৃকত্বের তুলনায় বহুপতীকতের 
প্রচলন অনেক ৰোশ। নানা কারণে এই প্রথার উত্তব হইয়া থাকে। কোন 
কোন সমাজে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বহুপত্রীকত্ব গড়িয়া উঠে। যখন একজন পত্নীর 
পক্ষে যুগপৎ গৃহস্থালী এবং চাষবাসের কাজকর্ম সম্পাদন করা অসম্ভব হইয়া 
পড়ে, তখন বাধ্য হইয়া সেই পুরুষকে একাধিক পত্রী গ্রহণ কাঁরতে দেখা যায় । 
আফ্রিকার অনেক দলপাঁতি (00981 ০1016) কাজকম সঙ্কুলান কারবার জন্য 
একাধিক পত্রী গ্রহণ করে। অনেক সমাজে বহুপক্ীকত্ব মর্যাদা-সূচক বাঁলয়া৷ গণ্য 
হয়। কাজেই বিত্তশালী ব্যন্তগণ . মর্যাদা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে একাধিক বিবাহ 
করিয়া থাকেন। কোন কোন সমাজে বংশ-রক্ষা করিবার জন্য পুরুষ-সম্তানের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এইসব ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর গর্ভে পুরুষ- 
সন্তান জাত না হইলে বংশ-রক্ষার তাগিদে স্কামী দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করেন । 
হিন্দু-বিবাহ আইন পাশ হইবার পূর্বে অনেকে এই কারণে একাধিক পরী 
গ্রহণ কারয়াছেন। ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে আরেকটি কারণেও বহুপতীকত্ব 
প্রচলিত ছিল। অনেকে জাতে উন্নীত হইবার উদ্দেশ্যে কুলীনবংশজাত পাত্রের 
সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু কুলীনবংশজাত পান্রের 
সংখ্যা অণ্প থাকায় কোন কোন পান্ন একাধিক বিবাহ করিতেন । কুলীনদের বহু বিবাহ 
সম্পর্কে নানাপ্রকার হাস্যরসাত্মক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। উপরস্তু, ধর্মের সমর্থন 
থাঁকিলেও বহুপত্রীকত্বের প্রচলন বোঁশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । ইসলামে বহুপত্রীকত্বের 
সমর্থন থাকায় মুসলমান সমাজে এই প্রথার প্রচলন অপেক্ষাকৃত বোশ । 

তৃতীয় প্রকার বহুগাঁমিতার উদাহরণ হইল সমঝ্টি বিবাহ (2:০9 1708111886)। 
যখন একাধিক পুরুষের একাধিক স্ত্রীলোকের সঙ্গে একই কালে বিবাহ হয়, 
তখন এই প্রকার বিবাহকে সমষ্টি বিবাহ বল। হয়। নিউ 'গাঁন এবং হাওয়াই 
দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি উপজাতির মধ্যে এই ধরনের বিবাহের প্রচলন আছে। 
কিন্তু এই বিবাহপ্রথা বহুভর্তৃকত্বের তুলনায়ও অনেক বোৌশ বিরল। যে-সব 
সমাজে সমষ্টি বিবাহের প্রচলন আছে সেখানেও ইহার সংখ্যা এত অপ্প যে, 
প্রায় নগণ্য বলা চলে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ব্রার্জলের 
কাইনগেঙ (18178508 ) উপজাতির মধ্যে এই বিবাহের প্রচলন আছে। 
কিন্তু বিগত এক শত বংসরের কুলজী (৪850681985 ) পর্যালোচনা কারলে 
দেখা যায় যে, শতকর৷ মান্ন ৮ ভাগ বিবাহ ছিল সমষ্টি বিবাহের অন্তর্গত, 
শতকরা ১৪ ভাগ ছিল বহুভর্তৃকত্ব শ্রেণীর, শতকর৷ ১৮ ভাগ ছিল বহুপত্বীক 
বিবাহ এবং অবশিষ্ট বিবাহ ছিল একগামী ।] 
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বর্তমান যুগে প্রায় সব সমাজেই একগামিতা সর্বোৎকৃষ্ট বিবাহ-্রথা হিসাৰে 
স্বীকৃত। কোন কোন সমাজে আইনের মাধ্যমে ইহা বলবৎ করা৷ হইয়াছে । 
যেমন, হিন্দ্রু সমাজে বহুগামিতা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে । কোন 
কোন সমাজে ধর্ম একগামিত। বলবৎ কারত্বে সাহায্য করিয়াছে । ক্যাথালকদের 
মধ্যে বহুগামিতার বিরুদ্ধে ধর্মের অনুশাসন রহিয়াছে । আঁধকাংশ সমাজেই 
অবশ্য পালনীয় আচার হিসাবে একগ্রামিতা স্বীকৃতি পাইয়া আসিতেছে । 
কেবল বর্তমান যুগে নহে, অতীত কালেও সাহিত্যে নাটকে এবং উপাখ্যানে 
একগামতার সপ্রশংস উল্লেখ পাওয়া যায় । রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র 
দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করিতে অস্থীকৃত হন এবং সহধমিণী হিসাবে হ্বর্ণসীতা 
প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই উপাখ্যানে আদর্শ হিসাবে একগামতাকে তুলিয়া 
ধর! হইয়াছে । রি 

একগামিতার স্বপক্ষে নানা যুন্তর অবতারণা করা হয। প্রথমতঃ, অধিকাংশ 
সমাজেই পুরুষ এবং নারীর সংখ্যায় মোটামুটি একটা সমতা দেখা যায়। এই 
অবস্থায় অন্য কোন বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত হইলে এই ভারসাম্য নষ্ট হইবার 
সন্তাবনা থাকে । দ্বিতীয়তঃ, একগামী বিবাহে স্বামী-প্রীব মধ্যে যে আত্মীয়তা 
(11000909 ) গাঁড়য়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে তাহা বহুগামী বিবাহে আশ! 
করা যায় না। তৃতীয়তঃ, বহুগার্মী বিবাহে ঈধা স্বামী-স্্রীর সম্পর্ককে নানাভাবে 
মলিন করে। একগার্মী বিবাহে এইপ্রকার ঈর্ধার সন্ভাবনা অপেক্ষাকৃত 
কম । চতুর্থতঃ, একগামী বিবাহে সম্পান্তর রক্ষণাবেক্ষণ এবং হস্তান্তর অনেক 
বৌশ সহজসাধ্য । বহুগামী বিবাহে বিষয়-আশয় লইয়া নানারকম সমস্যার সৃষ্টি 
হইতে দেখা যায় । 

(২) পান্র-পান্রী নিবাচন করার 'ভীন্ত কি হওয়া উচিত ইহার পরিপ্রেক্ষিতে 
িবাহকে দুইটি জাতিবূপে ভাগ করা যায়। একটিকে বল৷ হয় 200098817 
বা গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহ এবং অপরটিকে বলা হয় 6/:9£870% বা গোষী- 
বাহর্ভত বিবাহ । 

যখন একই গোষ্ঠী হইতে পান্র এবং পান্রী উভয়েরই নিবাচন সঙ্গত বাঁধ বলিয়৷ 
গণ্য হয়, তখন ইহাকে গোষী-সাপেক্ষ বিবাহ বলা হইয়া থাকে৷ এই প্রসঙ্গে 
নানাপ্রকার গোষ্ঠীর কথা ভাব। যাইতে পারে । যেমন, ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে 
সবর্ণ বিবাহ এই শ্রেণীর অস্তর্গত। কারণ, হন্দু-বিবাহ আইন পাশ হইবার পূর্বে 
অসবর্ণ বিবাহ অ-শাস্ত্রীয় বাঁলয়। বিবেচিত হইত । মার্কিন যুস্তরাষ্ট্ে শ্বেতকায় ব্যক্তিদের 
শ্বেতকায় সমাজের মধ্যেই বিবাহাদি সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। কারণ, আঁধকাংশ 
রাজ্যে শ্বেতকায় ব্যক্তিদের সঙ্গে কৃষকায় নিগ্রোদের বিবাহাদি সম্বন্ধ চ্থাপন করার 
পথে সামাঁজক এবং নানারকম পরোক্ষ আইনগত বাধাও রহিয়াছে । অতএব 
শ্বেতকায় মার্কনীদের বিবাহ-ব্যস্থাকে গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহ বলা যাইতে পারে। 
প্রতোক সমাজেই বিশেষ বিশেষ ধর্মাবলঙ্বী লোকদের বিবাহাদি সম্বন্ধ নিজেদের 
ধ্ময়ি গণ্ভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয় এবং ভিন্নধর্মাবলম্বী লোকদের 


বিবাহ ও পরিবার 185 


সঙ্গে যাহাতে বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপন কর! না হয় তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি 
অবলম্বন করা হয়। সুতরাং ইহাকেও গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহের উদাহরণ হিসাবে 
গ্রহণ করা যায় । 

গোঠী-সাপেক্ষ বিবাহের সমর্থনে সাধারণতঃ তিনটি যুক্তি উত্থাপন করা হয়। 
প্রথমতঃ, এই ধরনের বিবাহ গোষ্ঠীর এঁক্য এবং সংহতি বজায় রাখিতে সাহায্য 
করে। দ্বিতীয়তঃ, গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহাঁদি সম্বন্ধ সীমাবদ্ধ থাকায় গোষ্ঠীর জীবন- 
ধারাগত গ্বাতন্ত্য সংরক্ষিত হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বোশ। তৃতীয়তঃ, 
পাত্র এবং পান্রী উভয়ই একই গোঠীভুত্ত হওয়ার ফলে তাহাদের দৃষ্িভাঙ্গ এবং 
জীবনাদর্শে মোটামুটি আভন্নতা থাক! গ্বাভাবক ৷ সুতরাং বিবাহিত জীবনে 
তাহাদের পারস্পরিক বোঝাপড়! এবং খাপ খাওয়ান সহজসাধ্য হয় । 

যখন একই গোষ্ঠীভুত্ত পান্র-পান্রীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয় এবং দুইার্ট 
ভিন্ন গোষ্ঠী হইতে উভয়ের নিবাচন সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন এই বিবাহকে 
গোষ্ঠী-বহির্ভত বিবাহ বলা হইয়া থাকে । এই ক্ষেত্রেও নানারকম গোষ্ঠীর 
কথা ভাব যায়। যেমন, অজাচার (10055) অথবা নিষিদ্ধ আত্মীয় কুছুম্বের 
সাহত যৌনসংসর্গ সব সমাজেই নিন্দিত এবং পারত্যাজ্য বলিয়া গণ্য হয়। 
পিত৷ এধং কন্যার মধ্যে বিবাহ অথব। মাতা এবং পুত্রের মধ্যে বিবাহ সর্বজনীনভাবে 
সব সমাজেই বর্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এইভাবে 'ভন্ন ভিন্ন সমাজে আরও 
কয়েকটি নিকট আত্মীয়কুটুম্বের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। সুতরাং বিবাহের 
জন্য নিষিদ্ধ গণ্ডীর বাহির হইতে পান্র বা পান্রীর সন্ধান করিতে হয়। ইহাকে 
গোষ্ঠী-বহিভূ্তি বিবাহের উদাহরণ বলিয়া গণ্য কর! যায় । হিন্দু-বিবাহে সাঁপও্ডের 
মধ্যে বিবাহ-নিষেধের বাধ নিকট সম্পর্কিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাহ-নিবারণের " 
নিয়ম । এই ধরনের নিষেধ সকল সমাজের বিবাহরীতিতেই কোনও-না-কোন 
রকম আছে । 'হন্দু-সমাজের সনাতন নিয়মানুযায়ী পিতার বংশে সাত ও মাতার 
বংশে পাঁচ সিড়ি উপরে ও নীচে এই নিষিদ্ধ সীমার গণ্ী। “পণ্চমাৎ সপ্তমাদূর্ধ 
মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা” (যাজ্ঞবন্ধ্য)। অ!রেক দিক হইতেও হিন্দু-বিবাহ পদ্ধাতকে 
গোষ্ঠী-বাহ্ভতি বিবাহের উদাহরণ বলিয়া গণ্য করা যায় । প্রচলিত হিন্দ্ু-বিবাহে 
সগোন্র ও সমান প্রবরের মধ্যে বিবাহে বাধা আছে । 

এই প্রসঙ্গে সগোত্র ও সমান প্রবরের বিবাহ নিষেধের বিধি সম্পর্কে আলোচনা 
করা৷ যাইতে পারে । গোত্র সম্পর্কে বল৷ হয় যে, জমদাগ্ন প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মণ 
সকল ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ । এই কয়জনের নামই গোন্রনাম । সুতরাং যে ব্রাহ্মণের 
বংশপরম্পরা যে গোত্র প্রাসদ্ধ, তিনি সেই নামের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণের বংশধর 
বালয়া৷ ধাঁরতে হইবে । প্রবরের ব্যাপার আরও একটু জটিল। প্রাত গোন্রে 
অনেকগুলি কারয়া প্রবর আছে। এইগ্ুলও ব্যান্ত-বিশেষের নাম। কাঁথত 
আছে যে, প্রবর-প্রবর্ক খাষর৷ গোন্র-প্রবর্তক খাঁষদের পুর্রপোর । অতএব যত 
দূরের সম্পর্কই হউক না কেন, সগোন্র ও সমান প্রবর লোকের এক বংশের লোক । 
যাহাদের প্রবর এক, তাহাদের সম্পর্ক একটু নিকট । 
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গোব্র-প্রবরের যথার্থ ব্যাখা। যাহাই হউক, বিবাহে সগোত্র ও সমান প্রবরের 
বাধার মত অর্থশূন্য বাধা আর কপ্পনা করা যায় না। প্রথমতঃ, রক্তের ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ থাকার জন্য বিবাহে যে নিষেধ থাকে তাহার সঙ্গে গোত্র প্রবরের বাধার 
কোন সম্পর্ক নাই। হিন্দুদের বিবাহ-বিধি অনুসারে বাহার সঙ্গে রন্তের সম্বনথ 
সাঁপগ-সম্বন্ধ সীমার বাঁহরে, তাহাকে বিবাহ করা চলে। বাঙলা দেশে আবার 
সেই সীমার মধ্যেও কন্যা ব্রিগোন্রান্তুরতা হইলে তাহাকে বিবাহ করা যায়। 
অথচ যেখানে রন্ত-সম্বন্ধের কোন ইতিহাস নাই, সেখানে কেবলমান্র বংশপরম্পরাগত 
দুইটি নামসাম্য বিবাহের অলঙ্ঘনীয় বাধ৷ হইয়া দীড়াইয়াছে । যাঁদ গ্বীকার করা যায় 
যে, একশ পুরুষ পূর্বে সগোন্র স্ত্রীপুরুষের পূর্বপুরুষ এক ছিলেন, কোন্‌ যুক্তিতে 
তাহা বিবাহে বাধা হইতে পারে 2 "দ্বিতীয়তঃ, গ্োন্র-প্রবর প্রবর্তক খাঁষর সবাই 
ব্রাহ্ষণ ছিলেন । সুতরাং ব্রাহ্গণ ভিন্ন অন্য কোনও বর্ণের বংশগত গো্র-প্রবর 
থাকা সম্ভব নয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গোল্র-প্রবর তাহাদের পুরোহিতদেরই গোল্র- 
প্রবর। এইগুলি তাহাদের উপর আরোপ কর হইয়াছে । “যদ্যাঁপ রাজন্য 
বিশাং প্রাতাস্বিক গোল্রাভাবাৎ প্রবরাভাবঃ তথাহ'পি পুরোহিত গোত্র প্রবরো বোঁদতব্যো” 
(মিতাক্ষরা )। কিন্তু এই আরোপিত গোন্র-প্রবরই বিবাহে বাধা হইয়। দীড়াইয়াছে। 
শৃদ্রের 'ববাহার্থ কোন গোন্ন-প্রবর নাই। তৃতীয়তঃ, গো্-প্রবর সম্পর্কে আরেকটা 
অসুবিধা আছে। ভিন্ন গোত্রেও এক প্রবরের নাম আছে। যেমন, উপমন্যু 
গোত্রের এক প্রবর বশিষ্ঠ, আবার পরাশর গোত্রেরও এক প্রবর বশিষ্ঠ। সুতরাং 
ভিন্ন গোত্রের লোক এক প্রবর হইতে পারে । সেইজন্য সমানপ্রবরের বাধ। বিবাহে 
সগোন্রের আতীরস্ত আর এক বাধা । সুতরাং মেধাতিথি মনুভাষ্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন, 
প্রস্তাবিত বরকন্য৷ যাঁদ ভিন্ন গোঘ্ের হয় তাহা হইলে কি করিয়৷। তাহারা এক 
খধাঁষর সন্তান গণ্যে সমানপ্রবর হইতে পারে? তিনি শেষ পর্যন্ত মীমাংসা 
কারয়াছেন যে, স্মৃতি যখন বাঁলয়াছেন হইতে পারে, তখন তাহাই স্বীকার করিতে 
হইবে । কারণ, গোন্ন-প্রবর জিনিষটি সম্পূর্ণ শ্রুতি-স্মৃতির এলাকার । অর্থাং 
অলৌকিক বন্তু। লৌকিক যুন্ততে ইহার ব্যাখ্যা করা যাইবে ন। ৷ 

(৩) বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে সামাজিক পদ-মর্ধাদায় হ্াস-বৃদ্ধি 
ঘটিতে পারে। এই দিক হইতে বিচার কারিয়৷ বিবাহকে দুইটি জাতিরূপে ভাগ 
করা যায়। একটিকে বল৷ হয় [551581)% বা অনুলোম বিবাহ এবং অপরটিকে 
বলা হয় 77590£97% বা প্রাতিলোম বিবাহ । 

যখন উচ্চ বংশজাত পাত্রের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর কন্যার বিবাহ হয়, 
তখন এই ধরনের বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলা হয়। ভারতবর্ষে সামাজিক 
স্তর-বন্যাসে উচ্চ জাতে উন্নীত হইবার অন্যতম পন্থা ছিল অনুলোম বিবাহ এবং 
ইহা৷ সমাজে স্বীকৃত ছিল । 

আবার যখন নিম্ববংশজাত পান্রের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর কন্যার বিবাহ 
হয়, তখন এই প্রকার 'বিবাহকে প্রাতলোম বিবাহ বলা হয় । প্রাচীন ভারতবর্ষে 
প্রাতলোম বিবাহ নিন্দিত হইত এবং এই বিবাহের ফলে যে সন্তান জাত হইত 


বিবাহ ও পারবার 187 


তাহার সামাঁজক মর্যাদা পিতা এবং মাতা উভয়ের সামাজিক মর্যাদার তুলনায় 
হাস পাইত। কাঁথত আছে যে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে এবং শূদ্রের গরসে যে সন্তান জাত হইত 
সে চগ্ডাল বলিয়া পাঁরাঁচত হইত । একমান্র ব্যাতিক্রম ছিল ব্রাহ্মণীর গর্ভে এবং 
ক্ষান্নয়ের ওরসে জাত সন্তানের ক্ষেত্রে । এই প্রকার প্রাতলোম বিবাহের ফলে 
যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিত, তাহাকে সৃত বা সারথ বল৷ হইত । 

অনুলোম এবং প্রাতলোম বিবাহের উপরোন্ত সামাজক মূল্যায়নে পার্থক্য সম্পর্কে 
মন্তব্য কারতে গিয়৷ বেশাম বলেন £ [1015 ৫1501000101 15 100 03 98180 118 
00061 90901650165 101 11850811068 11) ৬10601181) 12102191)0 05 0০61 
₹/1)0 117911160 210 8০065519161 118081160 (106 52115 590110 9180 
05080151 23 (119 1809 ৬/170 10811160101 61001).৮] অর্থাং ভারতবর্ষের 
ন্যায় অন্যান্য সমাজেও অনুলোম ও প্রাতলোম বিবাহ সম্পর্কে সামাজিক মূল্যায়নে 
পার্থক্য দোৌখতে পাওয়া যায় । যেমন, ইংল্যাণ্ডে ভিক্টোরায়ন যুগে যদি কোন 
উচ্চ শ্রেণীর খেতাবধারী সম্ত্ান্ত ব্যাক্ত নটীকে বিবাহ কাঁরতেন, তাহা হইলে 
তিনি তিরস্কৃতি বা সমাজন্যুত হইতেন না । অথচ যাঁদ উচ্চ শ্রেণীর কোন সন্তরাম্ত মহলা 
তাহার কর্মচারীকে বিবাহ কাঁরতেন, তাহা হইলে এই বিবাহ সমাজে নানাভাবে 
ধির্কূত হইত এবং তানি সমাজজ্যুত হইতেন। 

(৪) পান্র-পান্রীর মধ্যে বয়স, শিক্ষা, রুচি, আর্ক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা 
প্রভৃতি নানা বিষয়ে সমতা এবং অসমতার 'ভাত্ততে বিবাহকে দুইটি জাতিরূপে 
ভাগ কর হয়। একটিকে বল৷ হয় [70010528189 বা সম বিবাহ এবং অপরটিকে 
বল হয় 56510881)% বা অসম বিবাহ । 

পান্র-পান্রীর মধ্যে যখন উপরোন্ত বিষয়সমূহে সমত৷ পারিলাক্ষিত হয়, তখন 
সেই বিবাহকে সম বিবাহ বলা হয় । মনোবিদগণ বলেন যে, সম বিবাহে নব- 
দম্পাতির পক্ষে পারস্পারক বোঝাপড়া এবং খাপ খাওয়ান সহজসাধ্য হয় । এই 
কারণে সর্বকালে সব সমাজে সম বিবাহের উপর গুরুত্ব আরোপ কর৷ হইয়াছে । 

পক্ষান্তরে, পান্র-পান্রীর মধ্যে যখন উপরোস্ত বিষয়সমূহে অসমতা পাঁরিলক্ষিত 
হয়, তখন সেই বিবাহকে অসম বিবাহ বলা হয়। সাধারণতঃ অসম বিবাহে 
নব-দম্পতির পারস্পরিক সম্পর্কে গরমিলের সম্ভাবনা বেশি থাকে । এই কারণে 
সব সমাজেই এই প্রকার বিবাহ এড়াইয়া৷ যাইবার দিকে প্রবণতা দেখা যায় । 

৫৫) বিবাহের পান্তর-পান্রীকে কি ভাবে মনোনীত করা হয়, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে 
[ববাহকে দুই ভাগে ভাগ করা৷ হয়। একটিকে বলা হয় £0181100 108111889 
বা ক্ব-নিবাচিত বিবাহ । " অপরটিকে বলা হয় 81180860 121881185 বা 
সংযোজিত বিবাহ । 

যখন পান্র “এবং পাত্রী দুজনেই পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়। বিবাহ- 
বন্ধনে আবদ্ধ হইতে সম্মত হয়, তখন এই প্রকার বিবাহকে ক্ব-নির্বাচিত বিবাহ 
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বল। হইয়৷ থাকে । পক্ষান্তরে, যখন অপর পক্ষ, অর্থাৎ অভিভাবকবৃন্দ, আত্মীয়- 
কুটুষ্ব বা বন্ধু-বান্ধব, পান্র-পান্শী মনোনয়ন করিয়া বিবাহের ব্যবস্থা করেন, তখন 
এই ধরনের বিবাহকে সংযোজিত বিবাহ বলা হয় । 

উপরোন্ত উভয় প্রকার বিবাহ-ব্যবস্থার স্ব-পক্ষে এবং বিপক্ষে নান৷ যুন্তর 
অবতারণা করা হয় । 

স্ব-নির্বচিত [বিবাহের দ্ব-পক্ষে বড় যুন্ত হইল, যাহাকে লইয়৷ সার৷ 
জীবনের জন্য ঘর বাঁধবে তাহাকে নির্বাচন কারবার আঁধকার পান্র-পান্রীর 
থাকা উঁচত। মনোমত জীবন-সাথী নিধাচন করার ইহাই প্রকৃষ্ট গদ্থা বালয়া 
অনেকে মনে করেন। আবার এই প্রকার বিবাহে আভিভাবকদের কোন প্রত্যক্ষ 
দায়ত্ব না-থাকাটাও স্ব-পক্ষে যুন্ত হিসাবে উত্থাপন কর হয়। তাহা ছাড়া, 
একমাত্র দ্ব-নির্বাচিত বিবাহে সম বিবাহের আদর্শ সার্থকভাবে রূপাঁয়ত হইতে, 
পারে বলিয়া অনেকে মনে করেন । কারণ, পান্ন এবং পান্রী দুজনই দুজনকে 
ভালভাবে জানিয়া-শুনিয়া ও ভাবের আদান-প্রদান কাঁরয়া বিবাহ করিতে 
সম্মত হয়। 

স্ব-নির্বাচিত বিবাহের বিপক্ষে আবার অনুরুপ যুন্তর অবতারণা কর৷ হয়। 
বল৷ হয় যে, বিবাহের পূর্বে যখন যুবক-যুবতী মিলিত হয় তখন রোমান্স তাহাদের 
চিন্ত। এবং দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন কারিয়া রাখে । সুতরাং বিবাহোত্তর জীবনে তাহারা 
যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হইবে সেইসব সমস্যার মোকাবিলা করা তাহাদের 
যুস্ত প্রয়াসে সম্ভব কনা তাহা বিচার করার মত মনের অবস্থা তখন থাকে না। 
অথচ বিবাহিত জীবনে রোমান্স যাঁদ একমান্র সম্বল হয়, তাহা হইলে সংসারের 
নানা ঘাত-প্রাতিঘাতে দাম্পত্য জীবনে চিড় ধরা বিচিন্ন নহে । 

তবে দ্ব-নিবাচিত বিবাহের এই দিকটি লইয়া বাড়াবাড়ি করা সঙ্গত নহে। 
্-নিরবাচিত বিবাহ সম্পর্কে এমন কোন তথ্য সংগৃহীত হয় নাই, যাহার 'ভীন্ততে 
দ্ব-পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কিছু জোর দিয় বলা যায়। যে-সব সমাজে 
স্ব-নিবাচিতববাহের প্রচলন রাহিয়াছে, সেইসব সমাজ রসাতলে যায় নাই, ইহা 
1দবালোকের ন্যায় স্পষ্ট । আবার যেসব সমাজে সংযোজিত বিবাহের প্রচলন 
আছে, সেইসব সমাজ হইতে প্রেম বা রোমান্স সম্পূর্ণরূপে অন্তত হইয়াছে 
বালিয়৷ মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নাই । 

এই প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক । প্রথমতঃ, প্রত্যেক 
সমাজে এঁতিহ্য, জীবনাদর্শ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিবাহ প্রথা গড়িয়া উঠে। 
সুতরাং কোন সমাজের বিবাহতত্ব জানিতে হইলে সেই সমাজের আদর্শগত মূল 
তত্বটি জানিতে হইবে । এক সমাজের পক্ষে যাহ৷ প্রয়োজনীয় এবং মঙ্গলজনক, 
অপর সমাজের পক্ষে তাহা না-ও হইতে পারে। বিবাহ-পদ্ধীতি আলোচন। 
কারবার সময় এই সত্যটি উপলান্ধ কর! প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ, স্ব-নির্বাচিত 
বিবাহ সম্পর্কে একটা ধারণা আছে যে, পাত্র এবং পান্রী দুজনেই সম্পূর্ণ 
ধ্বাধীনভাবে পরস্পরকে নির্বাচন করে। বহু ক্ষেত্রেই এই ধারণা সম্পূর্ণ 
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অলীক । ইহা কেবল আমাদের সমাজে নহে, পাশ্চাত্য সমাজের ক্ষেত্রেও এই 
মন্তব্য প্রযোজ্য । এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শৈশবাবস্থা হইতে 
নানা উপায়ে আমাদের সামাঁজকীকরণ ঘটিয়া থাকে । নানা কথা, কাঁহনী, 
উপাখ্যান ও উপন্যাসের ভিতর দিয়া বিবাহ সম্পর্কে ধারণা অর্থাং স্থার্মী-গ্রীর 
পারস্পারক সম্পর্ক, দাম্পত্য জীবনের আদর্শ, পান্র-পান্রী নিবাচনে বিবেচ্য বিষয় 
ইত্যাদ- রক্তের সঙ্গে একেবারে মিশাইয়া দেওয়া হয় । ইহা গ্বাধীনভাবে জীবন-সাথী 
নিাচন করার ক্ষেত্রে এক দুরাঁতক্রম্য প্রাতবন্ধক । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে খুব বোশ সংখ্যক বিবাহ অনুষ্ঠিত না হওয়ার 
কারণ হইল সামাঁজকীকরণের প্রভাব। পাশ্চাত্য দেশে ইহুদ, ক্যাথালক বা 
প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বীদের অধিকাংশ বিবাহ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষেও অবস্থা অনুরূপ । দীর্ঘকাল পাশাপাঁশ বাস 
করার ফলে দুইটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত 
হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল । তাহা ছাড়া, সামাজিকীকরণের প্রভাবে প্রত্যেক 
সম্ভাব্য বর বা কনার মেলামেশার গণ্ভী সঙ্কুচিত হইয়া যায় । আর্থিক অবস্থা, 
সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষার মান প্রভৃতি বিষয়ে দুস্তর ব্যবধান থাকিলে আঁধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই নিছক প্রেম প্রজাপাঁতির নিবন্ধ ঘটাইতে সক্ষম হয় না। জ্ঞাতসারে না করলেও, 
অজ্ঞাতসারে আমরা সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার-আচরণের নিকট আত্মসমর্পণ 
করি। আচারের নিকট বিচার পরাভূত হয়, ইহাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাস্তব সত্য । 


ভারতবর্ষায় বিবাহ তত 

ভারতবাঁয় বিবাহ তত্ব জানিতে হইলে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার 
মূল তত্ুটি জানিতে হইবে । 

“সমষ্টির জীবনে ব্যষ্ির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্ির সুখ, সমষ্টি ছাড়ুয়া 
ব্যক্টির অস্তিত্বই অসম্ভব" 1__-এই উপলান্ধ প্রাচীন ভারতবাঁয় সমাজ-ব্যবস্থার মূল 
[ভাত্ত। অতএব গা্‌স্থ্কে সমাজের আবশ্যক উপাদান হিসাবে গণ্য করা 
হইয়াছে । ব্যন্তিবিশেষের সুখসুবিধার সঙ্গে সমাজের দাবিও স্বীকৃত হইয়াছে । 
হন্দু শ্রাস্্রকারগণ পণ যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন- ব্রহ্মযজ্ঞ, [িতৃষজ্ঞ দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ 
এবং ভূতযজ্ঞ । এখানে যজ্ঞ শব্দের অর্থ সেবা। গৃহস্থকে এই পণ যজ্ঞ করিতে বলা 
হইয়াছে । গাঁতায় বলা হইয়াছে, 

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সম্তে। মুচান্তে সর্বাকিন্িষৈঃ | 
ভুঞ্জতে তে ত্বমং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ গীত ৩১৩ 
এই গ্লোকের ব্যাখ্যা কাঁরতে গিয়া অতুপচন্্র সেন িলখিয়াছেন £ “মানুষের 
ভোগ্য দ্রবোর মধ্যে অন্নই প্রধান। কারণ অন্ন ভোজন করিয়াই মানুষ বীচিয়৷ থাকে 
এবং অন্ন দেবতাকে যজ্ঞে প্রদত্ত হইয়া থাকে । এই কারণে অন্লভোজনকে দৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞবান ও যজ্ঞহান লোকের প্রভেদ প্রদশিত হইয়াছে । 


1, স্বামী বিবেকানন্দের বাদী ও রচনা । জন্মশতবাধিক সংস্করণ । যষ্ঠখণ্ড। পৃ্ঠা ২৩৮ 
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যজ্ঞবান লোক যে অন্ন পাক করেন তাহ। নিজের উদরপৃত্তির জন্য নহে । এই 
অন্ন হইতে দেবতা, আঁতাঁথ প্রভৃতিকে দান কাঁরয়৷ যাহা অবাঁশষ্ট থাকে 
তাহাই 'িনি ভোজন করেন । যজ্ঞের অবশিষ্টকে অমৃত বলে। যে সঙ্জন 
এই অমৃত ভোজন করেন তিনি সকল পাপ হইতে মুস্ত হন ।--.......... পক্ষান্তরে 
যজ্ঞহীন দুরাচারগণ নিজেদের ভোজনের নিমন্তই অন্ন পাক কাঁরয়া থাকে। 
তাহার দেবতাঁদগকে অন্নদান করে না, আতাঁথ আসিলে তাহাকে তাড়াইয়। 
দেয়। সমস্ত নিজের বা স্ত্রীপুত্রের ভোজনের নিমিত্ত ব্যবহার করে। ইহারা 
দেবতার অন্ন দেবতাকে দান না কাঁরয়া নিজেরা সমস্ত ভোগ করে বালয়া 
চৌরাপরাধে অপরাধী । ইহার চোর, সুতরাং পাপী । ইহারা যে অন্ন ভোজন 
করে তাহা পাপান্ন ; সুতরাং ইহারা পাপই ভোজন করে। এস্থলে অল্নভোজন 
সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে উহা৷ দৃষ্টাস্তস্করূপ। মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা 
সম্বন্ধেই যজ্ঞের নীতি প্রযোজ্য 1... "মানুষের স্বার্থপরতা, ভোগাকাঙ্ক্ষা হইতেই 
পাপের জন্ম। যান নিজের কামনা ও ভোগাকাগক্ষা দমন কাঁরয়া সমস্ত 
জীবনকে একটা যজ্ঞে পারণত করেন তিনি সকল পাপ হইতে মুস্ত হন ।”! 

ভারতব্ষায় সমাজ-ব্যবস্থার এই মূল তত্টি সম্পর্কে আলোচনা কাঁরতে 
গিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঁলয়াছেন £ “ভারতবর্ষ সম্পন্তিকে অস্কীকার করে নি, গৃহকে 
ধর্মক্ষেত্র বলে ছ্বীকার করার দ্বারাই বিষ শোধন কবে দিলে । বহুশতাব্দী ধরে 
ব্যান্তগত সম্পান্তর সাহায্যেই ভারতবর্ষে সমাজধম্ম টিকেছে ; ভারতবর্ষের অন্ন বস্ত্র 
শিক্ষা ধর্ম কর্ম প্রীতি সমস্ত মঙ্গলই এই সম্পান্তব দ্বারাই বাহিত। ধনীর 
যথেচ্ছাকৃত বদান্যতার উপর সমাজ যখন নির্ভর করে, তখন তাতে দোষ ঘটায় । 
কারণ অবিচারে দান গ্রহণ একটা দুর্গাত। কিন্তু ভারতবর্ষে গৃহীর দ্বারা 
লোকহিত সাধন তার বদান্যতা নয়, সে তাব বৈধ কর্তব্য, তাতে তার নিজেরই 
সার্থকতা । এই দায়িত্ব কেবল যে ধনীর তা নয়, সাধ্যানুসারে সকল গৃহীরই 
শ্রাদ্ধ বিবাহ প্রভৃতি সকল ক্রিয়াকর্মে আপামরসাধারণ সকলকেই সমাজকে নান 
রকম টেক্সো দিতে হয়। মনু বলেছেন, থাঁষগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতসকল 
ও আঁতাথরা গৃহীর উপর আশা ম্থাপন করে, জ্ঞানী গৃহস্থ সেই বুঝেই কাজ 
করবেন । এমাঁন করে বারে বারে নানা আকারেই স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া হয় যে, 
[বশ্বজনের যথাবাহত দাবিরক্ষা। করাই গৃহধর্মের লক্ষ্য 1”2 

হন্দ্রু বিবাহের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে সমাজের এই 
মূল আদর্শ স্মরণ রাখা প্রয়োজন । এই সম্পর্কে বাঁলতে গিয়া নামী বিবেকানন্দ 
বাঁলয়াছেন £ “বহু-আলোচিত 'বিবাহ-ব্যাপারে হিন্দুর সমাজতান্ত্রিক ; সমাজের 
কল্যাণের কথা চিন্ত। না৷ করে যুবক-যুবর্তীর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ 
হওয়ার ব্যাপারটা তার।৷ মোটেই ভাল বলে মনে করে না।”3 সমাজের স্বার্থে 
বিবাহ সম্বন্ধে ইচ্ছাঙ্কাতন্্যকে নানা উপায়ে খব কর! হইয়াছে 


1. অতুলচন্্র সেন £ শ্রীমন্তাগবদরীতা । পৃষ্ঠা ১৮০-১৮১ 
2, রবান্দ্র বচনাবলী। জগ্মশতবাধিক সংস্করণ । ত্রবোদশ খণ্ড। পৃষ্ঠা ৮ 
3, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও বচন! | জন্ম শতবাধিক সংস্কবণ । পঞ্চম খণ্ড । পুঃ ৪০৭ 
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বিবাহ সম্পর্কে এই আদর্শ বা মনোভাব একদিনেই গাঁড়য়া উঠে নাই; 
ধীরে ধীরে ইহার আঁভব্যন্ত হইয়াছে । সেইজন্য প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্যান্তগত 
ইচ্ছার উপর প্রাতিষঠিত নানারকম বিবাহ-রীতির প্রচলন দেখা যায় । অনেকাঁদন 
পর্যন্ত এই বিবাহ-রীতিগুলি প্রচলিত ছিল বাঁলয়।৷ মনুকে বাধ্য হইয়া এইগুলিকে 
'বিবাহবিধির অন্তর্ভুস্ত কারতে হইয়াছিল । এই জাতীয় কয়েকটি বিবাহ-রীতির 
উল্লেখ করা হইল । যেমন, রাক্ষস, আসুর, পৈশাচ ও গাঙ্গর্ব বিবাহ । কন্যাকে 
যখন টাকা 'দিয়া কিনিয়া নেওয়া হইত তখন তাহাকে আসুর বিবাহ বলা 
হইত। কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করাকে বলা হইত রাক্ষস বিবাহ । সুপ্তা ব৷ 
প্রমত্ত। কন্যাতে উপগত হওয়ার নাম পৈশাচ বিবাহ । বরকন্যার পরস্পর 
ইচ্ছাসংযোগে বিবাহকে গান্র্ব বিবাহ বলে। রাক্ষস, আসুর ও পৈশাচ 
বিবাহকে প্রাচীন শাস্ত্কারগণ তীর ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন । “কেননা অর্থবল 
বা বাহুবল, বা রিপুর বল স্বভাবতই উদ্ধত, তা পরের বিধি মানতে চায় না।” 
গান্ধর্ব বিবাহ ততট। নিন্দনীয় ছিল না। মনু এই বিবাহকে কামসস্ভব বালিয়া 
একটু খোটা দিয়াছেন । প্রাচীন সাহিত্যে ও ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক 
দিন পর্যস্ত গান্ধর্ব বিবাহের স্থান ভারতবাঁয় সমাজে প্রশস্ত ছিল । 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও স্মরণ রাখা প্রয়োজন । এইসব নানাপ্রকার 
বিবাহপদ্ধাতকে গ্বীকার করিয়া লইয়া হিন্দু শান্কারগণ তদানীস্তনকালের বহু 
জরুরী সামাঁজক সমস্যার সমাধান করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। প্রাচীন কালে 
ভারতবর্ষ বাঁহরাগতদের দ্বারা বহুবার আক্লাস্ত হইয়াছে । ইহার ফলে যে 
নৈরাজ্যের সৃষ্টি হইত, সেই পাঁরবেশে বহু নারী নানা প্রকার অত্যাচারের 
শিকার হইত। এইপ্রকার বলপ্রয়োগের দরুণ যেসব সম্তানসম্তাঁত জন্মগ্রহণ করিত 
তাহাদের ভ্বীকীতি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন ছিল । রাক্ষস, পৈশাচ প্রভৃতি 
নিন্দার বিবাহকে গ্বীকার কাঁরয়া অবৈধ (11158107786) সম্ভানের সমস্যাকে 
শাস্্কারগণ সমাধান কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন । বলপ্রয়োগজনিত জাত সন্তানকে 
বৈধ বালিয়া স্বীকার কাঁরয়া সন্তান ও তাহার মাতাকে সমাজে সম্মানের আসন 
দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বেশামের উন্তি উল্লেখযোগ্য । “1 ৬০০1০ ৪5612 
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প্রাচীন ভারতীয়দের বিবাহ তত্ব আলোচনা করিবার সময় আরেকটি বিষয় 
আলোচনা কর প্রয়োজন । হিন্দু শান্্রকারগণ বিবাহকে 'সংগ্কার বাঁলয়াছেন । 
অর্থাৎ হিন্দুধর্মের দশবিধ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে বিবাহ অন্যতম । এই দশাঁবধ 
সংস্কারের উদ্দেশ্য হইল দেহকে পারিমার্জিত করা, পরিশোধিত করা, সংস্কৃত করা। 
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কারণ, দেহ হইল উপায়ঙ্বরূপ, লক্ষ্য নহে। জীবপ্রকৃতির নানাবিধ দুর্বলত৷ এবং সঙ্কার্ণতা 
হইতে মুক্তি পাওয়াই সংস্কারের উদ্দেশ্য । এইসব দুর্বলত৷ এবং সঙ্কীর্ণতাকে অস্বীকার 
করিয়া বা উপেক্ষা কাঁরয়৷ এইসব দুবলতা হইতে মুক্ত পাওয়া সন্তব নয় বলিয়া 
শান্কারগণ মনে কারতেন । তাহাদের মতে, ভোগকে অস্বীকার কাঁরয়া ভোগ হইতে 
মুক্তি পাওয়ার উপায় নাই। কারণ, ইহা জীবপ্রকৃতির অন্তর্গত । ত্যাগের দ্বারা 
ভোগকে শোধন করিয়া লইতে হয়। অনুরূপভাবে, আমাদের যাবতীয় ক্ষুদ্রতা 
নীচতা হইতে মুন্তি পাইবার উপায় হিসাবে যে-সব কর্তব্য শাস্ত্কারগণ নির্ধারণ 
কাঁরয়াছিলেন, তাহাই সংস্কার । সংস্কারের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কারতে 
গিয়া মনু বাঁলয়াছেন, “ব্রাহ্মীয়ং ক্রিষতে তনুঃ 1” মনু সংহতা ২২৮) অর্থাং 
তনুকে সংযত কাঁরযা, নিযমিত করি৷ ব্রহ্গতুল্য ভাব আয়ত্ত করা সংস্কারের 
উদ্দেশ্য । জীবপ্রকৃতির বাভন্ল দুবলতার উধ্র্ধে উঠার অর্থ হইল রক্গতুল্য 
ভাব আয়ত্ত করা । 

সেইজন্য গুবুগৃহে পাঠ সমাপ্ত করি৷ গ্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলে ম্নাতকদের 
যথাসম্ভব শীঘ্র বিবাহ করিয়া গাহ্‌স্থ্য জীবনে প্রবেশ করা কর্তব্য বাঁলয়া গণ্য 
করা৷ হইত। তোত্তরীয় উপাঁনষদে উল্লেখ আছে যে, বেদের অধ্যাপনা শেষ 
করার পর আচার্য শিষ্কে উপদেশ 'দিতেছেন, প্রজাতন্ত্র ছিন্ন করিবে না। 
“প্রজাতস্তুং মা ব্যবচ্ছেংসী £1” (তৌত্তিরীয় উপনিষদ ১।১১1১ ) অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষা 
সমাপ্ত হইলে রন্মচারী গুরুর অনুমাত গ্রহণপূর্ক বিবাহ করিষা৷ গাহ্‌স্থাশ্রমে 
প্রবেশ করিবেন এবং সম্তানোৎপাদন করিয়া বংশধারা আঁবচ্ছিন্ন রাখিবেন । 
ইহাই ছিল শাস্ত্রীয় বিধি । অন্নি বলেন, যে-ব্যন্তি বিবাহ না করিয়া গৃহস্থভাবে 
থাকে, তাহার অন্ন অভক্ষ্য । 

1ববাহের উপর এত বোঁশ গুরুত্ব আরোপ করার একটি কারণ, জীবপ্রকৃতির 
তাগদ সমাজানুমোদিত পন্থায় চরিতার্থ করা বিশেষ প্রয়োজন । অপর কারণ, 
বিবাহ না কারলে বংশরক্ষা হয় না। তৃতীয় কারণ হইল, বিবাহ না করিলে 
প্রাত্যাহক লোকযান্ন। পালন কর! সম্ভব হয় না। 

“উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনমূ । 
প্রত্াহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং গ্ীনিবন্ধনমূ ॥ (মনু ৯২৭) 

অর্থাং অপত্যের উৎপাদন ও জাত অপত্যের প্রাতপালন এবং প্রাতাঁদন 
আতিথিসেবা, ভিক্ষাদান প্রভৃতি যে-সকল গৃহস্থের কর্তব্য কার্ষ, তাহা। স্ত্রীর 
সাহচর্ষেই সম্ভব । 

কেবলমান্র ব্যান্ত বিশেষের সুখ-সুবিধার ভিত্তিতে গৃহের পত্তন কর৷ অ-শাস্ত্রীয় 
কাজ বাঁলয়া বিবেচিত হইত । শাস্ত্রকারদের মতে, গাহৃস্থ্য সমাজের আবশ্যক উপাদান ৷ 
সুতরাং গৃহ সোপান বা উপলক্ষ মান্র, লক্ষ্য নহে। তাহারা “গৃহস্থাশ্রমকে 
বনস্পাতর সঙ্গে তুলনা করেছেন; এই গাছের যেমন স্কন্ধ শাখ৷ পল্লব, তেমনি 
সমাজের সকল অঙ্গই গৃহের প্রাণে প্রাণবান্‌।” সংঙ্কারের মাধ্যমে যেমন ব্রঙ্গাতুল্য 
ভাব আয়ত্ত কারয়৷ দেহকে দেহাতীরন্ত উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা প্রয়োজন, 
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ঠিক তেমনি প্রকৃত গৃহীর কর্তব্য হইল গৃহকে সোপান করিয়া সমাজের কল্যাণ- 
সাধনে ব্রতী হওয়া । 
“গৃহস্ছোহপি ক্রিয়াযুন্তে ন গৃহেণ গৃহাশ্রমী । 
ন ঠেব পুন্রদারেণ দ্বকর্ম পরিবজিতঃ ॥” 

অর্থাং যে-গৃহস্থ গৃহে থাকিয়া কেবলমান্্র গৃহসম্পকিত কাজকর্মে জাঁড়িত 
থাকে, তাহাকে সত্যিকারের গৃহী বল৷ চলে না। আবার স্ত্রীপুত্রকন্যার প্রাত 
দাঘত্ব পালন করার অজুহাতে যে সমাজের প্রাতি কর্তব্য হইতে বিরত থাকে, 
সে-ও প্রকৃত গৃহী নহে । এখানে দ্বকর্ম বালিতে সঙ্কীর্ণ অর্থে স্বার্থসাধন বুঝায় 
না । ইহা হইতেছে লোকযান্রা, সম।জের প্রাত কর্তব্য পালন । 

উপরোন্ত আদর্শের পারপ্রেক্ষিতে হিন্দ্রু শাপ্্রকারগণ বিভিন্ন বিবাহরীতির 
মূল্যায়ন কাঁরয়াছেন। এই বিবাহরীতিগুলিকে গুণান্যারী তিনটি জাতিরূপে ভাগ 
করা যায । একটি হইল ধর্ম-ভিন্তক, দ্বিতীয়টি প্রেম-ভাত্তক এবং তৃতীয় 
ভোগ-ভাত্তক ৷ 

ধর্ম-ভীন্তক বিবাহে ধর্ম শব্দটির যে উল্লেখ আছে তাহার সঙ্গে রালাঁজয়ন- 
এর কোন সম্পর্ক নাই। এখানে ধর্ম বলিতে গাহ্‌স্থ্য ধর্ম বুঝায়। গাহস্থ্য 
জীবনের দায়-দায়িত্ব এবং কর্তব্য সমাজের 'বাধি অনুযায়ী পালন করার নামই 
ধর্স। স্ত্রীর সাহায্য পাইলে গৃহচ্ছের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা৷ সহজ হয় 
বলিয়াই স্ত্রীর আরেক নাম সহধর্মিণী । এই বিবাহে মানুষের ব্যান্তগত ইচ্ছার 
তুলনায় সামাজিক ইচ্ছাই প্রবল । সেইজন্য ধর্ম-ভিন্তিক বিবাহে স্কার্মী ও স্ত্রীকে 
পাতি ও পত্রী বলিয়৷ বর্ণন। কর হইয়াছে । হিন্দু শাস্ত্রে এই বিবাহই শ্রেষ্ঠ 
বাঁলয়৷ গণ্য | 

প্রেম-ভিন্তিক বিবাহে স্কার্মী-স্ীর পরস্পরের প্রাতি ভালবাসাই প্রাধান্য পায় । 
কাব্যে, নাটকে ও- সাহত্যে এই বিবাহের সপ্রশংস বর্ণনা পাওয়। যায়। এই 
বিবাহে “নরনারীর গ্বাভাবক প্রেমচাঞ্চল্যের সৌন্দর্য-বিকাশ” নানা কাহনীতে 
চিরকালের সামগ্রী হইয়। রহিয়াছে । কিন্তু এইর্প বিবাহ সমাজের আদর্শকে 
পাঁড়া দিত বাঁলয়া শাস্্রকারগণ ইহাকে বাঞ্চনীয় বালয়া মনে করিতেন না। 
এইর্প বিবাহে আবদ্ধ স্কামী-স্্রীকে নায়ক ও নাধিক৷ বালিয়া বর্ণন৷ কর৷ হইয়াছে । 

ভোগ-ভান্তক বিবাহে বাসনা-কামন৷ চাঁরতার্থ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য । এই 
ববাহে সামাজিক কর্তব্য ও ত্যাগের দ্বারা কামনা পাঁরশোধিত হয় না । আবার 
প্রেম-ভাত্তক বিবাহের অনাবিল প্রেম দাম্পত্য সন্বন্ধকে সৌোন্দর্-মাওত করে ন। | 
কামনার প্রদীপ্ত মশালই এইর্প বিবাহের একমাত্র আলোক-বর্ভিক৷ । শান্ত্রকার- 
গণ এই প্রকার বিবাহকে নিন্দা করিয়াছেন এবং গ্বার্মী ও স্রীকে বৈশিক নায়ক ও 
,সামান্য। নায়িকা বালিয়া কটাক্ষ কারয়াছেন । 

দুঃখের বিষয়, যে-উদার আদর্শের উপর ভারতীয় বিবাহ তত্ব প্রাতিষ্ঠিত ছিল, 
সেই আদর্শ কালম্রোতে বিলীন হইয়া গিয়াছে । গৃহই গৃহস্থের মূল লক্ষ্যবন্থুতে 
পাঁরণত হইয়াছে । গৃহের প্রবল ও বিচির দাবি মিটাইতে গৃহচ্ছের সকল শান্ত 
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নিয়োজিত । সমাজের দাবি, সমাজের স্বার্থ, সমাজের কল্যাণ সম্পূর্ণরূপে উপোক্ষিত | 
এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রাণিধানযোগ্য । “উপলক্ষকে লক্ষ্য করে তোলার 
মানেই হচ্ছে ছোটকে বড় করে তোলা । পথকে আলয় করে যে, তার মতো 
দারদ্র আর নেই । বিশ্বকেই দ্বীকার করবার অনুশীলনক্ষেত্র ছিল যখন গৃহ, তখন 
গৃহের দাবি মানুষকে ছোট করে নি। আজ হিন্দু সমাজে সেই দাবি নজের দিকেই 
অত্যন্ত বড় হয়ে উঠেছে বলে মানুষকে অত্যন্ত ছোট করছে । "তি এতাঁদন 
ভারতীয় সমাজের-যে আধারের উপরে তার বিবাহপ্রথ। প্রতিঠিত ছিল, সেই 
আধারের বিকৃতি হওয়াতে বিবাহের মূলগত ভাবসকল ও তার ব্যবহার সকল 
কিছুর সঙ্গে ঠিকমতে৷ খাপ খাচ্ছে না। সত্যযুগের জন্যে একদল আক্ষেপ করছে, 
সে আক্ষেপের ডাকে সত্যযুগ সাড়। দিচ্ছে না। এখন সময় এসেছে নৃতন করে 
বিচার করবার, বিজ্ঞানকে সহায় করবার, বিশ্বলোকের সঙ্গে চিন্তার ও আভজ্ঞতার 
মিল করে ভাববার |”! 


পরিবাতরর প্রকারতেভেদ 


[বিভিন্ন সমাজতত্ুবদ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে পরিবারকে নানা জাতিরূপে 
ভাগ করিয়াছেন । সাধারণতঃ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর 1ভাঁন্ত কাঁরয়। পাঁরবারের 
প্রকারভেদ কর৷ হয় তাহ৷ সংক্ষপ্তভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

প্রথমতঃ, বিবাহ পদ্ধতির পার্থক্য অনুসরণ করিয়৷ পরিবারকে বিভিন্ন জাতিরূপে 
ভাগ করা হয়। 

যেমন, পাতি বা পত্ীর সংখ্যার ভিত্তিতে তিন রকম পাঁরবার চোখে পড়ে £ 
একগামী পাঁরবার, বহুভর্তৃক পাঁরবার এবং বহুপত্ীক পাঁরবার। অনুরূপভাবে, 
গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহ এবং গোষী-বাহিভূতি বিবাহের পরিপ্রোক্ষধতে পরিবারকে 
দুইটি জাতিরূপে ভাগ করা যায় । 

দ্বিতীয়তঃ, পরিবারে কর্তৃত্ব মাতা বা পিতার উপর নাস্ত থাকিতে পারে । এই 
হিসাবে মাতৃশাঁসত (1৪001819189) এবং পিতৃশাঁসিত (68001810195) এই দুই 
শ্রেণীতে পরিবারকে ভাগ করা হইয়া থাকে । 

ম্যাক আইভারের মতে, কোন কালে মাতৃশাসিত পাঁরবার ছিল কিন এই 
সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে । তবে ইহা অনগ্থীকার্য যে, বহু ক্ষেত্রে মাতার 
নামেই পাঁরবার পাঁরিচিত হইত এবং 'বিষয়সম্পান্তর উত্তরাধিকারও কোন কোন 
ক্ষেত্রে মাতৃকুল ধরিয়াই চলিত । এই কারণে ম্যাক আইভার মাতৃশাঁসিত পরি- 
বারের বদলে মাতৃকোন্দ্রিক পাঁরবার (70815109] (81011) বলা সঙ্গত মনে করেন। 
মাতৃকেদ্দ্িক পরিবারের নিম্বোস্ত একটি বা উভয় বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। (১) 
বংশ পাঁরচয় পিতার দক হুইতে না টানিয়া মাতার দিক হইতে টান। হইতে পারে 
ইহাকে মাতৃপরিচায়ী (21907111)581) পরিবার বল৷ হইয়৷ থাকে । (২) বিবাহেত্ 

জীবনে পাঁত পঞ্ীর পারবারতুজ্ত হইয়৷ বসবাস কারতে পারে এবং দ্বভাবতই তাহাদে। 


1 রৰীন্র রচনাবলী । জন্মশতবাধিক সংস্করণ । অয়োধশ খণ্ড। পৃঃ ১৬ 
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সন্তানসম্তূত মাতামহীর আললয়ে প্রাতপালিত হয় । সুতরাং ইহাকে পারবারের একটি 
স্বতন্ত্র জাতিরূপ বলিয়। গণ্য করা যাইতে পারে । ইহাকে 11801109081 1531401105 
ব৷ পত্ী-আবাপসিক পাঁরবার বল। হয়। 

পৃথিবীর সবন্র পিতৃশাসিত পরিবারের বহুল প্রচলন দেখা যায় । প্িতৃ- 
কর্তৃত্ব ছাড়াও এই প্রকার পাঁরবারের আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য দৌঁখতে পাওয়া যায় । 
(১) শিতৃশাসিত পাঁরবারে বংশপাঁরচয় পিতার দিক হইতে টানা হয়। ইহাকে 
(09071117691) বা পিতৃপরিচায়ী পরিবার বলা হয় । (২) বিবাহোত্তর জীবনে পত়ী 
তাহার িতৃগৃহ পারত্যগ কায়৷ স্বামীর পরিবারভুন্ত হইয়া বাস করে। ইহাকে 
79171100981 79510911069 বা পাঁতি-আবাসক পরিবার বলা হয় । 

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক বিবাহিত ব্যান্তকে দুইটি পাঁরবারের নঙঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কর৷ 
যায়। যে পাঁরবারে তাহার জন্ম এবং যেখানে সে আশৈশব প্রতিপালিত হয়, ইহাকে 
তাহার 91711 01 01117181101 অথবা পালয়িতি পরিবার বলা হয়। আবার 
[ববাহের পর সে যখন পৃথক পাঁরবার গঠন করে এবং সম্তান-সম্ভাতির জন্ম দেয়, সেই 
পারবারকে 1011) 01 1370907586107, অথব। জন্মদাত পাঁরবার বলা হইয়৷ থাকে । 

চতুর্থতঃ, পালাঁয়তি পারবার এবং জন্মদাতি পাঁরবারের মধ্যে পারস্পারক 
সম্পর্কের উপর 'ভান্ত করিয়া পারবারকে দুইটি জাতির্পে ভাগ করা হয়। 
একটিকে বল৷ হয় যৌথ পাঁরবার (0106 ০: 67657950 £8171119) এবং অপরটিকে 
বলা হয় দম্পাত-কোল্দ্রক পরিবার (০02185291 01: 1)001921 0810119) | 

যখন নবাঁববাহত দম্পতি পৃথকভাবে বাসস্থানের ব্যবস্থা না কাঁরয়৷ গ্কামী 
ব৷ স্ত্রীর পালায়তু পাঁরবারের অংশ হিসাবে বসবাস করে তখন এই ব্যবস্থাকে 
যৌথ পারবার প্রথ। বল! হইয়। থাকে । যেখানে পতি-আবাসিক পাঁরবারের রীতি 
প্রচলিত, সেই সমাজে নবাবিবাহত দম্পাত গ্বামীর পালয়িতি পারবারের অংশ 
[হসাবে এবং পত্রী-আবাসক পাঁরবারের নিয়ম প্রচালিত থাকিলে তাহার স্ত্রীর পালায়ত 
পরিবারের অস্তৃভুর্ত হইয়৷ বাস করে । 

যখন নবাঁববাহত দম্পাঁতি তাহাদের উভয়ের পালায়তু পারবার পাঁরত্যাগ কয়! 
গ্কতন্ত্রভাবে বসবাস (06০91090981 19510510০69 বা স্বয়মু-আবাসিক পাঁরবার ) করিবার 
ব্যবস্থা করে, তখন সেই পাঁরবারকে দম্পাত-কেন্দ্রিক পরিবার বলা হয় । 

সাধারণতঃ কীষি-ভীত্তক গ্রাম-সমাজে যৌথ পরিবার প্রথার প্রচলন বেশি । 
পক্ষান্তরে, শিষ্পশীভীত্তক নগর-সমাজে দম্পাঁতি-কৌন্দ্রক পাঁরবার প্রথার বোশ 
প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। উভয় প্রকার পারিবারিক প্রথার মধ্যে গঠন-প্রণালী 
($07000916) এবং ক্রিয়াকলাপের (৫1000078) দিক হইতে পার্থক্য আছে। 
পরবর্তী অনুচ্ছেদগুীলতে এই বিষয়টি 'বিস্তারতভাবে আলোচনা করা হইবে । 


কৃষিভিত্তিক গ্রাম-সমান্জ পরিবাঢরর ভূমিকা 


কাঁষাভান্তক গ্রাম-সমাজে সাধারণতঃ পাঁরবারের নিম্নোন্ত বৈশিষ্টাগুলি দেখিতে 
পাওয়া যায় । 
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প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও দায়দায়িত্ব এবং সংসারের যাবতীয় কাজ- 
কর্মকে কেন্দ্র করিয়া পারিবারিক জীবন গাড়য়া উঠে। পরিবারভুন্ত প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তিগণ হয় চাষ আবাদ সংক্রান্ত কাজকর্ম, নতুবা বন্্ বয়ন ও সীবন, নতুবা 
প্রয়োজনীয় আসবাবপন্ প্রস্থুত, অথবা বাসম্থান মেরামত প্রভৃতি নানাবিধ কাধাদি 
লইয়৷ ব্যস্ত থাকে। এই প্রকার পাঁরবারের পুরুষেরা সাধারণতঃ বাহিরের কাজ- 
কর্মে লিপ্ত থাকে এবং মেয়েরা গৃহস্থালীর কাজকর্ম করে । 

দ্বিতীয়তঃ, কীষ-ভিত্তক পাঁরবারে লোক সংখ্যা,বোশ হওয়ার দিকে প্রবণতা 
দেখা যায়। কারণ, চাষ আবাদে অধিক সংখ্যক কর্মাঁর প্রয়োজন । দুইটি উপায়ে 
এই প্রয়োজন মিটিতে পারে । একটি উপায় হইল বংশবৃদ্ধ কাঁরয়৷ কর্মীর 
সংখ্য। বাঁদ্ধ করা। এইজন্য কৃষি-ভীত্তক পাঁরবারে সন্তানের সংখ্য। সাধারণতঃ 
বোশ হয়। দ্বিতীয উপায় হইল, দুই বা ততোধিক পুরুষের (21761801011) 
একান্নবর্তী পাঁরবারভুন্ত হইয়া বাস করা । এই কারণে, কৃষি-ভীত্তক পাঁরবারে 
যৌথ পাঁরবার প্রথার প্রচলন বেশি । ভারতবর্ষে যৌথ পাঁরবার প্রথা প্রচলিত 
থাকায় পরিবারের উল্লঙ্বী সম্প্রসারণ ড০11081 63098115107) ঘটে । আবার 
কোন কোন কৃষি-ভান্তক সমাজে € যেমন, চীন দেশে ) নিকট বা দূর সম্পার্কত 
আত্মীয়-্ছজনদের পারবারে আসয়া বাস করার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য পরিবারের 
পার্খক সম্প্রসারণ (080978] 60081751017) ঘটিয়া থাকে। উভয় প্রকার 
সম্প্রসারণের ফলে কৃষিকার্ষের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মাঁর সংখ্য৷ বৃদ্ধি পায় । 

তৃতীয়তঃ, কৃঁষ-ভীন্তক পাঁরবারে স্ত্রীব গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ভূমিক। থাকায় 
বিবাহের পান্রী নির্বাচনে গৃহস্থালী কাজকর্ম করার দক্ষতা বিশেষভাবে বিবেচিত হয় । 
পাত্রী নির্বাচনে প্রেম বা ভালবাসার স্থান আতি নগণ্য বলা যাইতে পারে । অপর 
পক্ষে, পান্র নিবাচনে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করার ক্ষমতা থাক বা না-থাকা একমান্র 
বিবেচ্য বিষয় বালিয়া গণ্য হয় । 

চতুর্থতঃ, কৃষি-ভান্তক পাঁরবারকে নানাপ্রকার অর্থনোতিক দায়িত্ব পালন কারতে 
হয় বলিয়া কাহারও পক্ষে পারিবারিক নেতৃত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে । 
সাধারণতঃ পুরুষদের উপর এই নেতৃত্ব ন্যস্ত হয় । 

উপরোন্ত কারণে এবং মেয়েদের আর্থক স্বয়ন্তরতা অর্জন করার সম্ভাবনা না 
থাকায় পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষমতা এবং মর্যাদা অনেক সীমিত এবং সঙ্কুচিত 
হয়। গ্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গণতন্ত্র-সম্মত সমতার ভাত্ততে 
গাঁড়িয়া উঠে ন। । অধিকাংশ পারিবারিক বিষয়ে গ্কামীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বাঁলয়। 
গণ্য হয়। 

পণ্মতঃ, কৃষি-ভিত্তক পাঁরবার ভূমি-কেন্দ্রিক হয় বলিয়৷ পাঁরবারস্থ লোকদের 
ভৌগোলিক সচলতা হাস পায় । ইহার ফলে ব্যান্তর স্বতন্ত্র সত্তা সাধারণতঃ সামাজিক 
স্বীকৃতি লাভ করে না। পারিবারের সুনাম বা দুর্নাম দ্বারা ব্যন্তীবিশেষের মর্যাদা 
গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ান্্ুত হয় বলিলেও অত্যুন্তি 
হয় না। পাঁরবার ব্যান্তকে এমনভাবে আচ্ছন্ন কাঁরয়৷ রাখে যে, অমুক পাঁরবারের 
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ছেলে বা মেয়ে হিসাবে সে সমাজে পরিচিত, গ্কতন্ত্র ব্যন্তি হিসাবে নহে । অতএব 
কাষ-ভান্তক গ্রাম-সমাজে সামাজিক পরিচিতি সাধারণতঃ স্বকীয় গুণ দ্বারা অর্জন 
করা সম্ভব হয় না, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত পরিচিতিই প্রাধান্য পায় । 

কৃষি-ভীত্তক পরিবারকে এত 'বাভন্ন রকম কাজকর্ম করিতে হয় যে, ইহাকে 
একটি ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায় (17017191076 ০0110111119 ) বাঁলয়। গণ্য করা 
যাইতে পারে। 

কাষ-ভীন্তিক পরিবারের অর্থনৌতক দায়-দায়িত্ব ও কাজকর্মের বিষয় পূর্বেই 
উল্লেখ কর৷ হইয়াছে । প্রথমতঃ, নান প্রকার উৎপাদনকর (9:০9011%০) ক্রিয়াকলাপকে 
কেন্দ্র কাঁরয়৷ পারিবারিক ক।ঠামে৷ গাঁড়িরা উঠে। 

দ্বিতীয়তঃ, কৃথি-ভীত্তক পাঁরবারের অনেক রকম নিরাপত্তামূলক (910190116) 
দায়দায়িত্ব রাহয়াছে ৷ বার্ধক্য ও অসুস্থতার জন্য পারবারস্থ কেহ ক।জ কাঁরতে 
অপারগ হইলে তাহার ভরণপোষণের দািত্ব পাঁরবারের উপর ন্যস্ত হয়। তাহা 
ছাড়া, অসুখবিসুখে সেবা-শুশ্ষা করার ভারও পাঁরবারকেই বহন কারিতে 
হয়। 

তৃতীয়তঃ, কৃষি-ভিন্তিক পাঁরধারের নোকজন বোঁশি সশয় গৃহের বাহরে থাকে 
না বলিয়া পারবারস্থ শিশুর। অগ্রজদের প্রত্যক্ষ দাল্নধ্যে মানুব' হয় । ইহার 
ফলে তাহারা সমাজে প্রচলিত আচরখবাধ এবং মূল্যবোধ খুব সহজে এবং সৃচ্ছন্দে 
আয়ত্ত কারতে পারে। তহ। ছাড়া, শিশুর হাতেখাঁড়, অক্ষর-পাঁরচয় এবং 
অন্যান্য সব প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থ। পাঁরবারেই কর! হয় । 

চতুর্থতঃ, কীষ-ভাত্তক পারবারে আমোদ-প্রমোদ এবং অবসর যাপনের ব্যবস্থাদি 
সাধারণতঃ পাঁরবারস্থ লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে । ইহার কারণ হিসাবে 
তিনটি বিবয়ের উল্লেখ করা যায় । (ক) পারবারস্থ লোকদ্রনের সংখ্যা বেশি থাকায় 
পারবারের মধ্যেই অবসর-যাপনের ব্যবস্থাদি করা সন্ভবহয়। খে) ভৌগোলিক 
সচলতা কম থাকায় পাঁরঝরস্থ সব বয়সের লোকজন একই সঙ্গে অবসর মাতবাহত 
করে। গে) সাধারণতঃ গ্রাম-সমাজে ব্যবসায়িক ভিন্তিতে বিনোদনের কোন 
ব্যবস্থা থাকে না। উপরোন্ত কারণগুলির জন্য অবসর-ষাপন এবং বিনোদনের 
ব্যবস্থা পারবারকে কারিতে হয় এবং কর! সম্ভব হয় । 

উপরস্তু, পাঁরবারের যে-সব দ্বাভাবিক কাজকর্ম রাঁহয়াছে তাহাও কৃষি-ভীত্তক 
পারবারকে করিতে হয়। অতএব সমাজস্থ লোকের আধকাংশ প্রয়োজন পরিবারের 
মাধামে চাঁরতার্থ হয় বালিয়৷ কীষ-ভিত্তিক পরিবারকে ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায় বললে 
অত্যান্ত হয় না। 

একটা সময় ছিল যখন উপরোন্ত বোশিষ্ট্য-সম্বালত পাঁরবারই প্াথবীর সর্ব 
প্রচলিত ছিল। কিন্তু নানা কারণে এই জাতীয় পরিবার দ্ুতগাঁতিতে পাঁরবাঁতিত 
হইতেছে । পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ইহ। প্রায় অন্তহিত হইয়াছে বলা যায়। পরবর্তী 
অনুচ্ছেদগুলিতে এই পারবর্তনের কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
কর৷ হইল । 


198 সমাজতত্তব 


কষি-ভিত্তিক পরিবারের পরিবভতনর কারণ 

পারবারের সংজ্ঞা আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি যে, ইহাকে 
সুদৃঢ়ভাবে প্রাতিষঠিত গৃহের সঙ্গে তুলনা করিলে ভুল করা হইবে । সংজনন এবং 
সম্ভান-সম্ভততির লালন-পালন সংক্রান্ত কাজকর্মকে কেন্দ্র করিয়া দ্বামী, স্ত্রী এবং 
সন্তানদের মধ্যে প্নেহে এবং ভালবাসা বিজাঁড়ত যে পারস্পারিক সম্পর্ক গাঁড়য়৷ উঠে, 
তাহাই প্রকৃতপক্ষে পাঁরবারের 'ভীন্ত। সুতরাং পাবিবারিক জীবন বালিতে এক 
প্রকার সামাজিক সম্পর্ক এবং আচরণ বুঝায়। নান। কারণে যখন সমাজ-জীবনের 
অন্যান্য সম্পর্কে এবং আচার-আচরণে পরিবর্তন ঘটে, তখন এই পাঁরব্তন পারিবারিক 
জীবনেও প্রতিফলিত হইবে, ইহ। বাচন্র নহে । তাহা ছাড়া, সমাজ-জীবনের 
অন্যান্য ক্ষেত্রে যে পাঁরবর্তন ঘটে তাহার সঙ্গে সঙ্গাত রাখিয়া পারিবারেরও যাঁদ পরিবর্তন 
না ঘটে তাহা হইলে অনেক বিষয়ে পরিবার-গঠনেব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইতে পাবে । 
কাজেই ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে সমাজ-জীবনের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী 
পাঁরবর্তন ঘটিযাছে বালয়াই কৃষি-ভীন্তক পাঁরবারেও ব্যাপক পাঁরবর্তন হইয়াছে । 

এই আলোচনার পাঁরপ্রোক্ষতে আমব।৷ কয়েকটি সামাঁজক ঘটনার উল্লেখ 
কাবতে পারি যাহা পাঁরবারকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিযাছে ৷ 

সবাগ্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভাবনীয় উন্নাত এবং শিল্পায়নের উল্লেখ 
কারতে হয। পাঁরবারের উপর এই পবিবর্তনের প্রভাব তিন দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ । 
(ক) যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের ফলে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করার সম্ভাবনা দেখ। দেয় 
এবং স্থানে হ্থানে কলকারখানা স্থাপিত হয় । জীবিকার সন্ধানে পাঁরবারস্থ লোকেরা 
বিভিন্ন কলকারখানায় কাজে যোগ দেয় । ইহার ফলে পারবারস্থ লোকদের মধ্যে 
অর্থনৈতিক বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে এবং পারিবারিক এঁক্য ও সংহাতির 'ভান্তও 
হ্ুভাবতই হীনবল হয়। অপরপক্ষে, কৃষি-ভীত্তক পাঁরবারে পারিবারস্থ লোকের৷ 
চাষ আবাদের কাজে এবং অন্যান্য উৎপাদনকর ক্রিয়াকলাপে একসঙ্গে যুন্ত থাকায় 
পারিবারিক বন্ধন গ্বভাবতই অনেক বোশ সুদৃঢ় হওয়ার অবকাশ থাকে । 
(খ) কলকারখানায় কাজ করার পারশ্রীমক টাকা পয়সায় দেওয়া হয় বলিয়। 
পাঁরবারস্থ প্রত্যেক উপার্জনকারী ব্যান্ত যার যার আয় সম্পর্কে সচেতন হইয়। উঠে 
এবং ক্রমশঃ নানা কাজকর্মে এবং আচার-আচরণে ব্যন্তি-স্কাতন্্রা প্রকাশ পাইতে থাকে । 
যৌথ পাঁরবারের 'ভাত্তি গ্কভাবতই ধারে ধীরে হীনবল হইয়া পড়ে । পক্ষান্তরে, কীষ- 
ভীত্তক পারবারে একই সূত্র হইতে পারিবারের আয় সংগৃহীত হয় ; কাহারও পৃথক 
রোজগার বলিয়া কিছু থাকে না। এই অবস্থায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্্য গাঁড়য়া উঠিবার 
অবকাশ নাই বলিলেই চলে । (গ) শিল্পায়নের ফলে কর্ম সংস্থানের সুযোগ-সুবিধা 
সম্গ্রাসারত হয় এবং মেয়েদের উপযোগী কাজ পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয় । 
সুতরাং আর্থক বিষয়ে পুরুষের উপর মেয়েদের নির্ভরশীলত৷ অনেকাংশে হ্রাস পায় । 
আমরা পূর্বেই আলোচন৷ কাঁরয়াছি যে, কাঁষ-ভাঁত্তক গ্রাম-সমাজ্ে মেয়েদের আর্থিক 
ব্বয়ন্তরতা অর্জন করা সম্ভবপর নয় বলিয়৷ পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় তাহাদের 
প্রতিপত্তি এবং মর্যাদা অত্যন্ত সীমিত। 
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দ্বিতাঁয়তঃ, পরিবারের উপর নগরায়নের প্রভাবও অনুর্প গুরুরপূর্ণ। বাভন্ন 
দিক হইতে এই বিষয়টি [বিশ্লেষণ কর! যায়। (ক) নগর-সমাজে বাসম্থানের 
অকুলান হওয়ায় অধিক সংখ্যক লোকের একন্র বসবাস কর! প্রায় অসম্ভব । 
সুতরাং অন্য সব দিকে একান্নবর্তী পাঁরবারের পাঁরবেশ অনুকূল হইলেও কেবল 
পর্যাপ্ত স্থানাভাবে ইহাকে টিকাইয়। রাখা সন্তব হয় না। (খে) নগর-সমাজে অল্প 
পারসর স্থানে অধিকসংখ্যক লোক সমবেত হওয়ার ফলে বিনোদন, জনস্কাচ্ছ্য 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে সর্বজনীন 'ভীত্ততে ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে 
এবং করা সম্ভবপর হয়। কাজেই নগর-পঁরিবারের কাজকর্মের পারিধিও গ্বভাবতই 
সঙ্কংচিত হইয়া পড়ে। (গ) নগর-পাঁরবারের পুরুষ সদস্যদের কর্মব্পদেশে দিনের 
আঁধকাংশ সময় বাড়ীর বাহিরে কাটাইতে হয় । যে-সব ক্ষেত্রে মাঁহলারাও 
বাহিরে কাজ করেন তাহাদেরও দিনের আধিকাংশ সময় বাড়ীর বাহিরে থাকিতে 
হয়। এই অবস্থায় শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার দায়ত্ব পারবারকে বাধ্য হইয়৷ বাহিরে 
অন্যের উপর অর্পণ কাঁরতে হয় ৷ (ঘে) নগর-সমাজে নেব্যান্তক এবং অজ্ঞাত থাকিয়। 
জীবন-যাপন কর! সম্ভব বলিয়া সমাজস্থ লোকদের পক্ষে প্রচলিত সামাজিক 1বাঁধ- 
নিষেধ লঙ্ঘন করা অপেক্ষাকৃত সহজ । সুতরাং ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, 
পরিবারস্থ লোকজন প্রচালত রীতি-নীতি প্রয়োজনানুষায়ী পরিবর্তন বা বর্জন 
করিতে সাহসী হয় । ইহার ফলে পারিবারিক আচার-আচরণে এবং পারস্পারক 
সম্পর্কে নানারকম পাঁরবর্তন ঘটিয়া থাকে । 

তৃতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক আদর্শ সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে সাম্যের আদর্শ সমাজের 
সর্ব স্তরে কিছু-না-কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । পরিবারও এই প্রভাব হইতে 
মুন্ত থাকিতে পারে না! ববাভন্ন পারিবারিক সম্পর্কে সামা-নীতির প্রভাব সুস্পষ্ট । 
যেমন, গ্বামী-প্রীর সম্পর্ক ব পিতা-পুন্রের সম্পর্ক । পূর্বে গ্কামী বা পিত৷ পারিবারিক 
বিষয়ে যে আধিপত্য বা কর্তৃত্ব ভোগ কাঁরতেন, তাহা সব সমাজেই অনেক 
হাস পাইয়াছে। অনেক কারণে এই পারবর্তন ঘটিয়াছে । ইহাদের মধ্যে গণতা স্ত্ুক 
ভাবধারার সম্প্রসারণ অন্যতম কারণ । 

চতুর্থতঃ, বিজ্ঞান-চর্চা এবং নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেবণার ফলে ধর্ম-সম্পর্কিত 
চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভাঙ্গতে পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে। পারবারিক ক্ষেত্রেও এই 
পাঁরবর্তনের প্রাতফলন দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, পূর্বে প্রায় সব সমাজেই 
জন্ম-নিয়ন্ত্রণ অ-ধর্মীয় কাজ বলিয়৷ বিবোচত হইত। কিন্তু ধীরে ধারে এই 
মনোভাব পরিবার্ত হইতেছে এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পাঁরবারক আদর্শ হিসাবে 
স্বীকৃতি. পাইতেছে। 

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যাঁদও উপরের অনুচ্ছেদগগুলিতে 
পারিবারিক কাঠামো ও কার্যাবলীর পরিবর্তনের কারণ হিসাবে কয়েকটি বিষয়ের 
উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু এই কারণগুলি পর্যাপ্ত নহে এবং সব ক্ষেরে প্রযোজ্য 
না-ও হইতে পারে । উপরে বার্ণত কারণ ছাড়াও অন্যান্য নানাপ্রকার কারণে 
পারবারের গঠনে ও কার্যাবলীতে পাঁরবর্তন হইতে পারে । কাজেই পারবার- 
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পাঁরবর্তনের কোন সাধারণ তত্তের (17601 ০1 187711% ০1181086) অবতারণা 
কর। সম্ভব নহে। 


শিল্প-ভিত্তিক নগর-সমাচিজে আধুনিক পরিবার 

কি কি কাবণে পাবিবারে পরিবর্তন থটে বা ঘটিতে পারে অথবা কোন্‌ কারণ 
বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন্‌ কারণ কম গুরুত্বপূর্ণ এই সব বিষয়ে মতভেদের 
অবকাশ থাকিতে পারে । কিন্তু কাল প্রবাহে পরিবারেব যে পারধর্তন ঘটিষাছে এবং 
পাঁরবর্তনের গাঁত অব্যাহত আছে, ইহা অনস্বীকার্য । আমরা এই পারবর্তনকে দুইটি 
ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা কারতে পার । প্রথমটি হইল পাবিবারিক কাঠামো- 
সম্পার্কত পাঁরব্ন এবং দ্বিতীয়টি হইল পাঁরবারের কাজকর্ম-সম্পার্কত পরিবর্তন । 

কয়েকটি উল্লেখযোগা কাঠামো-সম্পর্কিত পরিবর্তন নিম্নে বিবৃত করা হইল । 
প্রথমতঃ, যৌথপরিবারপ্রথা ভাঙ্গিয়া গিয়া ইহার ম্ছলে দম্পাঁত-কেব্দ্রিক 
পারবার প্রাতষিত হইবার দিকে ঝেশক দেখা যাইতেছে । যাঁদও 
নগর-সমাজে এই প্রবণতা বোশ পাঁরলক্ষিত হয়, কিন্তু গ্রাম-সমাজেও অনুবৃপ 
পরিব্তনের সূচনা দেখা যাইতেছে । ইহা বাঁললে হয়ত অত্যুন্ত হইবে না যে, 
ভাবষ্যং পাঁরবাঁরক কাঠামো দম্পাতি-কৌন্দ্রক হইবে । দ্বিতীয়তঃ, পরিবারের 
সন্তান-সম্ভততির সংখ্যাও ক্রমশঃ হাস পাইতেছে, বিশেষ করিয়া নগর-পরিবারে । 
পূর্বে স্বেচ্ছাকৃতভাবে পরিবার বড় রাখিবার চেষ্টা করা হইত। বর্তমানে স্বেচ্ছা- 
কৃতভাবে পাঁরবার সীমিত রাখিবার চেষ্টা করা হয়। তৃতীয়তঃ, পুরুষের 
উপর আর্ক নিভবশীলতা হাস পাওয়ায় মেয়েদের প্রাতপান্ত এবং 
মধাদা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইযাছে। চতুর্থতঃ, পারিবারিক সম্পর্কেও উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ কাঁরয়া স্বামী-প্লীর সম্পর্কে এবং পিতামাতার 
সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্কে। পূর্বে পারবারের এঁক্য ও সংহতি রক্ষা করার খাতিরে 
পরিবারস্থ লোকজন বয়োজোষ্ঠ পুরুষের আদেশ শিরোধার্য করিয়া চলিত । অগ্রজ- 
অনুজের পারস্পারক সম্পর্কে ইহা প্রাতফলিত হইত। গ্বামী-স্্রীর সম্পর্কেও 
এই ধারা লক্ষ্য কর৷ যাইত। কিন্তু বর্তমান কালে স্নানাবিধ পারিবারিক সম্পর্ক 
সমতার নীতির উপর প্রাতষ্ঠিত। পারবারিক বিষয়ে প্রত্যেকেরই কিছু বলার 
থাকিতে পারে এই নীতি মোটামুটিভাবে সবজনদ্বীকৃত। পাবিবারচ্ছ সন্তানদের 
সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটা উীন্ত করা হইত যে, 011110167 ৪16 1০ 05 9661 
৪190 7)0% 16810, বর্তমান কালের পারিবারক সম্পর্ক লক্ষ্য কারলে দেখ৷ 
যাইবে, এই মনোভাবের দ্ুত পাঁরবর্তন হইতেছে । আবার বিবাহিত কন্যার প্রাত 
বয়েজ্যেষ্ঠদের উপদেশ হইল £ 

সা ভাষা যা পাতপ্রাণ। 
সা ভারা য। প্রজাবাত । 
মনোবাক্‌ কর্মাভঃ শুদ্ধ। 
পত্যাদেশানুবর্নী॥ (ব্যাস-সংহত। ) 
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অর্থাং বিবাহত। কন্যাকে যে-সকল উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে দুইটি 
উপদেশ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দিক হইতে প্রাসাঙ্গক । বলা হয়, যে- 
নারী পাঁত-গত প্রাণা এবং পাঁত যাহা আদেশ করেন যিনি সর্বদা তাহা মানির়। 
চলেন, 'তানই প্রকৃত ভার্ধা। কিন্তু আধুনিক পাঁরবারে গ্বামী-স্্রীর সম্পক 
অনেকটা বন্ধুত্বের সম্পর্কের মত । পাঁরবারক বিষয়ে আলাপ আলোচনা এবং 
মতামত বানিময় কাঁরয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার রাঁতিই উত্তরোত্তর জনপ্রয় হয়৷ 
উঠিতেছে । আধুনিক পাঁরবারে স্ত্রীকে “পত্যাদেশানুবর্তিনী বলিয়া বর্ণনা কারিলে 
প্রকৃত "চত্রটি তুলিয়া ধরা হয় বলিয়া মনে হয় ন৷। পণ্চমতঃ, আধুনিক পাঁরবারে 
স্থাঁয়ত্বের অভাব পাঁরলাক্ষত হয়। 'শপ্পোল্ত দেশগুলিতে এবং ভারতবর্ষে 
নগরাণ্চলে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার যে দুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইতে 
উািখিত পাঁরবর্তনের গতি সুস্পষ্টভাবে ধরা যায়।| 

পাঁরবারের কাজকর্ম-সম্পাঁকত পাঁরবর্তন যাহা ঘটিয়াছে তাহা নিম্নে বিবৃত 
করা হইল । প্রথমতঃ, পাঁরবারের চিরাচারতি €(091619741) কাজকমের 
গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পাইয়াছে। আধুনিক পাঁরবারের কোন 
উৎপাদনকর কাধ নাই বঁলিলেই চলে। পাঁরবারস্থ লোকেরা একত্র খাওয়া- 
পর৷ ছাড়। অন্য কোন অর্থনৌতক কাজ পাঁরবার হিসাবে একত্র করেন না। 
উপার্জনকারী ব্যান্তগণ বাহিরে যে যাহা আয় করেন, তাহাই সংসারে খাওয়া- 
পরায় ব্যয় হয়। সেইজন্য আধুঁনক পাঁরবার সম্পর্কে বলা হয় যে, ইহ। 
[010901100101)-1111 না থাকিয়া বর্তমানে কেবল ০011987711)0101)-01)11এ 
পরিণত হইয়াছে । "দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক পরিবার শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজকর্মও করে 
ন।|। কারণ, সময়ের অভাবে পিতা-মাতা সন্তানেক্ন শিক্ষার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে 
কোন কিছু করার অবকাশ পান না। তাহা ছাড়া, আধুনিক বুগের সঙ্গে তাল 
রাখিয়া কালোপযোগী শিক্ষা প্রদান কারতে আধকাংশ 'পিতামাত।ই অসমর্থ। 
সুতরাং তাহারা নার্সারী, কিগারগার্টেন, প্রাইমারী স্কুল প্রভৃতি 'শিক্ষায়তনে 
শিক্ষণ-প্রাপ্ত 'শাক্ষিকার তত্বাবধানে ছেলে-মেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সমীচীন 
মনে করেন। তৃতীয়তঃ, আধুনিক পাঁরবার নিরাপত্তামূলক (19915011৩60 
কাজকর্সও বিশেষ করে না। যেমন, চিকিংসা। ইহার একটি কারণ হইল 
জনবল এবং সময়ের অভাব । অপর কারণ, হাসপাতাল ব৷ নাসিং হোমে 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সু-চিকিৎসার সম্ভাবনা । আবার সামাজক নিরাপত্তার 
(8০০18] 56০81169 ) ব্যবস্থা করা আধুনিক রাষ্টের কতব্য বাঁলয়৷ বিবোচত 
হওয়ায় এই ক্ষেত্রেও পরিবারের ভূমিকা গৌণ হইয়া পাঁড়য়াছে। চতুর্থতঃ, 
বর্তমান কালে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিভিন্ন বয়সোপযোগী বিনোদনের ব্যবস্থা! 
থাকায় অবসর-যাপনের ক্ষেত্রে পরিবারের কোন সান্রয় ভুমিকা থাকে না। 
উপরো্ত অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম ছাড়া আরও নানারকম কম গুরুত্বপূর্ণ 
এীতহ্যগত কাজ আধুনিক গাঁরবার করে না। যেমন, কাপড়-চোপড় কাচা, 


1 ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিততাবে আলোচনা করা হুইয়াছে। 
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সুগ্ধাদূু ও শোৌখীন আহার্য বস্তু প্রস্তুত করা, সাধারণ জামা-কাপড় সেলাই করা 
প্রভূত কাজ গৃহস্থালী কাজকর্মের অন্ততুস্ত বাঁলয়া বিবেচিত হইতেছে না। 
গৃহের বাহিরে বিভিন্ন সংস্থার উপর পরিবার ব্লমশঃ নিভ'রশীল হইয়া পাঁড়তেছে । 
আধুনিক পাঁরবারের কাজকর্ম উত্তরোত্তর সঙ্কুচিত হওযার বিষয় আলোচনা 
করিয়া ম্যাক আইভার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছেন যে, বর্তমান কালে 
বাভন্ন ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ (596০1811৭80101) ) প্রাধান্য পাইলেও পাঁরবারকে 
তিনটি প্রয়োজনীয় দাষত্ব পালন কারতেই হইবে এবং অন্য কোন সংস্থার 
পক্ষে এই তিনটি দায়িত্ব গ্রহণ কর! সম্ভবপর নহে । সন্তানের জন্মদান এবং 
তাহাকে প্রাতপালন করা পরিবারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এই দায়িত্ব 
অন্য কোন সংস্থার (889100% ) পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, 
ববাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইযা পাঁরবার গঠন কাঁরলেই বিবাহিত দম্পাঁতর পক্ষে 
সমাজের দাঁব উপেক্ষা না কারয এবং সমাজানুমোদিত পন্থায যৌন বাসনা 
চরিতার্থ করা সম্ভব হয়। তৃতীয়তঃ, পাঁরবার গঠন করিলে মানুষের পক্ষে প্লেহ, 
ভালবাস প্রভাতি বাভন্ন অনুভূতি-বিজড়ত বাসস্থান (10176) রচনা করা 
সন্ভব। মানুষের গ্ভাব এমন যে, সে কেবল আশ্রয় পাইলেই সম্ভৃষ্ট হয় 
ন।। সে 'নাবড় ঘ্লেহ-ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয৷ বসবাস কারতে চায । 
একমাগ্র পাবিবাঁবক সন্বন্ধাদতে তাহার আকাঙ্কা চবিতার্থ হইতে পারে । 
উপরস্তু, প্লেহ, ভালবাসা এবং নিরাপত্তা-বোধের অভাবে শিশুর গ্কাভাঁবক বিকাশ 
ব্যাহত হয । সেইজন্য আধুনক মনোবিদগণের মতে, শিশুর শারীরক এবং 
মানাঁসক বিক।শের জন্য পরিবারের অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা হইতে পারে না। 


আধুনিক ভারতীয় পরিবার 


ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষি-প্রধান দেশ । সুতরাং সার পৃথিবীতে কাষ-ভিত্তিক 
গ্রাম-সমাজে যে ধরনের পাঁরবার ছিল এবং এখনও কোন কোন সমাজে আছে, 
ভারতবর্ষে আবহমান কাল হইতে সেইপ্রকার পাঁরবার প্রচলিত আছে । বহিরাকৃতির 
দিক 'দিয়। ইহাকে যৌথ বা একান্নবর্তা পারবার বলা হয়। কাজকর্মের দিক 
দয়া ইহাকে মোটামুটি দ্বযংসম্পূর্ণ ক্ষুদ্রাকার সম্প্রদায় বল! যাষ। কারণ, 
খাওয়া-পরা, সেবা শুশৃষা, শিক্ষা, অবসর-যাপন প্রভাতির ব্যবস্থা করা ইহার 
কার্যাবলীর অন্তর্গত । 

অন্যান্য সমাজের ন্যায় ভারতীয় সমাজেও শিপ্পায়ন ও নগরায়নের প্রভাবে 
একান্নবতাঁ পাঁরবারে ভাঙন ধাঁরতে আরপ্ত কারয়াছে। নগরাণ্লে এই পাঁরবর্তনের 
লক্ষণ সুস্পষ্ট । তবে এই পরিবর্তন কতটুকু ব্যাপক ইহা সঠিক বলা, এমন 
কি অনুমান করাও, কঠিন। কারণ, আজ পর্যস্ত বিস্তুত পাঁরাধর মধ্যে 
নির্ভরযোগ্য কোন সমীক্ষা করা হয় নাই। সেইজন্য সমাজতাত্বক আলোচনায় 
নানারকম পরম্পরাবরোধী মত প্রকাশত হইতে দেখ যায়। যেমন, গুড্‌ 
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তাহার পুস্তকে 1 মন্তব্য করিয়াছেন, “......16 15 2006 50101151706, (151, 
0080 501৬5$5 ০৬৩] 105 795 ৫60805 5170 1102 9 109101115 
০1 11019) 91211159 116 11) 170101621 1005610105...... ,১* আবার 
কাপ (1. 11112] 8500) তাহার [71700 01016, চ:০0101019 
[0০%6101076170 8110 15001001910 [১1910101118 10 11018 নামক পুস্তকে 
ভারতবর্ষে পারিবারিক গঠন সম্পর্কে লিখিতে গিয়া বলেন : “৮15 01001 
০০116৬০৫ 072 00৩ 101])061 01 10111 01011195 11 16181101) 100 
1701016281 1917)11195 15 ৫6০11701100 25106019119 01001 01)9 1110901 
০6 010910159010917, 170৬5৬51, 9110], 11101060 0202 25 ৪16 2৬8118016 
01) [1115 5710)500 56610) 10 1610005 11015 06116 17005, 10 195 
0661) 00010 11020 10106 1011) 9100119  911006015 15 1901 
৫1917)9619111) 110 10721 (17616 216 21171051975 111210% 10117 
(91701116510 162] 21585 985 11) 1012] 81585.+2 এই ধরনের 
পরস্পরাবরোধী মতের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আনা সন্তবপর নহে। আসল 
কথা হইল, ভারতবর্য বিরাট জনবহুল দেশ। আয়তনে ইহা উপমহাদেশ 
সদৃশ । এখানে বাচত্ত বর্ণ এবং বাঁভন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের বাস। অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের দিক হইতেও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য সুবাদত । এই 
অবস্থায় কোন সঙ্কীর্ণ অণ্চলে সমীক্ষা চালাইলে যে তথ্য সংগৃহীত হইবে তাহাতে 
সেই অগ্চলের রূপটি প্রাতফালিত হইলেও সমগ্র দেশের প্রকৃত রূপটি প্রাতফালিত না-ও 
হইতে পারে । কাজেই ভারতবর্ষে পারবার সম্পর্কে বর্ণ, ধর্ম, বৃত্ত, অঞ্চল (৪1017) 
এবং গ্রাম-সমাজ ও নগর-সমাজকে ভভান্ত করিয়া পৃথক পৃথক সমীক্ষা ন। 
চালাইলে বর্তমান ভারতবর্ষে একান্নবতাঁ পরিবারের প্রকৃত অবস্থ। জান। সম্ভব নহে । 

তবে ইহা অনম্কীকার্য যে, একান্নবতাঁ পারবারের 'ভীন্ত ক্রমশঃ দুবল হইয়া 
পাঁড়তেছে। শিস্প-ভাত্তক নগর-সমাজে আধুনিক পাঁরবার সম্পর্কে আলোচনা 
কারবার সময় যৌথপারিবার প্রথা ভাঙিয়া যাওয়ার অনেকগুলি কারণ বিশ্লেষণ 
কর হইয়াছিল। ভারতবর্ষে এই সব কয়টি কারণই প্রযোজ্য । তাহা ছাড়া, 
এই দেশের পাঁরপ্রেক্ষিতে আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা কর! প্রয়েজন ৷ 
প্রথমতঃ, বর্তমান কালে পিত৷ বা অন্য কোন বয়োজ্যেষ্ঠ বান্তর আদেশ ব৷ 
নির্দেশ বিনা দ্বিধায় বা বিন৷ তর্কে গ্রহণ করার মত মনোভাব অনুজদের মধ্যে দেখা 
যায় না। সমাজ যত বোঁশ জটিল হইবে, এই মনোভাব তত বেশি শান্তশালী 
হইবে । যেমন, দেশে প্রযুস্ত বিদ্যার সম্প্রসারণ ঘটিলে এবং দৈনান্দিন জীবনে 
বৈজ্ঞানক সাজসরঞ্জামের প্রচলন বৃদ্ধি পাইলে, অনেক পারিবারিক সিদ্ধান্ত 


1. ড/1111810 5. 000৫৩ :705 17289170115, 2886 50. 

2, ঢ€, ড/11]181) 900 2 71190 (0010015, 2001901010 196৬610190151)1 870 
[70200100106 £121010108 10 110019, 48518 70011517108 
চুর 0055. 1963. ৮৪৪৩ 28. 
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গ্রহণ কারতে ক।রিগঁি জ্ঞান এবং আঁউজ্ঞতার প্রয়োজন হইবে । এই অবস্থায় 
বয়োজ্যেষ্ঠ বান্ত আদেশ বা নির্দেশ করিয়াছেন বাঁলয়াই তাহা শিরোধার্য কারতে 
হইবে, এই যুন্ত অর্থহীন হইয়৷ দীড়ায়। "দ্বিতীয়তঃ, দেশে যাতায়াতের সুযোগ 
সুবিধ। উত্তরোত্তর বাঁদ্ধ পাইতেছে; রাস্তাঘাটের সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে এবং 
ভাঁনষ্যতে আরও ঘটিবে। ইহার ফলে ভৌগোপিক মচলত। এবং সাম।জিক 
সচপত৷ উভয়ই যুগপৎ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্রমশঃ ইহা বৃদ্ধি পাইবে। 
সুতরাং একাল্বর্তা পাঁরবারের সংহতি দুর্বল হইবে, ইহা দ্ব।ভাবিক? তৃতীযতঃ, 
রাষ্তরীয্ উদ্যোগে সামাজক নিরাপত্তার ব্যবস্থা যত বিস্তৃতি লাভ কাঁরবে, নিরাপত্তামূলক 
ব্যবস্থাদির জন্য একান্নবতাঁ পাঁরবারের উপর নিভরশীলতা তত হাস পাইবে । 

উপরোন্ত আলোচনার পরিপ্রোক্ষিতে ইহা অনুমান করা অমূলক হইবে না 
যে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে একান্নবতাঁ পাঁরবারের তুলনায় দম্পীত-কোন্দ্িক পারবার 
প্রাধান্য পাইবে । তবে পারবীত্তকাপে (00৪80510101) 79119) দম্পাঁতি- 
কৌব্দ্িক পাঁববারেও একান্নবর্তা পাঁরবারের নানা বোঁশষ্ট্য জড়িত থাকা বাঁচত্র 
নহে । কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ধরা যাক, কোন একান্নবর্তাঁ 
পাঁরবারতুন্ত চার ভাইয়ের মধ্যে দুই ভাই গ্রামের বাড়ীতে থাকিয়া চাষ"আবাদ 
এবং জাঁমিজন। দেখাশুনা করেন । বাকি দুই ভাই একই সহরে আ'পিসে কাজ- 
কর্ম করেন এবং পৃথগন্ন থকেন। তাহারা বিবাহ বা সামাজিক অনুষ্ঠানে 
দেশের বাড়ীতে যান এবং সেখানে একান্নবতাঁ পবিবারভুন্ত হইয়াই বাস কবেন। 
অনেক সময় দেশের বাড়ীতে বিগ্রহ পূজ। বা এই জাতীয় অন্য কোন উদ্দেশ্যে 
মাসিক তাহাদের দেয় টাকা মান অর্ডার করিয়া পাঠান । এই উদাহরণে 
সহরের দুই ভাই দম্পাঁতি-কৌন্দ্রফফ পাঁরবার প্রতিষ্ঠা কারলেও একান্নবর্তাঁ পাঁরবারের 
সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বাচ্ছিন করেন নাই। আবার সহরে যাহার 
একন্নবতাঁ পাঁরবারভুন্ত হইয়। বাস করেন, তাহাদের জীবন-যাপনে নানাপ্রকার 
দম্পাতি-কৌন্দ্রক পাঁরবারের বোঁশষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, প্রত্যেক 
ভাইয়ের প্রদত্ত অর্থ একত্র কাঁরয়৷ দুই বেলার খাওয়া, দুই বেলার জলখাবার, 
বাড়ী ভাড়া, ইলেকৃট্্রক খরচ, ঝি-চাকরের মাহিন৷ প্রভীতি বাবদ ব্যয় সঙ্কুলান 
কর হয়। কিন্তু প্রত্যেক ভাইকে যার যার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী এবং নিজের 
পোষাকপারচ্ছদ, পড়াশুনা, আমোদ প্রমোদ প্রভাত বাবদ ব্যয় পৃথকভাবে 
বহন কারতে হয়। এমন কি, কোন ভাইয়ের আতাঁথ আসলে আতিথ্যদান 
বাবদ ব্যয় পৃথকভাবে করিতে হয়। চিকিংসাদ সংক্রান্ত ব্যয়ও প্রত্যেকের 
আলাদা । আজকাল নগর-সমাজে এইপ্রকার পারবারের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য 
নহে । এইভাবে একান্নবর্তা পাঁরবার দম্পাঁত-কেন্দ্রিক পাঁরবারে পাঁরবতিত 
হইবার সময় আরও নানারকম বৈচিত্র্য দেখা যাইতে পারে । 


পরিবাঢ্রের ভবিষৎ 
বিগত এক শতাব্দীতে শিল্পায়নের ফলে সমাজ-জীবনে সুদূরপ্রসারী পারিবর্তন 


বিবাহ ও পাঁরবার” | 205 


ঘটিয়াছে এবং এখনও এই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত আছে । পাঁরবারও এই 
পাঁরবর্তনের প্রভাব হইতে মুন্ত থাকিতে পারে নাই। আকৃতি, প্রকাতি এবং 
কাজকর্মের দিক হইতে পাঁরবারে যে ব্যাপক পারবর্তন ঘটিয়াছে তাহা আমরা 
লক্ষ করিয়াছি । বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা, শিস্পায়ন এবং নগর/য়ন এত দ্রুত 
হারে প্রসার লাভ কাঁরতেছে যে, অদূর ভাঁবষাতে পাঁরবারে অভাবনীয় পাঁরবর্তন 
ঘর্টিবে বাঁলয়া অনেকে অনুমান করেন। পাঁরবার বলিয়া আদৌ কিছু থাকিবে 
কিনা, এই সম্পর্কেও অনেকে সান্দহান। ফাঁডনেও লুন্ভ্বার্থ (55101719100 
17110009218) 1116 0010115 ৬/০110 11181050011761101) নামক পুস্তকে 
আশঙ্কা প্রকাশ কাঁরয়া বাঁলয়াছেন £ [175 00119 15 18921 0০ 7০010 ০1 
০01011566 €/010101)", অর্থাৎ পাঁরবাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবার মুখে । 
মনোবিদ উইলিয়াম উল্ফ- ড/11)191 ১/০911) মন্তব্য কারয়াছেন £ “05 
[2170119 19 0690 65061911001 (01)6 1151 9921 01 (৮/০ 01 01)110 121১110, 
[0115 ৮111 ০৩10 ০0019 10100101, অর্থাৎ শিশু লালন-পালন করার জন্য 
প্রথম দু'এক বৎসর ছাড়।া পাঁরবারের আর কোন প্রয়োজন থাকবে না । আলাভিন 
টফলার (4১1৮1 00191) তাহার ১৯৭০ সালের সবাধিক 'বক্লীত পুস্তক 51816 
91।0০-এ একটি অধ্যায়ের নামকরণ কারয়াছেন, [170 171800001৩৫ 15810119, 
এই অধ্যায়ে আঅধি-শপ্পায়নের (0991-1110050191151) যুগে পাঁরবারের সম্ভাব্য 
রূপ ক হইতে পারে এই সম্পর্কে নান৷ প্রকারের কপ্পনাপ্রসূত ছবি তুলিয়া ধর৷ 
হইয়াছে । তাহার মধ্যে একটি হইল প্রয়োজনানুযায়ী ছণটাই কর! (80158191110) 
পারবারের ছবি । হহা বর্ণনা করিতে গিয়। টফলার লাখিতেছেন £ *]1,085018- 
11511) 09179717060 17705565 01 9/0115619 1০280 9100 ৪9015 00 177)096 
০টি 1176 19170 1 0015010 ০01 1969, 8100 (0 110৬০ 82211) ড/1)611661 
10909655279, 11011005 1175  €%0০17060 1917011% 51800211% 51)60 115 
ও%:5899 ড/০1811 8100 0176 5০-০৪1150 +000015817 1911011% €17)67860---8. 
811107694 0০৮), 0০0112016 1019)115 01016 00185150119 01915 01 198161)14 
2110 2 9108]] 560 01010110161), 01015 106৬ 91916 [91))19%, [91 77916 
[1000112 11021 1115 02010101701 2%0911060 12170119, 06০291776 (1) 
510210910 17)09061] 11 911 (116 11701911191] 00811811165 51991- 
11010511191)90) 1)0৬/০৬০1, (1)9 1760 5125৩ 016 ০০০-(০০1)1010951081 
৫6৬61010006, 19001709 651) 101516]7 11709011105, 11005 ৩ 108 
65060 17981) 2110116 015 760115 ০1 0116 1000165 10 0211 016 
501620711101115 10190585 £, 9061) 10111)91 05 16102110118 01911016539, 
০000106 005 81011 ৫০৬0 ০ 103 17805 51010618091 60101901)61)0105, 
৪. 0081) 2190 ৪ ড/০7021951. অর্থাৎ শিল্পায়ন সমাজকে এত বেশি বেগবান্‌ 
এবং এবং চাঁলফু কাঁরয়া৷ তোলে যে, লোকজনের ভৌগোলিক সচলতা বাঁদ্ধ পাওয়া পাওয়া আনবার্ধ 
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হইয়া উঠে। স্বভাবতই বৃহদায়তন পাঁরবার এইর্প সচলতার পথে অন্তরায় । 
সুতরাং যৌথ পরিবার ভাঙিয়া গিয়। দম্পাঁত-কৌন্দ্রক পরিবারে পাঁরণত হয় । 
যৌথ পাঁরবারের তুলনায় দম্পাত-কোন্দ্রিক পরিবারের সচলত৷ অপেক্ষাকৃত বোশ 
হওয়ায় সব শিস্পোল্রত দেশে ইহাই সবজনীনভাবে প্রচালত হয় । কিন্তু আগামী 
দিনের আধি-ীশপ্পায়নের যুগে সমাজ-জীবন আরও বোঁশ বেগবান এবং চলিষুঃ 
হইবে। স্বভাবতই আরও দত হারে সচলতা বৃদ্ধি পাওয়৷ প্রয়োজন হইয়া 
পাঁড়বে। সুতরাং আঁধ-শিস্পায়নের দাঁব মিটাইতে গিয়। বহুলোক পাঁরবারকে 
আরও ছাটাই কাঁরতে উদ্যোগী হইবে । ইহার ফলে দম্পাতি-কেন্দ্রিক পাঁরবার 
সন্তান-সন্ততাবহীন দম্পতি-সবস্ক পারবারে পরিণত হইবে । বিখ্যাত নৃতত্বীবদ 
মার্গারেট মিডও (18715815. 716৪0 ) এইরূপ সপ্ভতাবনার উল্লেখ করিয়া 
বাঁলয়াছেন যে, পাঁরবারের গাঁত-প্রকৃতি বিশ্লেষণ কাঁরলে মনে হয় অদূর 
ভবিষ্যতে পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব অপেক্ষাকৃত অণ্প পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে 
এবং এইসব পাঁরবারের প্রধান কাজই হইবে সম্তান-প্রজনন এবং সম্তান- 
প্রতিপালন (08161101)09090 ৬০10 ৮০ 11711050 (০ 2 31081161 
10010061০06 91011165 ৬/1)055  071001791 01000109105 ৬০৪1 1706 
০1111016211018”) । বাকি সব লোকজন সন্তানোৎপাদন এবং সন্তান-প্রতিপালনের 
দায়িত্ব হইতে মুস্ত থাকিয়। জীবন-যাপন কাঁরবেন (065 10 101706101 001 
006 9151 01106 110 1015101--75 10011071815.) | 

আবার অনেকের মতে, আগামী দিনে পাঁরবারের দ্বর্ণ-যুগ আসতেছে । 
44120002709 1000 [1011019665  0110181119 01) 20 20600101091] 02515, 
07৩ 16000101011 06 99010017810 10165950165, 210 1109 ৮০101018919 
06911175217 16211176০01, ০101101617 ৮৮০০] 21)10981 11) 0119 10105 
0 [0 1910৬105 6)5 9০7065 ০170901017) 01 21) 610001115 
8111119.৮1 অর্থাৎ নর-নারীর পরস্পরের প্রাত অনুরাগ এবং ভালবাসার 
1ভাত্ততেই আগামী দিনের পাঁরবার গাঁড়য়া উঠিবে। ফলিত বিজ্ঞানের ব্যাপক 
প্রয়োগের ফলে কাঁষজাত এবং শিপ্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন এত বোশ বৃদ্ধি 
পাইবে ষে, পরিবারিক অসচ্ছলত। অতীতের বস্তুতে পাঁরণত হইবে । তাহা 
ছাড়া, জনম্ম-নিয়ন্রণের বিবিধ কলা-কৌশল লোকের আয়স্তাধীন হওয়াতে কেবল 
মান্ত ইচ্ছা থাকলেই দম্পাতকে সম্তানোৎপাদন এবং সন্তান-প্রাতপালন কাঁরতে 
হইবে । উপরম্তু, বিজ্ঞানের দৌলতে লোকের অবসর বৃদ্ধি পাইবে এবং পারবারস্থ 
লোকজন একত্র থাকিয়৷ নানাপ্রকার যৌথ কাজকর্মে জড়িত থাকিতে পারিবে । 
সুস্থ, সুন্দর এবং সুখী দাম্পত্য-জীবন যাপনের আর কি ভাল পরিবেশ হইতে পারে ? 

কিছুসংখ্যক মনোবিদ বলেন যে, ভাঁবয্যতের জটিল, ঝঞ্চা-সঞ্কুল জীবনে মানুষ 
বাধ্য হইয়া সুখ ও শাঁস্ত পাইবার প্রত্যাশায় পারবারের প্রাত আঁধকতর আকৃষ্ট 


1. £00515010 8170 8৪051: 90০0160স5 01881015801091) 800 0০96181102 
68855 176-177. 
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হইবে। তাহাদের মতে, সমাজ-জীবনের জটিলতা যত বোশ বাদ্ধ পাইবে, 
পািবারের প্রতি মানুষের আকর্ষণও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা । 

ভবিষ্যতে পারিবাঁরক কাঠামো যে কি রূপ নিবে তাহা সঠিকভাবে অনুমান 
কর কঠিন। হাজার হাজার বংসরের আভব্যন্তির ভিতর দিয়া মানব-সমাজ 
আজ যে-পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে, তাহ অন্ততঃ পাচ শ* বা এক হাজার 
বৎসর পূর্বে অনুমান করা সম্ভব ছিল না। বর্তমানে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি 
বিদ্যা যেভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে অনুমান কারতে কষ্ট হয় না 
যে ভাবতে আভিব্যন্তর গাতি অনেক বোঁশ ত্বরাহ্থত হইবে । ইহাও নিঃসংশয়ে 
বল৷ যায় যে, এই আঁভব্যান্তর ফলে সমাজ-জীবনে নানারকম বৈচত্া এবং 
আঁভনবত্ব দেখা যাইবে । অতীতের মত, কোন বিশেষ সামাজিক ব৷ পারিবারিক 
সম্পর্ককে আনিবার্য বলিয়া মানিয়৷ লইতে হইবে না। অনেক রকম বিকপ্প 
ব্যবস্থা মানুষের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে বালিয়া মনে হয়। সে তাহার প্রয়োজন 
এবং অভিরুচি অনুযায়ী যে-কে।ন বিকষ্প ব্যবস্থা গ্রহণ কারতে পারিবে । এই 
বিষয়ে ভবিষ্যং অজ্ঞাত । সুতরাং কপ্পন৷ অবারিত । 
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৮। 


১০ ॥ 
১১ । 


৯৭ । 


সমাজতত্ব 


দশম পরিচচ্ছদ 


প্রাসঙ্গিক গ্রস্থ নিচর্দশিকা 


১৫90 1৮০1 2170 1886 : 
ঢ0110£5169 109৬19 : 


৯100519011৫ 1১৭1151 : 


2.3 80000]77016 £ 
৬/015169 210 09011019 : 
[79119 1, 0০011185901) : 


ড/1111710) /. 03০09০৫০ : 


4৯০ [51390517207 : 


অতুলচন্দ্র গুপ্ত £ 


9০90161. 1৮201011127) & 0০০, 70৫. 
হ.0170017. 1959. 01090161261. 
লঞাানা। 9০9০190, 11769 11900011101) 
0০.1০৮/ % 0100, 1961. 0119101615৬. 
১০০৩০-15  00681715901017 210৫ 
01061201020. /১119660 2851-৬/৩51 
[১1555 7১৮ 1,00- ] 


990919198% ঢা) 01015515109 
130909105. 10100017. )962. (10919167 2, 
[17000001178 909010195. চ61090110 
)3090105, 

১০9০1910959, 4৯111650 170801151)615 ০৮1, 
[0৫ 

20517810011, চ1910006-12911] ০1 
]11017 (1১112109) 100. 5৮/ 10911)1, 
1965. (০08106515 1, হ19) 111, 1৬, ৬, 
৬7], %. 

2115 ৬0100911118 ৬85 17019. 
501068172 8300105, [২092, & (০০, 


সমাজ ও বিবাহ । বেঙ্গল পাবলিশার্স । 
১৪, বঙ্ধিম চ্যাটার্জি স্দ্রট। কাঁলিকাত। । 


১৩৫৬৩ । 


ভারতবধষাঁয় বিবাহ নামক রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ৷ 


£৯1%11 10051 2 


[০ 1. 1908018 : 


চ0015 91001, 321002170 28061 3801 
19010101). 

11211185200 চ5817)719 17 11019, 
[10110 80101010, 00010 001৬6519109 
চ1655, 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 


বংশরক্ষা করার মত ভরণপোষণের ব্যবস্থ৷ করা সব সমাজেই অগ্রাধকার 
পাইয়া থাকে । এই বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থা ন৷ থাকলে সমাজের আস্তত্ব বিপন্ন 
হয়। এই ব্যবস্থার আকৃঁতি-প্রকৃতিতে পার্থক্য থকিতে পারে । কিন্তু প্রয়োজন, 
সম্বল এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ভরণপোষণের ব্যবস্থা সব সমাজেই আছে। 
কারণ, সমাজের আস্তত্ব রক্ষার জন্য ইহা অপারহাধ শর্ত । ভরণপোষণের 
ব্যবস্থ৷ কারতে হইলে সমাজস্থ লোকদের নানারকম উৎপাদনকর (01০9০11০) 
কাজকর্ম করিতে হয়। ফলমূল আহরণ এবং পশুশিকার হইতে আরম্ত করিয়া 
বৃহদায়তন কারখানায় খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন প্রত্তাত সব কিছুই উৎপাদনকর 
কাজকর্মের অন্তর্ভন্ত । একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, এইসব উৎপাদনকর 
কাজকর্মের মধ্যে শ্রমাবভাগ রাহয়াছে । যেমন, অনেক সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে 
কাজের ভাগ থাকে । সাধারণতঃ ভারী কাজ পুরুষরা করে এবং অপেক্ষাকৃত 
হালকা কাজ মেয়ের করে । অথব৷ গৃহস্থালীর ক।জ মেয়েদের এবং বাহিরের 
কাজ পুরুষদের, এইভাবেও স্ত্রী-পুরুষের কাজের ভাগ-বাটোয়ারা কর হঁয়। ইহ। 
ছাড়াও, শ্রমাবভাগে আরও বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়। যায় । সমাজস্থ লোকের৷ 
[বাঁভন্ন পেশায় বিভন্ত হইতে পারে । কেহ কামার, কেহ কুমোর, কেহ কৃষক, 
কেহ তাতী ইত্যাদ। আবার একই কাজে নানারকম ভাগ কারয়া বাভন্ন 
লোককে এক-একটি ভাগে নিয়োগ করা হয় । আধুনিক কল-কারখানার কাজে 
অনেক সৃন্ষম ভাগ নজরে পড়ে। অর্থনীতাবদগণ উৎপাদনের এই দিকটি 
লইয়া অনেকরকম আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করিয়াছেন । কিন্তু তাহাদের সব 
আলোচনার মুখ্য বিষয়বস্তু হইল, কি ভবে শ্রম বিভাগ প্রবর্তন করিলে 
উৎপাদনের হার বাঁদ্ধ পাইতে পারে তাহ। নির্ণয় করা । কিন্তু উৎপাদন-ক্ষেত্রে 
শ্রমাবভাগ সামাঁজক সম্পর্কেও নানাভাবে স্পর্শ করে এবং কোন কোন ক্ষেন্রে 
গভীরভাবে প্রভাবত করে। সুতরাং শ্রমবিভাগ সমাজতত্ববিদেরও বিবেচ্য 
বিষয় । এই পাঁরিচ্ছেদে সমাজতত্তের দিক হইতে শ্রমবিভাগের বিশ্লেষণ করা হইবে । 

ভরণপোধণের ব্যবস্থার সঙ্গে উৎপাদনকর কাজকর্ম ছাড়াও আরেকটি বিষয় 
সম্পৃক্ত রহিয়াছে । ইহা হইল সমাজের বণ্টন-ব্যবস্থা । উৎপাদনের উপায় এবং 
উৎপন্ন সামগ্রীসমূহ সমাজস্থ লোকদের মধ্যে কোন নিদিষ্ট নাতির ভিত্তিতে 
বণ্টিত না হইলে সমাজ-জীবনে কলহ এবং আতঙ্ক যুগপৎ বিরাজ করিবে। 
বণ্টন-নীতি সুনাঁদষ্ট এবং সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে বাদ-বিসম্বাদ লাগিয়। থাকারই 
কথ । যেখানে বাদ-বিসম্বাদ থাকে, সেখানে আতঙ্ক থাক ক্কাভাবক । কাহারও, 


14 


210 সমাজতত্ 


নিকট কোন সামগ্রী থাকিলে সে নিভয়ে এবং নিশ্চিন্ত মনে সেই সামগ্রী 
ভোগ কাঁরতে পারিবে না কেহ যাঁদ গৃহের বাহরে যাইতে ভয় পায় পাছে 
তাহার ঘর-বাড়ী অন্যের দ্বারা জবর-দখল হয়, তাহা হইলে এই প্রকার সমাজে 
খাদ্যাভাব এবং অসচ্ছলতা অবশ্যন্তাবী। এই পাঁরবেশে সুস্থ সমাজ-জীবন যাপন 
করা৷ অসন্তব। সেইজন্য সম্পান্ত এবং স্বত্বাধকার (0101961719 ) সম্পাঁকিত 
বাবস্থা সুনাঁদষ্ট এবং ন্যায়-নীতির উপর প্রাতিষিত হওয়া দরকার । এই 
পারচ্ছেদে দ্বত্বসম্পার্কত বিষয়েরও সমাজতা ত্বক বিশ্লেষণ কবা হইবে । 


শ্রমব্িভাগ 

আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রম-বিভাগ যে কত জটিল হইয়া পাঁড়য়াছে, 
তাহার সুস্পষ্ট আভাষ ন্‌ (191) উৎপাদন সম্পর্কে এডাম স্মিথের (4020 
917)10) ) বর্ণনায় পাওয়া যায় । ১৭৭৬ সালে "স্মিথ 'পিন-উৎপাদনের বর্ণন। 
দিতে গিয়া 'লাখিয়াছেন £ “0176 0721 01855 ০00 11)6 116 5 210011761 
50181017605 10; 2 00110 0015 10; 2 (09111) 10011)05 167 2 900) 
£11005 1 8 005 1070 101 1609117)6 [176 11680 ; 10 179100 (116 
10580 160011165 (0 ০01 (10165 01501110 09619110105 2 10 [001 11 
010 15 ৪ 70০০01181 01051)655 2 (0 ৬/1)1067 0106 01175 13 21101619912 11 15 
9৬০1) ৪. 11906 ৮ 1056] (০ 17016 01061) 11000 01)6 17091061 5 2110 11)6 117)- 
[700112100 00510655 ০1109210116 8 1011) 155 11) (1015 171211067, 011050 11000 
৪1১০ 6151)6561) ৫19611)0 01১61901019---.৮-” পিন্-উৎপাদন সম্পর্কে স্মিথ যে 
আঠারটি পৃথক পর্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহ!তে স্পষ্ট বুঝা যায় উৎপাদন এবং 
উৎপাদনদক্ষতার প্রাতই তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। সমাজতত্বের দিক হইতে অনেক 
প্রশ্ন মনে আসে যাহার উত্তর উপরোক্ত বর্ণনায় পাওয়া যায় না । এই বর্ণনায় পন্‌ তৈরীর 
কারখানায় নিযুন্ত কমাঁদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র একটি অংশের উপর আলোকসম্পাত 
কর! হইয়াছে । সমাজ-জীবনে কর্মীদের স্থান কোথায়, তাহার৷ কোন্‌ শ্রেণীতুন্ত এই 
জাতীয় প্রশ্ন লইয়। 'স্মথ মাথা ঘামাইয়াছেন বাঁলয়া মনে হয় না। তাহ। ছাড়া, ন্‌ 
তৈরীর কারখানার মালিক কে এবং মালিকের সঙ্গে কাদের সম্পর্ক কি, তাহাদের মধ্যে 
শ্রমাবভাগের আকৃতি কি প্রকারের এইসব প্রশ্নেরও উত্তর স্মিথের বর্ণনায় 
পাওয়া যায় না। আসল কথ হইল, 'স্মথ সমস্ত ব্যাপারটাকেই অর্থনোতিক 
দৃষ্টিভাঙ্গ হইতে বিচার কাঁরয়াছেন। সমাজতত্বীবদের দৃষ্িভাঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
এই পটভূমিকায় আমর সমাজতাত্তিক দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রমাবভাগের আলোচনা 
কাঁরতে পারি । 

শ্রমবিভাগের সামাঁজক প্রাতক্রিয়া আলোচনা কারতে হইলে সবাগ্রে কার্ল 
মার্শ এবং ডুর্কহেইমের চিন্তাধারার উল্লেখ কারতে হয় । এই বিষয়ে পরবতাঁকালের 
সব আলোচনাই এই দুইজন পাঁথকং-এর বিশ্লেষণ অনুসরণ করিয়া গাড়য়া 
উঠিয়াছে। 
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মার্স-এর মতে স্বত্বাধিকার এবং শ্রমাবভাগ প্রবর্তনের ফলেই সামাজিক 
শ্রেণীবিভাগের উদ্ভব হয় । যাহারা বাবু-কাজ (৬7112 ০০01197 )0৮) করে 
এবং যাহারা কায়ক পারশ্রম করে তাহারা ক্লমশঃ দুইটি ভিন্ন শ্রেণীতে বিভন্ত 
হইয়া পড়ে। আবার যাহারা মূলধন সরবরাহ কাঁরয়া উৎপাদনের কাজে 
সহযোগিতা করে এবং যাহারা শ্রামক হিসাবে উৎপাদন কার্ষে নিযুস্ত, তাহারা 
মালিক-শ্রেণী এবং মজুর-শ্রেণীতে বিভন্ত । 

মার্স শ্রমাবভাগ আলোচনা কারতে গিয়া 'বাচ্ছন্নতা-বোধ (59156 ০ 
21161190101) ) সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করেন । তাহার মতে, নিমবোন্ত 
দুইটি কারণে বিচ্ছিন্নতা-বোধের উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ, শ্রামককে বাধ্যতামূলক- 
ভাবে কাজ করিতে হয়। সে স্বেচ্ছায় কাজ নির্বান করে না। কাজে 
যোগ দেওয়াও তাহার ইচ্ছাধীন নহে । প্রত্যক্ষভাবে কাজ তাহার লক্ষ্য নহে, 
উপলক্ষ মান্ত। অন্যান্য প্রয়োজন চাঁরতার্থ করিতে হয় বাঁলয়াই তাহাকে বাধ্য 
হইয়া কাজ কাঁরতে হয় । সুতরাং কাজে সে আনন্দ পায় না এবং কাজ করিয়া 
তাহার সৃজনীশান্তও বিকাশত হয় না। শারীরিক ক্লান্তি এবং হানমন্যতা এই 
অবস্থার দ্বাভাবিক পারিণাত। এইর্‌প কাজের প্রাত তাহাব বির্প মনোভাব 
(81161) 01192190061 ০? 9011.) তখনই প্রকাশ পায় যখন আমরা দেখি 
কাজ করার বাধ্যবাধকত। না থাকিলে সে কাজ এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করে। 
আবার দেখা যায়, কাজে থাকাকালীন সে যেমন অসহায় বোধ করে, ঠিক 
তেমান অবসর সময়ে সে তাহার গ্বাভাবক সত্তা ফারয়া পায় (6613 
11117156116 8 17010160719 000717% 1015 19158010)। দ্বিতীয়তঃ, কাজের 
প্রীতি তাহার বির্প মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার আরেকটি কারণ হইল, সে 
যে-কাজে নিযুস্ত সেই কাজকে সে নিজের বলিয়। ভাবিতে পারে না; সে অপরের 
হইয়া অপরের নির্দেশে কাজ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং কর্মরত অবস্থায় সে 
নিজের সন্তা হারাইয়৷ সম্পূর্ণরূপে অপরের অধীন হইয়া পড়ে । 

মার্জ-এর মতে ধনতান্দ্রক উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা-বোধ 'নাবিড়- 
ভাবে জাঁড়ত । যখন সে আদম কম্যুনজমৃ-এ বাস করিত, তখন এইপ্রকার 
বিচ্ছিন্নতা-বোধ উদ্ভব হওয়ার কোন কারণ ছিল না। আবার ধনতান্ত্িক ব্যবস্থা! 
ধ্বংশ হইয়া সমাজতন্ত্রের ভিতর দিয়া যখন কম্যুনজম প্রাতিষ্টিত হইবে, তখনও 
'বাচ্ছন্নতা-বোধ উদ্ভব হওয়ার অবকাশ থাকিবে না। মার্স ও এঙ্েল্সৃ-এর 
নিম্নোন্ত উদ্ধীতি হইতে এই বিষয়টি পাঁরক্কার হইবে । "শু ০০010190015 
90019, ড/1)576 70৮০9 1783 0106 69:0110512 5011615 ০1 2০01৬10% 
০01 59801) ০7 17065001065 20001101)1191)60 11) 20 018001) 116 
ড/151169, 8০901615 7০6018669 (115 6611612] [01090006101 2100 11005 
18065 1 709591016 101 176 0০ ৫০ 0705 0111076 10029 ৪110 
817090061 10100170%/) (০ 10170 11 0106 12001701198) 951) 110 (05 
36000010162 0810616 10 006 6৬৩111108, ০1161015680] 01701061, 
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1050 85 নু 109৮০ 2 1201170, ৬/10110800 5৮০1 ০6০01711106 1)0110517 
ঠি91)0107917, 51761010510, 01 011010-1 অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট সমাজে কাহাকেও 
কোন 'নাদিষ্ট কাজে আবদ্ধ থাকিতে হইবে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ আঁভরুচি 
অনুসারে কাজকর্ম নিবাচন করিয়া লইতে পারিবে । উৎপাদন-ব্যবচ্ছা সমাজের 
নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় একজনের পক্ষে আজ এক কাজ এবং আগামী কাল অপর 
কাজ করা সম্ভবপর । এমন কি, সজীব মনের প্রবর্তনায় একজন সকালের 
দিকে পশু-শিকার, অপরাহে মৎস্য-শিকার, সায়াহে পশুপালন এবং নৈশ 
ভোজের পর তাঁকিক আলোচনা করিয়া সময় অতিবাহত কাঁরতে পারিবে । 
সুতরাং কাহাকেও আজীবন শিকারী, ধীবর, পশৃপালক অথবা সমালোচক হিসাবে 
কালাতিপাত কাঁরতে হইবে না । 

মার্সের বিচ্ছিন্নতা-বোধ সম্পকিত চিন্ত। অনুধাবন করিলে বুশোর চিন্তাধারার 
সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য নজরে পড়ে। প্রথমতঃ, উভয় দার্শানকই মানুষের 
হ্াভাবক ও অন্তনিহিত শুভবুদ্ধি, চরিত্বল ও বিচারশাস্তর উপর আস্থাবান 
ছিলেন । দ্বিতীয়তঃ, উভয়ই এমন একটি অবস্থার উল্লেখ কারয়াছেন যেখানে 
মানুষের সত্তা সুসংহত এবং আবকৃত অবস্থায় ছিল (17100 %/25 1) 01] 
99$635101) ০01 1)19 5616)। রুশোর নিকট এই অবস্থাটি হইল প্রাকাতিক 
পারবেশ (5186 01 178015) এবং মাক্সের নিকট আদিম কম্যুনজম । 
তৃতীয়তঃ, উভয় দার্শানকেরই অভিমত, স্বত্বাধকার এবং তংসম্পাকত আচার- 
ব্যবস্থা গাঁড়য়া উঠার ফলে মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। চতুর্থতঃ, 
উভয়ই এই বিষষে আভিন্ন মত পোষণ করেন যে, অসাম্যের 'ভীত্ততে প্রাতষ্তিত 
শ্রেণী-বিভাগের ভিতর দিয়া অসহনীয় (0197165515০) সমাজ-জীবনের বিকৃত 
রূপটি প্রকাশ পায়। ইহা সমাজস্থ মানুষের সহজ পারস্পারক সম্পর্ক বজায় 
রাখার পথে প্রধান অন্তরায় । পণ্চমতঃ, উভয়ই বিশ্বাস করেন যে, সমাজ 
প্রাতষ্িত হইবার পূর্বে মানুষের যে গ্বাতন্ত্য ও অবাধ স্বাধীনত। ছিল, তাহ৷ 
পরবর্তীকালে নানাভাবে নিয়ান্থত ও সঙ্কুচিত হইয়াছে । মার্স-এর মতে, 
ধনতন্ত্রেরে নাগপাশে পাঁড়য়া মানুষ তাহার গ্বাতন্্য ও দ্বাধীনতা বিসর্জন 
দিয়াছে । রুশোর মতে, বিবিধ সামাজিক অনুশাসন প্রাতষিত হওয়ার ফলে 
তাহার স্কাধীনত। ও গ্বাতন্ত্য খব হইয়াছে । 

মার্স-এর বিচ্ছিন্রতা-বোধ সম্পকিত আলোচনায় আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় । 
তাহার মতে, ইহা ধনতান্ত্রক কাঠামো হইতে উদ্ভুত এবং ধনতন্ত্র অবলুপ্ত হইয়। 
কম্যুনিজম প্রাতষ্ঠিত হইলে 'বাচ্ছন্নতা-বোধেরও অবলুষ্তি ঘটিবে । তাহার বস্তব্য 
বিশ্লেষণ কাঁরলে এই দীড়ায় যে, বাচ্ছন্নতা-বোধ কেবলমান্র বুর্জোয়া সমাজের 
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অঙ্গ। সামানীতির উপর প্রাতষ্ঠিত এবং সম্পূর্ণরূপে ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতাস্তরক 
সমাজে ইহার কোন স্থান নাই, এমন কি শিস্পের সম্প্রসারণ ঘটিলেও নহে । 
তাহ। হইলে সমাজের মালিকানায় এবং পরিচালনাধীনে শিস্পের সম্প্রসারণ 
ঘটিলে গণসমাজের (17895 59০151) ) বৈশিষ্ট্গুলি কি প্রকাশ পাইবে না ? 
শিপ্প-প্রধান সমাজে কর্মজীবনের প্রকৃতি আলোচনা কারলে দেখা যায়, যে- 
পরিবেশে 1বচ্ছিত্নত-বোধের সৃষ্টি হয় তাহা শিল্প-প্রধান সমাজের সঙ্গে নাবিড়- 
ভাবে সম্পৃন্ত।! নানা উপায়ে বিচ্ছিন্নতা-বোধের আকৃতি-প্রকৃতিতে পাঁরবর্তন 
আনয়ন করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার অবলুণ্ত হয়ত সম্ভবপর নহে । উৎপাদন 
বৃদ্ধি করিয়া জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রয়াসে শিপ্পে প্রযুন্তীবদ্যার ব্যবহার 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, ইহা স্বাভাবক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নান! প্রকার 
সামাজিক সমস্যারও উদ্ভব হইবে । ইহা হইতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই। 
আমাদের জীবনে ইহা বড় একটা দ্র্যাজেড যে, নিভেজাল ভাল পাইবার 
হয়ত উপায় নাই। আমাদের অমৃতের সঙ্গে গরলও পান কারতে হয়। 
সমাজতর্রীবদদের কাজ হইল, গরণশের পাঁরমাণ ও তীব্ুরত৷ হাস করার পন্থা উন্তাবন 
করা। 

মাক্স-এর চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়৷। পরবর্তীকালে নান৷ প্রকার সমাজতাত্তক 
গবেষণার সূত্রপাত হইয়াছে । যেমন, বাভন্ন বৃত্ত এবং বাত্ত-ভান্তক মর্যাদা 
সম্পর্কে সমাজতত্রীবদগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন । ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদে মর্যাদা- 
অনুসারী শ্রেণীবিভাগ এবং সামাজিক সচলত। আলোচনা করার সময় এই বিষয়ে 
বিস্তুতভাবে আলোচনা করা৷ হইয়াছে । 

ডুর্কহেইমু সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রমাবভাগের বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 
তাহার মতে, সামাঁজক সংহতি প্রতিষ্ঠা করার বিবয়ে শ্রমবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা রহিয়াছে । প্রাকৃশিস্প-যুগীয় সমাজে জনসাধারণের মধ্যে আভন্ন কাজকর্ম, 
চিন্তাধারা, আচার-আচরণ এবং জীবনাদর্শ থাকার ফলে সামাজিক সংহতি 
প্রাতিষ্ঠিত হইত। তিনি এই প্রকার সংহতিকে যান্ত্রিক সংহতি (3601)810108] 
50911081109 ) আখ্যা 'দিয়াছেন। যান্দরক বলার তাৎপর্য হইল, এই জাতীয় 
সংহাতি কেবলমান্র অভ্যাসবলে বজায় থাকে; স্বাধীন ইচ্ছার কোন ভূমিক থাকে 
না। কিন্তু শিপ্প-সম্প্রসারণের পরবতাঁযুগে লোকের আচার-আচরণ, মৃল্যবোধ, 
কাজকর্ম এবং চিন্তাধারায় নানারকম বৈচিত্র্য দেখা দেয়। এই পাঁরবাতিত 
পরিবেশে পৃরোন্ত উপায়ে সংহতি প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ডুর্কহেইমৃ- 
এর মতে এই অবস্থায় সামাঁজক সংহাত শ্রমাবভাগের মাধ্যমে প্রাতষিত হয়। 
কারণ, শ্রমাবভাগের দরুণ সমাজস্থ লোকদের পরস্পরনিভরশীলত৷ বৃদ্ধি পায় 
এবং ইহাই তাহাদের পারস্পারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় কারতে সাহায্য করে। শ্রম- 
বিভাগের মাধ্যমে যে সংহতি গাঁড়য়া উঠে, তাহাকে তানি সাংগঠনিক সংহতি 
(01%81710 01715 ) আখ্যা দিয়াছেন । 
1.এই অধ্যায়ের শেষ জ্িকে আমর! এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি । 
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তবে সব রকম শ্রমাবভাগের ফলেই যে সংহাতি প্রাতিষ্টিত হয় তাহা নহে। 
ডুর্কহেইমু-এর মতে, এমন অনেক শ্রমাঁবভাগ আছে যাহা সংহতি সুদৃঢ় করার 
পরিবর্তে সংহতির ভান্ত দুর্বল করে। এই জাতীয় সংহতিকে তিনি অস্বাভাবিক 
(80110117091) শ্রমাবভাগ বাঁলয়। অভিহিত কারয়াছেন। অগ্বাভাবক শ্রম- 
বিভাগকে আবার দুইটি জাতিরূপে ভাগ করিয়াছেন । একটিকে আখা৷ দিয়াছেন 
817017710 0115101) 01 18০] বা নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমাবভাগ এবং দ্বিতীয়টিকে 
আখ্য। দিয়াছেন 19:০2 ৫1%15101. 0€1819087 বা বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাগ | 

শ্রমবিভাগজাঁনত বিশেষীকরণ যাঁদ এমন চরম পর্যাযে উঠে যে, শ্রামক 
সামগ্রক উৎপাদন ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইযা৷ পড়ে এবং মালিক- 
শ্রীমকের মধ্যে পাকাপাকিভাবে বিভেদের প্রাচীর গাঁড়যা উঠে, তাহা হইলে 
এই প্রকাব শ্রমবিভাগকে নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগ বলা যাইতে পারে। এই 
প্রকার শ্রমাবভাগকে ননঃসঙ্গতার্ধক আখ্যা দেওযার তাৎপর্য হইল, যাহার! 
সামীগ্রক উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া সমগ্র কাজটির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে 
নিযুন্ত থাকে, তাহাদের মধ্যে খুব ফ্বাভাবক কারণেই একঘেংয়োম-জনিত বিরাস্ত, 
উৎকণ্ঠা এবং হতাশার উত্তব হয। জটিল শ্রমবিভাগ প্রবাতিত হইবার পূর্বে 
এই ধরনের মানাঁসকতা গাঁড়বা৷ উঠিবার অবকাশ ছিল না। এই বিষয়টি 
নিস্বেটে (0. ১. 1596) নিম্বোন্ততাবে বাখ্যা করিয়াছেন 2 "[। 1015 
101515108০1 1,201. 175 (10001117610) 1090 17005011056 ড1100911 
11)/61565151280101) ১০০০1) 1176 4০০10101061) ০6 0010010 2170 
110017791) 1081010118955,. 92195 ০ 00190010), 8115016(9, 210 06510811 
8176 161801619 11101000৬17 110 10111010155 01 59171016 5০09০16(%...... 
হা) 01111580101) (69 11901102170, ৮/10॥ 10610], 21001010 
101)1)8010117699 ”| 

এইর্‌প অস্বাস্তকর অবস্থা হইতে পাঁরন্রাণেব উপায় হিসাবে ডুর্কহেইম দুইটি 
গম্থার উল্লেখ কারয়াছেন। একটি হইল নানারকম বৃত্তিমূলক সাঁমাতি ও স্ব 
(0191055510109] 235090181010115 2180 ০0119019010115 ) প্রাতিষ্ঠা করা এবং 
ইহাদের মাধ্যমে কমাঁদের মধ্যে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ হ্থাপনের ব্যবস্থা করা । 
অপরটি হইল মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে আপস-মীমাংসা বিধানার্থ আলাপ- 
আলোচন৷ যাহাতে সম্ভবপর হয়, তাহার ব্যবস্থা করা । ডুর্কহেইম কর্তৃক 
প্রস্তাবিত উভয় পণ্থাই আধুনিক শিশ্পোল্নত দেশগুলিতে স্বীকীতি পাইয়াছে এবং 
উত্তরোত্তর জনাপ্রিয়ত৷ অর্জন করিতেছে । 

যখন শ্রামকগণ উপায়ান্তর না পাইয়া অনিচ্ছাবশতঃ কোন বৃত্তি গ্রহণ 
কাঁরতে বাধ্য হয়, তাহাকে ডুর্কহেইম বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাগ আখ্য।৷ দিয়াছেন । 
তাহার মতে, গুণ ও কর্মের এইপ্রকার অসঙ্গীত হইতেই শ্্রেণীদ্বন্দ্ের সৃতপাত 
1 হি 4৯. 15060: 705 9০০1০01051091 12090101012. 39510 390105১ 1100., 70011518615, 
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হয়। অতএব এই জাতীয় অসঙ্গাত দূর করার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেন। আধুনিক শিশ্পোল্নত দেশগুলিতে সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগার 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করিয়া এই অসঙ্গতি সীমিত রাখিবার 
চেষ্টা করা হইতেছে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ডুর্হেইম-এর বিশ্লেষণ অনুসরণ 
করিয়া আধুনিক সমাজতত্রবিদগণ অনেক রকমের গবেষণা-কার্ষে লিপ্ত আছেন । 
যেমন, উপার্জনের দিক হইতে উচ্চ পর্যায়ের বৃত্তিগুলিতে প্রবেশ করার পথে 
সাধারণতঃ কি কি প্রাতবন্ধক আছে এবং কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীভূত্ত লোকেরা 
এই জাতীয় বৃত্তিগুলিতে প্রবেশ করিয়া থাকে প্রভাতি নানা বিষয়ে মাঁকিন 
সমাজতত্ববিদগণ অনেক তথ্যানুসন্ধান এবং আলোচনা করিয়াছেন । সমাজ- 
তত্তের এই শাখাকে 0০০10261011] 9০9০0109198 বলিয়া আভহিত করা 
হইয়াছে । তাহা। ছাড়৷, ডূর্কহেইমৃ-এর চিন্তাধারা অনুসরণ কাঁরয়া কলকারখানায় 
নিযুক্ত শ্রীমকদের কর্মজীবন এবং অবসর যাপনের প্রণালী সম্পর্কে অনেক গবেষণা 
হইয়াছে এবং এখনও চাঁলতেছে । 


সম্পত্তি ও স্বত্রাধিকার 

সমাজস্থ লোকেরা যাহা উপার্জন করে অথবা সমাজ-স্বীকৃত উপায়ে যাহা 
সংগ্রহ করে, তাহার উপর স্বত্ব সমাজ দ্বারা স্বীকৃত হইলে তাহাই সম্পান্ত 
বলিয়া আভহিত হয়। গ্বত্বাধকারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা কারিলে এই 
বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ত হইবে । প্রথমতঃ, দ্বত্বাধকার বলিতে বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কে 
স্ত্বাধকারীর আঁধকার এবং কর্তব্য উভয়কেই বুঝায় । সমাজস্থ অপর কেহ 
বিষয়সম্পাত্ততে সমাজ-অননুমোঁদত পন্থায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না, ইহাই 
স্বত্বাধকারীর আধিকার । আবার সমাজ-নির্ধারিত শর্ত মানিয়া বিষয়সম্পান্ত ভোগ করা 
তাহার কর্তব্য । দ্বিতীয়তঃ, স্বত্বাধিকার হস্তান্তরযোগ্য ৷ ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের 
নিকট লাভজনক মনে হইলে স্বত্বাধকার বিক্লীত হইতে পারে । আবার উত্তরাধিকার 
সূত্রে ইহা হস্তান্তারত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, মালিকানা আছে বাঁলয়াই যে বিষয়- 
সম্পান্ত দ্বত্বাধকারীর ভোগদখলে থাকিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কেহ চুরি করিয়া 
কোন সামগ্রীর ভোগদখল অর্জন কারতে পারে, কেহ সামগ্রীটি ধার লইয়া ভোগ 
কারতে পারে, আবার কেহ ভাড়া 'দিয়া বিষয়সম্পান্তর ভোগদখল পাইতে 
পারে । চতুর্ঘতঃ, স্বত্বাধকার বালিতে কেবল শরীরী (121)81916) বস্তুর উপর 
আঁধকার বুঝায় না : অশরীরী বন্ুর উপর অধিকারও বুঝায় । যেমন, ব্যবসায়ে 
সুনাম (“৪০০৫ ৬/111১) কেনা-বেচ। করা হয়। পণ্চমতঃ, অনেক সময় 
স্কত্বাধকারের সঙ্গে প্রভাবাবস্তারের প্রশ্নও জাঁড়ত থাকে । স্বত্বাধকারের এই 
দিকটি সমাজতত্তে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সহজলভ্য নহে এমন সামগ্রীর স্বত্ব কেহ 
অর্জন কারলে, এই অধিকার তাহাকে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করার পথ 
প্রশস্ত কারয়৷ দেয় । যেমন, লোককে কর্মে নিয়োগ করিয়া জাবিকার্জনের 
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সুযোগ-সুবিধা দিবার ক্ষমতা থাকায় ভূগ্কামী কিছুসংখ্যক লোকের উপর প্রত্ক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার কাঁরতে সক্ষম । সেইজন্য সব সমাজেই স্বত্বাধিকার 
শর্তাধীন রাখা হয়। দ্বত্বাধকারের অর্জন এবং প্রয়োগ আইন অথব। প্রথা 
দ্বারা নিয়ান্ত্রত হয় । 

সমাজে সাধারণতঃ তিন প্রকার গ্বত্বাধকার প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়। 
প্রথমটি হইল এজমালী সম্পান্ত (০01771)0], [1019109 )। ইহাতে একাধিক 
লোকের দ্বত্ব ফ্ীকৃত এবং তাহাদের দ্বারা সমভাবে ভোগ্য । দ্বিতীয়টি হইল 
যৌথ সম্প্ত (০০91160616 [9:016119) । ইহাতে আইনবলে গঠিত কোন 
বেসরকারী যৌথ সংস্থার (1971৮819 ০0119018110] ) বা কোন আধা-সরকারী 
যৌথ সংস্থার (00851-000110 ০0119018101.) বা সরকারী যৌথ সংস্থার 
€ 70110 001190181101) ) স্বত্ব স্বীকৃত। তৃতীয়টি হইল ব্যান্তগত সম্পত্তি 
€1011525 1010106109 ) 1 ইহাতে ব্যন্তিবিশেষের স্বত্ব ্ীকৃত । 

কখন কাহাদের মধ্যে কি প্রকার স্বত্বাধকার সম্পকিত রীতিনীতি প্রচলিত 
ছিল, তাহা সঠিক বলা কঠিন। তবে আদম আঁধবাসীদের মধ্যে নৃতর্ীবদগণ 
যে-সব গবেষণা কারয়াছেন, তাহাতে মোটামুটি যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠে তাহ। 
সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল |! যাহাদের জীবিকা শিকার-নিভর (1)0110675 ) 
ছিল অথবা যাহারা পশুপালন করিয়া (85601915) বা অপরিণত পদ্ধতিতে 
চাষবাস কাঁরয়া৷ (68119 ৪110711011515 ) জীবনধারণ কাঁরিত, তাহাদের মধ্যে 
প্রধানতঃ এজমালী মালিকানার প্রচলন ছিল। চাষবাস করার পদ্ধাতি পাঁরণত 
হওয়ার সঙ্গে এজমালী নীতিও ক্রমশঃ পরিত্যন্ত হইতে থাকে । কিন্তু এজ্মালী 
মালিকানা পরিত্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে ব্যান্তগত বা ব্যক্টি 
মালিকানার উদ্ভব হয় নাই। বরং দেখা যায়, দলপাতিগণ এবং তাহাদের 
পার্থচরব্ন্দ এজমালী সম্পান্ততে নিজেদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া আপামর জন- 
সাধারণকে পরাধাঁন চাষীর পর্যায়ে ঠোঁলিয়া দেয়। এই পরাধীনতার রূপ অবস্থা- 
বিশেষে পারিবার্তত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ লোককে দাসত্ব বরণ 
কাঁরতে হয় অথব৷ ক্লীতদাসবং দায়াবদ্ধ কৃষকাঁগরি (5910001॥ ) কারতে হয় । 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজার্পে (1608715) জমির ভোগদখল পাইতে 
দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কৃষি-পদ্ধাত পাঁরণাতি লাভ 
করার ফলে ব্যান্তগত মালিকানা উত্তরোত্তর ব্যাপ্তিলাভ করিলেও সংশোধিত 
আকারে এজমালী নীতির প্রচলন ছিল। যেমন, দলপাঁতর প্রাতি আনুগত্য 
স্বীকার করিয়া জাঁমর ভোগদখল আপামর জনসাধারণ লাভ কাঁরত অথব৷ 
সামস্ততান্ত্রক নীতির ভিত্তিতে ভূমির ভোগদখল বণ্টিত হইত। পশুপালকদের 
মধ্যে ব্যস্তিগত মালিকানার প্রচলন বেশি ব্যাপক ছিল । কারণ, গোষ্ঠী-আরোপিত 
বাধা-নিষেধের কড়াকড়ি কম থাকায় ব্যন্তগত 'ভীাত্ততে সম্পান্ত সণ্য় কর! 


1 এই অংশটি মবিস্‌ গিন্স্বার্গের স্বত্বাধিকার সম্পক্ষিত আলোচনার অনুসরণে লিখিত। 
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অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ছিল । মানব-সমাজ যখন ক্রমশঃ বর্বর অবস্থা হইতে 
সুসভ্য অবস্থায় আসিতোছল, তখন হ্বত্বাধকার সম্পর্কিত বাভন্ন নাতির সংমিশ্রণ 
দেখা যায়। এই পাঁরবীত্তকালে (081751601081 091109৫) ব্যান্তগত 
স্বত্বাধকার এবং এজমালী স্বত্বাধিকারের মধ্যে মোটামুটি একটা ভারসাম্য বজায় 
ছিল। কিন্তু ইহার পরবর্তীযুগে কতিপয় সন্ত্রান্তবংশজাত লোকের মধ্যেই 
স্ত্বাধকার কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা যায়। ইহার ফলে সাধারণ লোক গ্বাধীনত৷ 
খোয়াইয়া উত্তরোত্তর হ্বত্বাধকারীদের উপর নিভ'রশীল হইয়া পড়ে । ইহার পর 
ধীরে ধীরে সামন্তপ্রথা [বিকাশ লাভ করে । কিন্তু শিষ্প-বিপ্রবের ফলে সামন্ত 
প্রথার বনিয়াদ দুর্বল হইয়া পড়ে এনং ধনতান্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয় । 

ধনতান্রক কাঠামোর বাভল্ন দিক লইয়া অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং 
সমাজতত্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । ধনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রকৃত 
স্বরূপ সম্পর্কেও মতভেদ দেখা যায়। তবে একটি বিষয়ে প্রায় সকলেই 
মোটামুটি আভন্ন মত পোষণ করেন যে, কাল পরিবর্তনের সঙ্গে ধনতন্ত্রের রূপও 
পরিবাঁতিত হইয়াছে । আমরা উপরের সাক্ষপ্ত বর্ণনায় দেখিয়াছি যে, সভ্যতা 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বত্বাধকার সম্পার্কত আচার-ব্যবস্থা আকৃতি এবং প্রকীতিতে 
পরিবতিত হইয়াছে । অনুর্পভাবে, পাঁরবেশের পরিবর্তনজনিত প্রয়োজনের 
পরিবর্তন হওয়াতে ধনতন্ত্রে অপ্প-বিস্তর পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে। এই পারিবঙনের 
সঙ্গে নানারকম জটিল প্রশ্ন জড়িত । অনেক প্রশ্ন সমাজতত্বের দিক হইতে 
প্রাসাঙ্গক নহে । এইজন্য পরবর্তী অনুচ্ছেদে ধনতান্ত্রক কাঠামোর পাঁরবর্তনের একটি 
সরল রূপরেখা প্রদত্ত হইল । 

ধনতান্ত্রক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান কিছুসংখ্যক লোকের নিয়ন্ত্রণাধীনে 
থাকে এবং আপামর সাধারণ লোক স্বভাবতই এইপ্রকার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা হইতে 
বাত । ইহার ফলে, সমাজে সুনির্দিষ্ট শ্রেণী-বিভাগের উদ্ভব হয়। সমাজস্থ 
লোকদের পারস্পরিক সম্পর্কে এই শ্রেণী-বন্যাস প্রাতফলিত হয়। এই 
ক্ষেত্রে কয়েকটি অর্থপূর্ণ পাঁরবর্তন লক্ষণীয় । ধনতন্ত্রের প্রথমাবস্থায় পুণজপাতিগণ 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রায় নিরঞ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন । অবাধ প্রাতিযোগিতার 
সুযোগে অনেক সময় পুশজপাঁতগণ নিজেদের মধ্যে চুন্তিবদ্ধ হইয়া একচেটিরা। 
কারবারের পত্তন কারতেন এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা উত্তরোত্তর মুষ্টিমেয় লোকের 
হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ার দিকে প্রবণতা ছিল। ধাঁরে ধারে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ সোচ্চার হইয়া উঠিতে থাকে এবং আইনগত ও প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন 
প্রবর্তন কাঁরয়৷ ধনতান্্রক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ কারবার চেষ্টা কর৷ হয়। সমবায় 
নীতির উপর প্রাতষ্ঠিত নানারকম অর্থনৈতিক সংস্থা গড়িয়া উঠে। সরকারী 
বা আধা-সরকারী সংস্থার প্রতিষ্ঠা কার়াও একচেটিয়া ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রণ 
কারবার চেষ্টা কর হয়। অপর দিকে, শ্রামক পক্ষও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকে 
এবং যৌথ দর-কষাকধষির মাধ্যমে মালিক পক্ষের নিকট হইতে পাওনা-গণ্ড। 
যথাসম্ভব বৃদ্ধি কাঁরতে চেষ্টা করে এবং তাহাদের প্রয়াস আধাশক সফল 
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হইয়াছে । সুতরাং উনাবংশ বা বংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে-ধনতান্তুক 
কাঠামো ছিল তাহার সঙ্গে বঙমান কালের ধনতান্ত্ক কাঠামোর ব্যাপক প্রভেদ 
চোখে পড়ে । 

অরেকর্টি পারবর্তনও লক্ষণীয় । ধনতাস্ত্রক কাঠামোর নানারকম নুটি-বিচ্যাতির 
প্রাতিবাদদ্বরূপ সমাজতন্ত্রবাদের উত্তৰ হইয়াছে। প্রকৃত সমাজতন্ত্র বালিতে কি 
বুঝায় এই বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে । কেহ কেহ বলেন, উৎপাদন-ব্যবস্থার 
উপর রাষ্ধীয় মালিকান৷ প্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত সম'্জতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে । 
আবার অনেকের আঁভিমত হইল. উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর রাস্থীয় কর্তৃত্ব বা 
নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইলেই সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে । এই বাদানুবাদ 
এখনও চলিতেছে । আসল কথ হইল, ন্যার-নীতির উপর 'বাভল্ন সামাঁজক 
আচার-ব্যবস্থ। প্রতিষ্ঠা করা এবং অর্থনোতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন যথাসম্ভব বৃদ্ধি 
করা__এই দুইটি লক্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান কাঁরয়া অর্থনোতিক বঃবস্ছা গাঁড়য। 
তুলিবার চেষ্টা কর৷ হইতেহে । এই লইয়। 'বাঁভন্ন সমাজে নানারকম পরীক্ষা- 
নিরীক্ষাও চনিতেছে | 

সভ্যতাীবকাশের পব হইতে মানব-সমাজে সম্পার্ত ও হ্বত্বাধকার সম্পঁকিত 
আচার-ব্যবস্থায় 'বাঁঙিল্ন যুগে যে-পারিবর্তন হইযাছে এবং এখনও চলিতেছে 
সেই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে দেওয়া হইল । এই 
আলোচনার পাঁরপ্রোক্ষতে আমর। সম্পান্ত ও স্বত্বাধকারেব মনস্তা।ত্ক ও সামাজক 
দিকটি লইয়৷ আলোচন। করিব। 


স্বত্রাধিকার সম্পর্ক মনস্তভাত্তিক বিশ্লেষণ 


কোন সামগ্রী বা সম্পান্ত অর্জন এবং ভোগদখল করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের 
জন্মসূত্রে প্রান্ত সহজ প্রবৃত্তি কিনা এই বিষয়ে মনোবদগণের মধ্যে মতপার্থক্য 
আছে । তবে একট বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহে যে, মালিকানা অর্জন করার 
আকাঙ্ক্ষা নানা জর্টিল জালে জাঁড়ত এবং কয়েকটি মৌল প্রয়োজন হইতে ইহা। 
উদ্ভুত । আমাদের নিকট কোন সামগ্রী দুইটি কারণে “মূল্যবান” বাঁলয়া বিবোঁচত 
হয়। যখন কোন সামগ্রী প্রত্যক্ষভাবে আমাদের প্রয়োজন মিটায়, তখন সেই 
সামগ্রীটি আমাদের নিকট দ্বভাবতই [বিশেষ মৃল্যবান। আবার এমন অনেক 
[জানয আছে যাহ। প্রত্যক্ষভাবে আমাদের প্রয়োজন টায় না, কিন্তু দীর্ঘাদন 
যাবং সমাজে প্রচাঁলত মূল্যমানের পাঁরপ্রেক্ষিতে তাহা আমাদের নিকট মৃল্যবান 
বাঁলয়া বিবেচিত হয় । যেমন, হারা বা মুস্তা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কোন 
প্রয়োজনই মিটাইতে পারে না। অথচ দুষ্প্রাপ্য হওয়ার দরুণ "এই প্রকার 
সামগ্রীর ভোগদখল প্রচালত মূল্যমান অনুযায়ী সামাঁজক মর্যাদা বৃদ্ধি কারিতে 
সাহায্য করে। শৈশবাকস্থা হইতে সামাঁজক মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত 
(00081) 0:09০9১5 ০? ০0170161010176 ০01 9351101190101) ) হওয়ার 


দরুণ এই জাতীয় সামগ্রীর প্রতি নানারকম আবেগজাঁড়ত আকর্ষণ গাঁড়য়া উঠে । 
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ইহার ফলে সামগ্রীটি না পাইলে আমরা হতাশ হই এবং পাইলে যুগপৎ, 
আনন্দ ও গর্ব অনুভব করি। অতএব খুব স্বাভাবিক কারণেই উপলক্ষ লক্ষ্যবন্তুতে 
পর্যবসিত হয় ৪৪ [90090 10 ০020158 [768115 210 6105) ; সম্পান্তর 
ভোগদখল লাভ করিলে আমাদের আত্মাভিমান (52170107611 01 56161688910 ) 
চরিতার্থ হয় এবং না পাইলে বিপরীত মানাঁসক প্রাতীক্রয়ার সৃষ্টি হয় । 

তুলনামূলক ব্যবহারিক শাস্ত্র (00177819115 10119170670 ) হইতে 
জানা যায় যে, সম্পান্তর ভোগদখল অর্জন করার জন্য তিনটি মূল গগ্ছা 
অবলম্বন কর৷ হয়। প্রথমতঃ, প্রকৃতি হইতে সরাসরি কোন বস্তু লাভ কর! 
যাইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, পরিশ্রম করিয়া কোন বস্তু পাভ করা যাইতে পারে। 
তৃতীয়তঃ, অপর লোকের উপর ক্ষমত৷ প্রয়োগ করিয়া কোন 'জানষের ভোগ- 
দখল পাওয়া যাইতে পারে । সম্পান্ত অর্জন করার বাভন্ন পদ্ধতিতে, বিশেষ কারিয়া 
শেষোল্ত পদ্ধতিতে, আত্ম-সাম্বখ্য (5911-9১5910011) বা নিজেকে জাহির করার 
প্রবণত। প্রাধান্য পাইয়া থাকে । মানু সম্পান্ত বা বস্তু অঞ্জন কাঁরতে ভালবাসে ৷ 
কারণ, সম্পান্ত ব৷ বস্তুর সাহায্যে নানারকম প্রয়োজন চারতার্থ করা সম্ভব হয়। 
আরেকটি কারণ হইল, অনেকের ক্ষেত্রে ইহাই মুখ/ কারণ, সম্পীন্তর মাধ্যমে 
অপরের উপর আধিপত্য বা প্রভুত্ব করা সম্ভব । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সম্পত্তির প্রতি আকর্ষণ বা সম্পান্ত অর্জন 
করার আকাঙ্ক্ষা নানা কারণে উদ্ভুত হয়। যেমন, মৌল প্রয়োজনের তাগদ, 
আত্মাভমান, আত্ম-সাম্মুখ্য প্রভাত । কিন্তু এই কারণগুলি এত নিবিড় ভাবে 
পরস্পরের সঙ্গে জাঁড়ত থাকে যে সব সময় এইগুলিকে বিশ্লিষ্ণা কর সম্ভব 
হয় না। 

নীতিগতভাবে বিষয়সম্পান্ত অর্জন করার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল স্বাধীন, 
উদ্বেগহাঁন এবং অর্থবহ জীবন যাপন করার অনুকূল পারঁথিব পাঁরবেশ সৃষ্টি 
করা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অর্থনোতিক ব্যবস্থা এমন যে, আঁধকাংশ লোকের 
জীবনে এই উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকিয়া যায়। বিষয়সম্পান্ত সম্পকিত ইতিহাস 
এবং মনস্তত্বের মধ্যে এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে । স্বত্বাধিকারের 
বিবর্তন সম্পর্কে যে-সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমর! পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচন৷ কারিয়াছ, 
তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে সভ্যত-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিমেয় লোকের 
হস্তে স্বত্বাধিকার উত্তরোত্তর কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে এবং আম-জনত৷ স্বত্বাধিকার 
হইতে বণ্চিত হয়। এই সম্পর্কে আরেকটি বিষয়ও প্রাসাঙ্গক । সামাজিক 
আচার-ব্যবস্থা হিসাবে স্বত্বাধিকার অর্জন করার ফলে স্বত্বাধিকারী কেবল যে 
বিষয়বস্তু যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারেন তাহাই নহে । স্বত্বাধিকারের জোরে 
এবং সাহায্যে তান অপর লোকের উপরও আধিপত্য কারতে সমর্থ হন। 
তাহা ছাড়া, বৃহদায়তন-উৎপাদন-ব্যবদ্থায় সৃহ্ষম শ্রম-বিভাগ প্রবতিত হইবার ফলে 
অধিক-সংখাক শ্রামিক সৃজনমূলক কাজ করার সুযোগ হইতে বণ্চিত হয়। ইহাও 
তাহাদের অর্থবহ জীবন যাপন করার পথে আরেকটি দুরাতিক্রম্য প্রতিবন্ধক। 
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সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আম-জনতার দিক হইতে বিচার করিলে স্বত্বাধিকারের 
মুখ্য উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে । অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে তাহাদের 
অন্তনিহিত ক্ষমতা স্বতস্ফুর্তভাবে এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে বিকশিত হইতে পারে 
না। 

অতএব এই দুরুহ সমস্যার সমাধান হইল, অর্থনৌতক আচার-ব্যবস্থা এমনভাবে 
গড়িয়া তোল! যাহাতে মুষ্টিমেয় লোক স্বত্বাধকাবের সাহায্যে অপর ব্যন্তির 
উপর আধিপত্য না কাঁরতে পারে এবং সর্বসাধারণ ব্যাক্কত্ব বিকাশত করার অনুকূল 


পাঁরবেশ পাইতে পারে । 


শিল্প-প্রধান সমাজ কর্মজীবনর প্রন্কৃভি 

সাধারণ লোকের অস্তাননীহিত ক্ষমতা 1বকাশত করাব অনুকূল পরিবেশ 
আলোচনা কারবার সময শিপ্প-প্রধান সমাজেব পারিপ্রোক্ষতে আরেকটি গুবুত্বপূর্ণ 
বিষয় বিবেচন। কর দবকার। ইহা হইল, কলকারখানা নিষুস্ত কর্মীদের 
কর্মজীবনের প্রকৃতি । প্রাকৃ-শিপ্পষুগীয় কর্মীদের কর্মজীবনের সঙ্গে তুলনামূলক 
আলোচন৷ কারিলে এই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে । 

প্রথমতঃ, শিম্প-প্রধান সমাজে কাজ এবং কাজাবহীন অবসবের ()07-৬/0110 
মব্যে যে-ভাবে পার্থক্য করা হয়, প্রাকৃ-শিপ্পযুগীয় সমাজে তাহা করা হয় না। 
শিস্প-প্রধান সমাজে কাজ বালিতে লাভজনক চাকরি-বাকরি বা ব্যবসাবাণিজ্যে 
নিযুস্ত থাকা (821710] 67001091001) ) বুঝায় । কাজেই কেহ যাঁদ বাড়ীতে 
ফুলের বাগান করেন ব৷ গৃহকণ্রা যাঁদ গৃহসজ্জ। সংক্রান্ত কাজকর্ম করেন, তাহা হইলে 
এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপ কাজবিহীন অবসবের পর্যায়ে পড়িবে, যথার্থ অর্থকরী 
কাজ বালয়৷ বিবোচত হইবে না। কর্মক্ষেত্র এবং বাসগৃহ দুইটি সম্পর্ণ ভিন্ন 
ক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হয়। সেইজন্য আমর বলি, অমুক কাজ হইতে বাড়ী 
ফিরিয়াছে। কাজ হইতে মাহিন। বা মজুরী হিসাবে যাহা পাওয়া যায়, তাহ। 
গৃহস্ছালীর জন্য, অর্থাৎ পরিবার প্রাতপালনের জন্য, ব্যায়ত হয় । 

প্রাক-শিস্পযুগীয় সমাজে কাজ এবং কাজাবহীন অবসরের মধ্যে অথবা 
বাসগৃহ এবং কর্মস্থলের মধ্যে এই প্রকার সুনিদিষ্ট পার্থক্য করা হয় না। 
চাষআবাদের কাজ এবং অন্যান্য সব রকমের কাজকর্ম পাঁরবারস্থ লোকজন 
মাঁলয়ামশিয়। পারম্পীরক সহযোগতার 'ভীন্ততে 'নিবাহ করে। সুতরাং কেহ 
কাজ হইতে বাড়ী ফেরে না। বাড়ীতে থাকিয়াই কাজকর্ম সম্পাদন করে। 
এই পাঁরবেশে অবসর এবং লাভজনক কাজকমের মধ্যে স্বভাবতই কোন সুস্পষ্ট 
ভেদরেখ। টান। সম্ভব নহে । 

দ্বিতীয়তঃ, শিল্প-্রধান সমাজে কর্মীগণ সুবিন্যস্ত এবং সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানের 
€ 0182181590101।) অঙ্গ হিসাবে কাজকর্ম নিবাহ করিয়া থাকে । সাধারণতঃ 
এইসব প্রতিষ্ঠানে যুস্তসম্মত কর্মপ্রণালী (18010108115811018 ) অনুসরণ কর! 
হয়। যথাসম্ভব দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়৷ মুনাফা সর্বাধিক কর! যুন্তসম্মত কর্মপ্রণালীর 
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উদ্দেশ্য । সুতরাং এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যান্তদের 
মধ্যে লৌকিকতাসৃচক আনুষ্ঠানিক (1017381 ) সম্পর্ক গাঁড়য়া উঠে । 

অপর পক্ষে, প্রাকৃ-শিপ্পযুগীয় সমাজে যুক্তিসম্মত কর্মপ্রণালীর (:81010108% 
8061017) পাঁরবর্তে চিরাচারত বা এঁতিহাগত কর্মপ্রণালীর 00841110102] 
8০101) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই অবস্থায় সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানের 
পাঁরিবর্তে সম্প্রদায়ের ভিত্ততে (০০77)001016 ৪315) অথব প্রত্যক্ষ পাঁরচয়- 
ভিত্তিক সঙ্ঘবের (101111819  8990) মাধ্যমে কাজকর্ম সম্পাদিত হওয়া 
স্বাভাবক । সুতরাং এই পাঁরবেশে কমাঁদের মধ্যে পায়স্পারক সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক 
নিয়মবাঁজত (1100171)91 ) সহজ সরল ধারায় গাঁড়য়া উঠিবার অবকাশ আছে । 

তৃতীয়তঃ, শিষ্প-প্রধান সমাজে কাজকর্মে এত সৃষ্ষম শ্রম-বিভাগ প্রবতিত 
হইয়াছে যে, শ্রীমকগণ সম্পূর্ণ জিনিষ উৎপন্ন করার যে আনন্দ তাহা হইতে 
বাঁচত হয়। এই অধ্যায়ে ডুর্কহেইমৃ-এর নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমাবভাগ আলোচন। 
করার সময় এই বিষয়টি বিস্তাঁরতভাবে বিশ্লেষণ কর৷ হইয়াছে । প্রাক-শিল্প 
যুগীয় সমাজে এত সৃন্ষম শ্রম-ধিভাগ প্রবতিত না হওয়ায় শ্রামকগণ সৃজনমূলক 
কাজ করার সুযোগ পায় । 

উপরোন্ত তিনটি কারণে শ্রামকদের মধ্যে বাচ্ছন্নতা-বোধের (56056 9? 
৪1161120101 ) উদ্ভব হয়। যে বাস্তব পাঁরবেশে (০০)০০০0৮৩ 5110820100) 
বিচ্ছিন্নতা-বোধের সৃষ্টি হয়, তাহা শিপ্প-প্রধান সমাজে বর্তমান । যেমন, কর্মস্থল 
এবং বাসগৃহের মধ্যে ব্যবধান, কর্মজীবন ও অবসর-যাপনের মধ্যে পার্থক্য, 
কর্মস্থলে সহকমাঁদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক, সামগ্রক উৎপাদন-ব্যবন্থা৷ হইতে 
কর্মীর সংযোগহীনতা প্রভতি। এই পাঁরবেশে কমাঁদের মধ্যে স্বভাবতই ধারণা 
জন্মায় যে, তাহাদের জীবন নানারকম অর্থনৈতিক শান্তর ঘাত-প্রাতঘাত এবং 
মূলধন ও প্রযুক্তি-বিদ্যা দ্বার৷ নিয়ান্ত্রত হইয়। থাকে । তাহারা সম্পূর্ণরূপে অসহায় বোধ 
করে। এইরূপ হতাশা-ব্যঞ্জক মানাসকতাকে বিচ্ছিননতা-বোধ বল৷ হইয়া থাকে । 

অনেকের মতে, বিচ্ছিন্নতা-বোধ ধর্মঘট, নান। প্রকার শ্রামক-মালক বিরোধ, 
সুরাসান্ত (81001)011511 ) এবং অন্যান্য সমাজ-বরোধী কার্কলাপের অন্যতম 
কারণ। সুতরাং এই জাতীয় মানাঁসকত। যাহাতে গাঁড়য়া না উঠিতে পারে তাহার 
বাবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন । 

সেইজন্য বিশেষজ্ঞদের সুচান্তত আঁভমত হইল যে, কাজকম্ন কেবলমান্ত 
রুঁজ-রোজগারের সহায়ক (1750010617091) হইলেই হইবে না। *ইহা। 
শ্রীমকদের দিক হইতে অর্থপূর্ণ (%9165351%৩) হওয়৷ দরকার ৷ দুইটি বিষয়ে 
অর্থপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় । প্রথমতঃ, শ্রামকশণ যে-কাজে নিয়োজিত হইবে, 
সেই কাজে তাহার যাহাতে আনন্দ পাইতে পারে এবং সৃজনী প্রতিভ৷ বিকাঁশত 
করার অবকাশ পায়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । অর্থাৎ কাজটাই যাহাতে 
অর্থপূর্ণ হয়, সেহাঁদকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, কোন বিশেষ কাজে 
নিষুন্ত শ্রামকগণের মধ্যে যাহাতে লোৌকিকতাবাঁজত হদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গাড়িয়। 
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উঠে, তাহার ব্যবস্থা করার প্রাতিও দৃষ্টি দিতে হইবে । কর্মস্ছলে এই ধরনের 
মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি কাঁবতে পারলে 'বাচ্ছন্নতা-বোধ বহুলাংশে হ্রাস পাইবে 
বঁলিযা অনুমান করা হয। এই বিষষে সমাজতত্রীবদদের অভিযোগ হইল যে 
আধুনিক শিল্প-্রধান সমাজে রুঁজ-রোজগারের €(4€%1810$ 01 ৬101 
প্রশ্ন প্রাধান্য পাইযা থাকে । অথচ অর্থপূর্ণ কাজের ব্যবস্থা (45৬181৫5 1 
৬০110 ) বা কর্মস্থলে সৌহার্দ্পূর্ণ পারস্পীবক সম্পর্ক-স্থাপনের (46৬81 
৪0 /01]0) চেষ্টা অপেক্ষাকৃত গৌণ স্থান আধকার করে । তাহাদের মতে 
[শপ্প-প্রধান সমাজের বহু সমস্যা এই নুটি হইতে উদ্ভূত । 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


রাজনৈতিক বাবস্থা 


পূর্বব্তাঁ পাঁরিচ্ছেদগুলতে বিধি-শাসিত সমাজের উল্লেখ বহুবার করা হইয়াছে । 
এই 'বাধগুঁলির প্রকীতিতে নানাপ্রকার পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, অর্থনোতিক 
জাঁবন নিয়ান্থত করার জন্য একপ্রকার বিধ আছে যাহা অন্যান্য ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য নহে । ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্রণ করার জন্য যে-সব বাধ প্রচালত, 
তাহা শিক্ষা-ক্ষেত্রে অর্থহীন এবং অনাবশ্যক । তাহা-ছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্যের 
সঙ্গে যুন্ত না হইলে এই জাতী [বিধি পাঁরহার কর বা এড়াইয়া যাওয়া 
সম্রব। অধিকাংশ সামাজিক বিধিব এই দুইটি বোশিষ্ট্য আছে । একটি বৈশিষ্ট্য 
হইল, সামগ্রিক সমাজ-ক্রীবনে এই বাধগাঁপ প্রযোজ্য নহে । দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য 
হইল, হচ্ছা কাঁরলে, অর্থাৎ বিশেষ ধরনের কাজকর্ম বা আচার-আচরণ হইতে 
বিরত থাকিলে, এই 'বাঁধগুলির প্রভাব হইতে মুস্ত থাকা সম্ভব | 

কিন্তু রাষ্ধীয় বিধি হইল বঝ/তিরূম । সমাজের সর্বস্তরে সর্ব ক্ষেতে এই 
বিধ প্রযোজ্য এবং রাষ্ট্রে বসবাসকারী কাহারও পক্ষে এই বাঁধ পাঁরহার 
কব সম্ভবপর নহে । রাষ্ট্রের প্রভাবমুন্তু (508061959 ) হইয়া থাকা কাহারও 
পক্ষে সম্ভব নহে । রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বাস করিলে রাষ্ট্র-আরোপিত কর্তব্য 
পালন করিতে হয় এবং রাষ্ট্রের দ্বারা 'নাষদ্ধ কাজকর্ম ও আচার-আচরণ 
হইতে বিরত থাকিতে হয়। কর্তব্য কর্ম না কারলে এবং নিষিদ্ধ কর্ম হইতে 
বিরত না থাকিলে, রাষ্কীয় কর্তৃত্ব শাস্তি প্রদান কারতে পারে । কেবলমাত্র চাপ 
সৃষ্টি কাঁরয়াই রাষ্ধীয় কর্তৃত্ব ক্ষান্ত হয় না। প্রয়োজন হইলে, বল-প্রয়োগ কারতে 
পারে । এই ক্ষমত। সমাজে অন্য কাহারও থাকে না। রাজনীতক কর্তৃপক্ষ 
এই অনন্য ক্ষমতার অধিকারী । কারণ, সমাজের স্থায়িত্ব ইহার উপর নির্ভর- 
শীল। কোন কারণে কর্তৃপক্ষ এই অনন্য ক্ষমত৷ প্রয়োগ কারতে অসমর্থ ব৷ 
আনচ্ছুক হইলে সমগ্র সমাজ-জীবনে এই দুর্বলতার বিষ সপ্চারিত হয় এবং 
স্চ্ছন্দ জীবন-যান্রা ব্যাহত হয় । 

সমাজতত্বের দিক হইতে রাজনীতিক আচার-ব্যবস্থা সম্পাঁকত দুইটি বৈশিষ্ট্য 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । প্রথমতঃ, রাষ্ধ্ীয় কাজকর্ম এমন যে, কেবলমান্্র বিশেষজ্ঞ 
এবং দীর্ঘাদনের আভজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যান্তবর্গের দ্বারাই এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব । 
সেইজন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সুসংগঠিত এবং কেন্দ্রীকৃত (০0101811950 ) আমলা- 
তন্ত্রের অস্তিত্ব রাঁহয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ক্বার্থবাহী সঙ্ঘ (118061691 
£:০79 ) রাষ্থীয় কর্তৃত্বের উপর চাপ সৃব্টি করিয়। স্বার্থাসদ্ধি করিতে প্রয়াসী 
হয়। পরবর্তাঁ অনুচ্ছেদগুলিতে আমলাতন্ত্র এবং চাপসৃষ্টিকারী স্থার্থবাহী সঙ্ঘ 
€ 01659015 £০0১ ) সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল । 


224 সমাজতত্ 


আমলা তন্ত্র 

আমলাতন্ত্র বলতেই আমাদের মনে সাধারণতঃ একটা বির্প ধারণা জন্মে । 
লাল ফিতার বাধন 0০৫ (৪1517), কাজে অহেতুক বিলম্ব (17010109665 ৫461), 
নানারকম দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকত। প্রভাত নান! প্রকারের অবাঞ্চত কার্কলাপের 
সঙ্গে আমরা আমলাতন্্রকে জাঁড়ত করি। এই ধরনের আভিযোগের কোন ভাত্ত 
আছে কিন। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে আমলাতন্ত্রের গঠন-প্রণালী সম্পর্কে 
বিশদভাবে আলোচনা কর প্রয়োজন । এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও বাঁলয়৷ রাখা 
ভাল। আমলাতন্ত্র যে কেবলমাত্র সরকারী দপ্তরখানায় রাহয়াছে তাহা নহে । 
বে-সরকারী সংগঠনেও আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব রহিয়াছে । সুতরাং সরকারী দপ্তরের পরি- 
প্রোক্ষিতে আমলাতন্ত্র সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইবে তাহা বে-সরকারী সংগঠনের 
ক্ষেপ্রেও প্রযোজ্য | 

আমলাতন্ত্রের খ্করুপ বুঝিতে হইলে ইহার গঠনবৈশিষ্ট্য জানা দরকার । এই 
বিষয়ে আলোচনার“ সূন্রপাত করেন ম্যাক্স হ্বেবার 018, $/6০০)। তাহার আলোচন। 
নানাদিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সুতরাং তাহাব বিশ্লেবণ অনুসরণ করিয়া 
আমলাতন্ত্রের গঠনবোঁশষ্ট্য, ক্ষমতা -প্রয়োগের 'ভাত্ত (08915 01 ৪001)0111% ) 
এবং সমস্যা লইয়৷ আলোচন৷ কর! হইল । ৪ 

সরকারী হউক বা বে-সরকারী হউক, প্রতোক সংগঠনের (01581159001) ) 
কয়েকটি সুনিদিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (৪০৪1১) থাকে । এই উদ্দেশ্য বা 
লক্ষ্যগল যাহাতে সার্থকভাবে রূপায়ত হইতে পারে তাহার জন্য উপযুস্ত 
ব্যবস্থাদি গ্রহণ কর আমলাতন্ত্রের দায়িত্ব । কাজেই * আমলাতন্ত্রের গঠনব্যবস্থা 
এমন হওয়া উচিত যাহাতে ইহা দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করিতে পারে। 
এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া ম্যাক্স হ্ববার নিম্বোন্ত গঠনবোশিষ্ট্যের উল্লেখ কাঁরয়াছেন । 

(১) সুনিাদিষ্ট নিয়মের উপর আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থ। প্রাতষ্ঠিত। কাজকর্মের 
দক হইতে ইহা বিশেষ সুবিধাজনক । প্রত্যেকটি সমস্যার জন্য যাঁদ পৃথক 
পৃথক সমাধান বাহির কারতে হয় এবং প্রত্যেকটি ঘটনাকে (০856) যদি 
স্বতন্ত্র জাতর্প (150৩) বলিয়া গণ্য করিতে হয়, তাহা হইলে কাজকর্মে 
অচলাবস্থার সৃষ্টি হওয়া গ্বাভাঁবক ৷ তাহা ছাড়া, 'বাভন্ন সিদ্ধান্তে ধারাবাহকত। 
বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, নিয়ম-কানুন সুনাঁদিষ্ট এবং 
্র্থহীন হইলে বিভিন্ন সমস্যা ও ঘটনাবলীকে কয়েকটি জাতিরূপে সাজাইয়া 
লওয়া (512180581015861019) সম্ভব হয়। ইহার ফলে একই নিয়ম প্রয়োগ 
কাঁরয়।৷ একাধিক সমস্যার সমাধান কর যায়। সুতরাং সুনাদিষ্ট নিয়মকানুন 
আমলাতন্ত্রের দক্ষতা বৃদ্ধ কারতে বিশেষভাবে সাহায্য করে । 

(২) আমলাতন্ত্রে প্রত্যেকের ক্ষমতা এবং কতব্য সুনিদিষ্ট থাকে । এইজন্য 
কে) শ্রমাবভাগের নীতির উপর বিভিন্ন কাজকর্মকে ভাগ করা হয়, (খ) প্রত্যেকটি কাজের 
ভারপ্রাপ্ত ব্ান্তকে দায়িত্ব পালন করার উপযোগী ক্ষমতা অর্পণ কর৷ হয়, এবং গে) তাহার 
্ষমত।-প্রয়োগের সীমা সম্পর্কে প্রত্যেকটি ভারপ্রাপ্ত ব্যান্তকে অবাহত কর! হয় । 
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(৩) ব্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের নীতির (111619101)108] [911001016 ) উপর 
আমলাতান্ত্রক কাঠামে। প্রাতষ্ঠিত। ইহার ফলে কোন কাজই আনয়াস্ত্রত এবং 
অবারিত ( 0001)6০106 ) অবস্থায় সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না । 
একজন অপরজনের কাজ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় । 

(৪) আমলাতন্ত্রের কাজকর্ম যে-সব নিয়মের উপর প্রাতিষ্ঠিত তাহা দীর্ঘাদনের 
আভজ্ঞতার ভিত্তিতে গাঁড়য়া উঠে। সুতরাং প্রয়োগগত শিক্ষা (16011111081 
0910178 ) না পাইলে আমলাতন্ত্রের লোকদের পক্ষে এই নিয়মগুলি যথাযথভাবে 
প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। 

(৫) আমলাতন্ত্রের লোকদের নিয়োগ চুক্তির উপর প্রাতষ্ঠিত। এই ঢু্তি 
নাদিষ্ট কাল পর্যন্ত বলব থাকে । পদাধিকারীর মাহনা, অন্যান্য সুযোগ- 
সুবিধা, কাজকর্মের দায়িত্ব, ব্যান্তগত আভযোগ নিরসনের উপায় প্রভৃতি বিষয় 
এই চুন্তিতে 'লাপবদ্ধ থাকে । তবে চাকুরিতে থাকাকালীন তাহাদের 
যে-সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, অবসর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বা পদত্যাগ 
করিলে সেই সুযোগ-সুবিধা তাহারা আর ভোগ কাঁরতে পারেন না । আমলাতন্ত্রের 
সুনাম ও কর্মদক্ষত। বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ম্যাক্স হে্ববার প্রস্তাব করেন, কর্মার 
ব্যান্তগত জীবন, 'বষয়সম্পাত্ত এবং বাসস্থান যথাক্রমে তাহার কর্মজীবন, পদ- 
সংক্রান্ত (০9710181 ) বিষয়সম্পাত্ত এবং কর্মস্থল হইতে যেন সম্পূর্ণ পৃথক থাকে । 

(৬) প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন, নির্দেশ, আদেশ ও সিদ্ধান্তসমূহ যথাসম্ভব 
লিপিবদ্ধ কারয়া রাখা হয়। মৌখিক নির্দেশে কাজকর্ম সম্পাদিত হইলে 
অতীত বর্তমান ও ভবিষাতের সিদ্ধান্তের মধ্যে সঙ্গাতপূর্ণ ধারাবাহিকতা বজায় 
রাখ। যায় না। নিয়মকানুনের মৌখিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া কাজকর্ম 
পারচালত হইলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই প্রকার সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে । এই অবস্থায় আমলাতন্ত্রের 
জনপোষণের অভিযোগ হইতে অবাহতি পাইনার উপায় থাকে না। সুতরাং 
যথাসম্ভব লিখিতভাবে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করা বিধেয় । 

(৭) আমলাতন্ত্রে যোগ্যতা এবং কর্মজীবনের দৈধ্যের উপর পদোন্নাতি নির 
করে। কর্মকুশলতার দিক হইতে বিচার করিলে যোগ্যতাই পদোন্নতির একমাত্র 
মাপকাঠি হওয়া উঁচত এবং কর্মজীবনের দৈধ্য বিবেচনা করা সম্পূর্ণ অযৌন্তক 
বালয়া মনে হইতে পারে । কিন্তু কর্মজ্জীবনের দৈঘ্য পদোন্নীতর সময় উপেক্ষিত 
হইলে সংস্থার প্রাতি কর্মচারীদের আনুগত্য ও আকর্ষণ হাস পাওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে। অথচ যোগ্যত। বিবেচিত না হইলে তাহারা ভালভাবে কাজ করিতে 
উৎসাহ বোধ কাঁরবে না। সুতরাং সংস্থার পাঁরচালনভার যাহাদের উপর নাস্ত 
তাহাদের কর্তব্য হইল উভয় নীতির মধ্যে এমনভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যাহাতে 
কমোদাম ও সংস্থার প্রাত আনুগত্য কোনটাই হ্থাস না পায় । 

আমলাতন্ত্র যাহাতে দক্ষতার সঙ্গে কর্তব্য পালন কারতে পারে সেই উদ্দেশ্যে 
হ্বেবার উপরোন্ত গঠনবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন । কিন্তু 
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তাহার মতে, নিয়মকানুন দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করার ক্ষমত৷ থাকাই যথেষ্ট নহে । 
যাহাদের উপর নিয়মকানুন প্রয়োগ করা৷ হয়, তাহাদের তরফ হইতে নিয়মকানুন 
মানিয়া৷ চলার সহজ স্বীকাত প্রয়োজন । তাহার যদি আদেশ ব৷ নির্দেশ সহজভাবে 
গ্রহণ না কারতে পারে এবং কেবলমান্র ক্ষমত৷ প্রয়োগ করিয়। তাহাদের নিয়মকানুন 
মানিতে বাধ্য কর৷ হয়, তাহ! হইলে তাহাদের মধ্যে বিচ্ছি্নতা-বোধের (91161096101) 
উদ্ভব হওয়া দ্বাভাবক। অপর পক্ষে, যাহারা নিয়মকানুনের অধীন তাহার! 
যাঁদ আদেশকারী বা নিয়ম প্রয়োগকারী ব্যান্তবর্গেব কর্তৃত্ব সহজভাবে স্বীকার 
করিয়। লয়, তাহা হইলে 'বিচ্ছিন্নরতা-বোধ ত' দূরের কথা৷ বরং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
জনসাধারণের একাত্মআ-বোধ জন্মে । সেইজন্য ম্যাক্স হ্বেবারের মতে, আদেশ 
করার ক্ষমতা থাকা এবং জনসাধারণের সহজ দ্বীকৃতি লাভ করা-এই উভয়ের 
সংমিশ্রণে যথার্থ কর্তৃত্বের (৯0০1119) সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে ম্যাক্স হ্ববারের 
মত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এতাঁজয়ান (17151 02101) যে মন্তব্য কারয়াছেন, 
তাহা! উদ্ধৃত করা হইল £ “ড/০00০15 5000 01 195161)8101010 17001000095 
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কর্তৃত্ব কি ভাবে এবং কি প্রকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই বিষয় লইয়৷ হ্বেবার 
বিশদ আলোচনা করেন নাই। কোন্‌ কোন্‌ কারণে কর্তৃত্ব জনসাধারণের স্বীকৃতি 
পাইয়া থাকে এই বিষয়ে তান খিস্তারতভাবে আলোচনা করিয়াছেন । তাহার 
মতে, তিনটি কারণে বা উপায়ে কর্তৃত্ব সহজ স্বীকীতি লাভ করিতে পারে । প্রথমতঃ, 
চিরকাল অধস্তন ব্যন্তিগণ উধর্বতন ব্যান্তর আদেশ শিরোধার্য কাঁরয়া৷ আসিতেছে, 
এই যুঁন্তর 'ভান্ততে কর্তৃত্ব জনসাধারণের সহজ স্বীকৃতি লাভ কারতে পারে । 
কর্তৃত্ব যথাসম্ভব কাজকর্মে চিরাচরিত রীতি অনুসরণ কাঁরতে চেষ্টা করে। 
প্রাক-শিপ্পযুগীয় সমাজে কর্তৃত্কে মানিয়া চলার ইহাই প্রধান যুত্তি ছিল। 
[িচার ব৷ বুদ্ধ দ্বা। আদেশের তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্ঠা না করিয়া অতীতের প্রাত 
অন্ধ আনুগত্য থাকার ফলে আদেশ বা নির্দেশ শিরোধার্য করা হয়। হ্বেবার 
এই জাতীয় কর্তৃত্বকে এঁতিহ্যগত (08010101081 অথবা (180100172115610) 
বলিয়া বিশেষিত করেন । দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় কর্তৃত্বের আদেশ বুদ্ধিগ্রাহ্য 
এবং আইনসম্মত হওয়ার জন্য জনসাধারণ সহজভাবে সেই আদেশ দ্বীকার কারয়া 
লয়। আধুনিক গণতাস্তিক রাষ্ট্রে কর্তৃত্বকে মানিয়া চলার ইহাই প্রধান কারণ। 
হ্ববার এই প্রকার কর্তৃত্বকে বুদ্ধিগ্রাহ্য আইনসম্মত (৫:৪109981-15891) বাঁলয়া 
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বিশেষত করেন। তৃতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের প্রতি জনসাধারণের 
প্াভাবিক আস্থা ও শ্রদ্ধা থাকার ফলে কর্তত্বের আদেশ তাহারা সসন্ত্রমে মানিয়া 
লয় । গণ-বিপ্রবের পরে যাহারা ক্ষমতায় আসীন হন, তাহারা এই কারণে 
জনসাধারণের সহজ স্বীকৃতি লাভ কারতে সমর্থ হন। অনেক সময় ব্যন্তিবশেষ 
ব্যক্তিত্বের জাদুর (01791152)8) সহায়তায় জনসাধারণের আনুগতা লাভ করিতে 
সক্ষম হন। যেমন, হিটলার ব৷ মুসোলিনী । ম্যাক্স হ্বেবার এই ধরনের কর্তৃত্বকে 
ধন্দ্রজালিক (০1781191021) বালিয়৷ বিশোঁষত করেন । 

হেববারের মতে, আধুনিক চলিফু সমাজে বৃদ্ধিগ্রাহ্যা আইনসম্মত কর্তৃত্ব 
€180101091-16898] ৪01)01119) থাক বাঞ্চনীয় । যুক্তিযুন্ত [সদ্ধান্ত এবং আইন- 
সম্মত পন্থা অনুসরণ করা হয় বলিয়া সংগঠনের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি 
পাওয়ার সম্ভাবনা বোশ। জটিল সমাজের নিত্য-নৃতন সমস্যা সমাধান করিতে 
এই প্রকার কতৃত্ব বিশেষ পারদর্শা । পক্ষান্তরে, অপর দুই প্রকার কর্তৃত্ব আধুনিক 
সমাজের পক্ষে অনুপযুস্ত। অপেক্ষাকৃত সহজ সরল লোকাচাব-শাসিত সমাজে 
(0917 590190) গতানুগাঁতিক পন্থার অনুসরণ কাঁরয়া করৃত্ব জনসাধারণের আস্থা 
এবং আনুগত্য লাভ কাঁরতে পাবে । কিন্তু জটিল সমাজে তাহা। সন্তব নহে । 
কারণ, যুক্তি-সম্মত উপায়ে জটিণ এবং ক্রম-বর্ধমান সমস্যার সমাধান সপ্তব, চিরাচরিত 
রীতির অন্ধ অনুসরণ কারয়া তাহা হইবার নহে । আবার এন্দ্রজাঁলক কর্তৃত্বের 
অধীনে কোন স্থায়ী সংগঠন গাঁড়য়। উঠিবার সন্তাবন৷ থাকে না। ব্যান্তত্বের জাদুর 
সহায়তায় আশু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হইতে পারে । কিন্তু জনসাধারণের 
সেই ব্যন্তির প্রাতি মোহ কাটিয়া গেলে অথবা ব্যান্তিত্বসম্পন্ন কর্তৃত্বের উত্তরাধিকারী 
অনুরূপভাবে ব্যক্তিত্বের ইন্দ্রঞজাল বিস্তার করিতে অসমর্থ হইলে সামাজিক বিপর্যয় 
চরমে উঠে । 

উপরোন্ত আলোচনার পরিপ্রোক্ষতে আমর।৷ আমলাতন্ত্রের নোতিবাচক বোৌশষ্ট্য- 
সমূহের (4950910107191 ৪52৫065) আলোচনা করিতে পারি। প্রথমতঃ, 
আমলাতন্ত্রের সর্বপ্রধান তুটি এই যে, ইহা৷ প্রয়োজনানুযায়ী নিয়মের পরিবর্তন না 
কাঁরয়া৷ নিয়মের দাস হইয়া পড়ে । আমলারা নিয়মের প্রতি এত বোঁশ অনুরন্ত 
হয় যে, নিয়ম উদ্দেশ্যসাধনের মাধ্যম না হইয়া শেষ পর্যস্ত লক্ষ্যবন্তুতে পারণত হয় । 
যে-উদ্দেশ্যে নিয়মের প্রবর্তন কর! হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য অন্তরালে চলিয়৷ যায় 
এবং নিয়মের প্রয়োগ করাই আমলাদের একান্ত কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, আমলাতন্ত্রে অধি-কেন্দ্রীকরণের (০%০:-০6170811580101) লক্ষণগুলি 
প্রকাশ পায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের নীতির উপর 
আমলাতান্্রক কাঠামো প্রাতিষ্ঠিত। ইহার জন্য উধবতন কর্মচারীগণ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করার ক্ষমত৷ সাধারণতঃ নিজেদের করায়ত্ত রাখিতে সচেষ্ট থাকেন। এই 
অবস্থায় অধস্তন কর্মচারীদের কর্তব্য দাড়ায় উধ্বতন কর্মচারীদের নিকট প্রাসাঙ্গক 
তথ্যাদি পাঁরবেশন কর । এইভাবে অধস্তন কর্মচারীর নিকট হইতে ফাইল ও 
প্রয়োজনীয় কাগজপন্র ক্রমান্বয়ে একের পর এক কর্মচারীর মন্তব্য দ্বারা এঁশ্বর্যম্ডিত 
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হইয়৷ শেষ পর্যস্ত যিনি "সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঁরতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার নিকট পৌঁছায় ৷ 
ইহাতে অহেতুক বিলম্ব ঘটে। অনেক সময় এত বেশি বিলম্ব ঘটে ষে, গৃহীত 
সিদ্ধান্তের আর কোন গুরুত্ব বা তাৎপর্য থাকে না। তৃতীয়তঃ, আমলাতা ন্ত্রক 
কাজকর্ম যে ধারায় পাঁরচাঁলত হয় তাহাতে কর্মচারীদের নৃতন কিছু করার আকাঙ্ক্ষা 
বা সৃজনমূলক কাজকর্ম করার ক্ষমতা হাস পায় । যেখানে দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া 
চলে, সেখানে কে স্থেচ্ছায় দায়ত্ব গ্রহণ করে? তাহা ছাড়া, উধর্বতন কমচারী 
অযৌন্তকভাবে অধস্তন কর্মচারীর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন বা বাতিল কারয়া দিতে 
পারেন, এই ভয়েও অধস্তন কর্মচারীগণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আনচ্ছুক থাকেন ॥ 
চতুর্থতঃ, যথাসম্ভব দাঁয়ত্ব এড়াইয়া কাজকর্ম পাঁরচালনা করার ফলশ্রুত [হসাবে 
ফাইল ও কাগজপন্র অকারণে এক টেবিল হইতে অন্য টেবিলে স্থানান্তরিত কর! 
হয়। ইহাতে কঞ্জের পাঁরমাণ বৃদ্ধি পায়, অথচ কাজের গুণগত উৎকর্ষ সাধিত 
হয় না। সেইজন্য ইহাকে কেহ কেহ *৪0101৮6 1180101৮119" বা সক্রিয় 
নিক্রয়তা৷ বাঁলয়া আভাহত করেন । পণ্চমতঃ, উত্তরোত্তর কলেবর বাদ্ধি করার 
দিকে আমলাতন্ত্রেরে একট গ্বাভাঁবক প্রবণত। আছে । অধস্তন কর্মচারীর সংখ্যা 
বৃদ্ধি করিলে উধর্বতন কর্মচারীর মান প্রতিপত্তি ও উপার্জন বৃদ্ধি পাওয়ার সন্তাবনা 
থাকে বাঁলয়া সাধারণতঃ বিভাগীয় প্রধানদের অধস্তন কর্মচারীদের সংখ্য। বৃদ্ধি 
করার দিকে সচেষ্ট থাকিতে দেখা যায়। ইহা পারাঁকন্সন্-এর আইন 
(681101)501755 [.8৬) বলিয়া খ্যাত । 

আমলাতন্ত্রের নোতবাচক বৈশিষ্ট (0507)00101)51 8509015 ) আলোচন। 
কারবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অনেক ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
আভযোগ ভিত্তহশীন হইতে পারে । নিয়মকানুনের কড়াকাঁড় না থাকলে কোন 
বৃহদায়তন সংস্থার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্প!দিত হইতে পারে না। সুতরাং 
আপাতদৃষ্টিতে যাহা অযৌন্তক এবং অসঙ্গত বলিয়৷ মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে,তাহা 
বৃহদায়তন সংস্থার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতে পারে । তাহ। ছাড়া, আধুনিক 
কালে সমাজের কাজকর্ম এত বোঁশ প্রসার লাভ কারিয়াছে এবং জটিলতা এত বোশি 
বাদ্ধ পাইয়াছে যে, নিয়মকানুনের 'ভীন্ততে গঠিত বৃহদায়তন সংগঠন আঁনবার্ষ 
হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং দক্ষতা এবং কার্যকারিতা বিনষ্ট না করিয়া সংগঠনের 
কাজকর্মের যথাসস্তব বিকেন্দ্রীকরণ করা আমলাতান্ত্রিক সমস্যার প্রকৃত সমাধান । 


চাপস্হস্তিকারী স্বার্থবাহী সঙ্ঘ 

আধুনক গণতান্রক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর প্রকৃতি সম্যকভাবে বুঝতে 
হইলে রাজনৌতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী দ্বার্থবাহী সঙ্ঘবের (2:555816 81909) 
ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন । রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যভাবে কাজকর্ম 
পাঁরচালনা করে । সুতরাং ইহার কর্মতৎপরতা এবং রাজনীতিক ভূমিক৷ সম্পর্কে 
সকলেই মোটামুটি সচেতন । কিন্তু স্বার্থবাহী সঞঙ্ঘসমৃহ লোকচক্ষুর অন্তরালে 
কাজকর্ম সম্পাদন করে বাঁলয়। তাহাদের কর্মতৎপরত। এমনাক আস্তত্ব সম্পর্কে 
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আঁধকাংশ জনসাধারণ অজ্ঞ । অথচ রাজনীতিক ক্ষেত্রে ইহাদের ভূমিকা সাঁবশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ | 

চাপসৃষ্টিকারী স্কার্থবাহী সত্যের গঠন-প্রণালী ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ কাঁরলে 
[তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা৷ যায়। প্রথমতঃ, এই প্রকার সজ্ঘবের অন্তভূভ্ত 
লোকেরা সমভাবাপন্ন (51787160 21010106 ) হয়। তাহাদের মধ্যে আদর্শগত 
এবং উদ্দেশ্যগত মিল থাকে । দ্বিতীয়তঃ, তাহারা আভন্ন স্বার্থের (০0101001) 
17167651) ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। স্বার্থাসাদ্ধ করাই তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ 
হওয়ার মুখ্য কারণ । তৃতীয়তঃ, সরকারী নীতি এবং কার্যাবলী যাহাতে তাহাদের 
স্বার্থের অনুকূল হয়, সেই উদ্দেশ্যে তাহার। যথাযোগ্য স্থানে নিয়ামতভাবে 
চাপ সৃষ্টি করিয়া থাকে । উদাহরণ দ্বর্প, কৃষকদের দ্বার্থবাহী সঙ্ঘ (1281717675/ 
1,095%), শিপ্পপাতিদের স্বার্থবাহী সঙ্ঘ (110019011911505, [,09) এবং 
বাঁণকদের দ্বার্থবাহী সঙ্ঘের (11০10112705, 1০9০১) উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার কাঁরয়া যথাক্রমে কৃষক, শিল্পপাঁত 
এবং বাঁণকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা এই স-্বগুলির উদ্দেশ্য । অর্থনোতিক গ্বার্থ 
ছাড়াও অন্যান্য স্বার্থসমৃহকে কেন্দ্র কাঁরয়া চা”সুষ্টিকারী সঙ্ঘের উদ্ভব হইয়া থাকে । 
তবে অর্থনোতিক দ্বার্থবাহী সত্ঘের মত ইহার প্রভাবশালী এবং কম্নতৎপর নহে । 

্কার্থাসাদ্ধর উদ্দেশ্যে এই প্রকার সঙ্ঘগীলকে সমাজ-জীবনের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে 
তৎপর থাকিতে দেখ যায় । এই বিষয়টি নিষ্বোপ্ত নকৃশায় প্রদাশিত হইল £ 


আইন বিভাগ 
রাজনৈ?তক 
দলসমূহ 
মন্ত্রামওলা 
নাগাঁরকবন্দ 
দন ৰ সরকারা 
আমলা নীতি 
ছ্বার্থবাহী 
সঞ্ঘসমূহ 
ভোটদাতাগণ 


রাজনোতিক দলের সঙ্গে দ্বার্থবাহী সঙ্ঘের পার্থক্য এই যে, কোন বিশেষ 
স্বার্থের অনুকূলে সরকারী নীতির উপর প্রভাব বিস্তার কর ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, 
নির্বাচনে প্রতিগ্বন্্িত। কারিয়৷ সরকারী ক্ষমত৷ করায়ত্ত কর! ইহার উদ্দেশ্য নহে। 
কোন স্বার্থবাহী সঙ্ঘ কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলকে নিবাচনে অর্থ প্রদান 
কাঁরয়। অথব। অন্যান্য নানা উপায়ে সাহায্য কারতে পারে । এইভাবে সাহায্য 
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করার উদ্দেশ, সেই দলের মাধ্যমে অথবা সেই দলভূত্ত প্রার্থীদের মাধ্যমে 
সরকারকে প্রভাবিত করিয়া বিশেষ স্বার্থাসদ্ধি করা। যাদ এই গ্বার্থবাহী 
সঙ্ঘের ধারণা হয় যে, এই দলের দ্বারা সঙ্বের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, 
তাহা হইলে পরবতাঁ নিবাচনে অন্য রাজনৈতিক দলকে সমর্থন কাঁরতে "দ্বিধা 
কারবে না । আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয় । নিবাচনে প্রাতিদ্বন্দিতা করিতে হয় 
বলিয়া রাজনৈতিক দলে বিভিন্ন দ্বার্থবাহী সঙ্মঘের সমাবেশ ঘটিয়া থাকে । 
রাজনৈতিক দলকেও নানাপ্রকার পরস্পরবিরোধী আদর্শ এবং লক্ষ্যের মধ্যে 
সামঞ্জস্য কাঁরয়া৷ দলীয় নীতি এবং কার্ষসূচী গ্রহণ কাঁরতে হয়। অপর পক্ষে, 
্কার্থবাহী সত্ঘবে এইপ্রকার সামঞ্জস্য আনয়ন কারবার কোন প্রচেষ্টা দ্ভাবতই 
দেখা যায় না। ইহার সব কাজকর্ম প্বার্থাসদ্ধিব উদ্দেশ্যে নিয়োজত । এই 
কারণে অনেক হ্বার্থবাহী সত্ব অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে । কাজেই একাঁদকে 
যেমন দ্বার্থবাহী সঙ্ঘ রাজনৈতিক দলের সাহায্যে উদ্দেশ্য সফল করিতে চেষণা। 
করে, অনুর্পভাবে রাজনৈতিক দলও স্বার্থবাহী সঙ্ঘের সাহায্যে শান্ত সণ্চয 
কাঁরতে চেষ্টা করে। 

আইনসভার সদস্যদের উপর স্বার্থবাহী সঙ্ঘবেব চাপ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা 
অপেক্ষাকৃত বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আইন প্রণযন করার পদ্ধাত অত্যন্ত 
জটিল এবং সময়সাপেক্ষ । কাজেই কোন দ্বার্থবাহী সঙ্ঘ যাঁদ কোন বিশেষ 
বিলের আইনে পাঁরণত হইবার পথে মন্তরায সৃষ্টি কাঁবতে চায়, তাহা হইলে 
সঙ্বের প্রভাবিত আইন সভার সদস্যদেব মাধমে কারতে পাবে। সম্পূর্ণভাবে 
বাধা দিতে না পারিলেও বিল-পাশে বিলম্ব ঘটাইতে পাবে, ইহা নিঃসন্দেহ । 
অনেক সময়, ইচ্ছানুষায়ী বিলের সংশোধন ঘটাইতে সক্ষম হয । তাহ। ছাড়া, 
দ্কার্থবাহী সঙ্ঘের সমর্থক আইনসভার সদস্যগণ নানারকম তথ্য, পরিসংখ্যান 
প্রভৃতি সভাকক্ষে পাঁরবেশন কারযা আইন সভার আলোচনা এবং সিদ্ধান্তকে 
প্রভাবিত কাঁরতে চেষ্টা করেন । 

মন্ত্রীমগুলীর উপবও দ্বার্থবাহণী সঙ্ঘ নানাভাবে প্রভাব বিস্তার কারতে চেষ্টা 
করে। তবে এই ক্ষেত্রে তাহাদের কর্ম তৎপরতা লোকচক্ষুর অন্তরালে পরিচালিত 
হয় এবং উভয় পক্ষই এই বিষয়টি সযত্জে গোপন রাখতে চেষ্টা করে। 
বাভন্ন দেশের রাজনীতিক ভাষ্যকারদের প্রাতিবেদন, হইতে জানা যায় যে, এই 
ক্ষেত্রে স্কার্থবাহী সঙ্ঘের প্রভাব উপেক্ষণীয় নহে । 

আমলাতন্ত্রের উপর দ্বার্থবাহী সঙ্ঘের প্রভাব সম্পর্কে অনুর্প মন্তব্য প্রযোজ্য । 
সর্ব প্রকার কর্মতংপরতা অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে অনুষ্ঠিত 
হয়। নীতি নির্ধারণ এবং নীতি কার্কর করার ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য 
ভাঁমক। থাকায় এই ক্ষেত্রে দ্বার্থবাহী সজ্ঘের কম্ম তৎপরতা বোৌশ হওয়া স্বাভাবিক । 

নানারকম প্রচার-মাধ্যমের সাহায্যে দ্বার্থবাহীী সত্ঘ নিজেদের গোষ্ঠী-বাহর্ভত 
লোকদের প্রভাবিত কারতে চেষ্টা করে। জনমত প্রভাবিত হইলে নিবাচনে, 
আইনসভায় এবং প্রশাসানক ক্ষেত্রে ইহার গ্রাতিফলন হওয়া বিচিত্র নহে। এই 
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জাতীয় প্রচার কি রূপ নেয় তাহার একটি নমুনা দেওয়া হইল। ভারত 
সরকারের খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্তের প্রাতবাদে 
জনমত গঠন করার উদ্দেশ্যে খাদ্যশাস্যের পাইকার ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘের তরফে 
নিম্নোন্ত বিজ্ঞাপন 'বাভন্ন সংবাদ পন্রে প্রচার করা হয়£ “[০০৫%18179 
[1806 751609%91: ৬/1)0 06091052172 17909018105 11806 
183 01616 119 101] ০০-009150101) 10 (10০ ৪11)0110169 01 
(1011 0৮০1 [16 [016559170 ৫110011 0০9০০ 31100911017 ড/1)% 
[1)01) 1102 121060591 2107 ৮170 0618625 ? 0 0) 7910900091. 
36080139115 ৬111 09291 ৮101) 01015 0175 90866 4/৯00110% 11 0119 
210561005 ০06 ০01711750101017. ট্বি01 11765 ০00501791. 76 ৬111 09৩ 
[17016 101: 111061101 00191115. 4৮00 28 ০1801811500 28610 
1772 19210 00৮17 817 (11775. 00015 91701-500181 9167761015 
ড11] 00116, 35 (81050%91, 25 1210. 091501)9 ৬111 06 0০1011৬0৫ 
01 08911 11৬6111)09090. 17৬21) 77015 111 ০০ 20606690 ৮/16]) 
18010171175 00119%/5. মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এই জাতীয় প্রচারের কার্যকারিতা 
সম্পর্কে বোন এবং রেনি বলেন 2 +305176551185 0217) 11121)19 
50109695101 11) 0110111176  601101981 200109956101 0) ড/1)106- 
০০01181 217 7101599101791 61010005. [1 00110 [019110119 6101)1)29156 
710019-01755 21155, 011200 010061101156, 270 11010191015, 
€০9%/210 9/171101) 10165001721 71] 41776110715 210 51111201)6110- 
ব০(৬/101519170175 01617 01101021 001017161)0৭ 80000 ০6108]1) 
00517993171) 11011110179 01 4১079110515 0110১106 11)00517% ১11050116 
€0 10176 516৬ 01780 ৬1119 15 0০০0৫ 101 10051063 15 ৪০০৫ 10? 
[175 ০০000%--27 (09066 11 0210 00 075 0900116 161211005 
010পাাা। ০6 09511)055.1 অর্থাৎ মাকিন যুন্তরাষ্ট্রে বণিকসঙ্ঘগুলি তাহাদের 
প্রচারকার্ধে আধকাংশ মাকিন নাগাঁরকের প্রিয় জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধের উপর 
গুরুত্ব আরোপ কাঁরয়া তাহাদের আস্থা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে । সেইজন্য 
কাঁতিপয় ব্যবসায়ী সম্পর্কে বির্প মন্তব্য কারলেও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সম্পর্কে 
তাহারা মোটামুটি অনুকূল মনোভাবাপন্ন । বাঁণক সম্ঘ প্রচারের মাধ্যমে তাহাদের 
মনে এই ধারণা জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছে যে, ব্যবসায়ের মঙ্গলের সঙ্গে দেশের 
সবাঙ্গীন মঙ্গল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত । 

চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থবাহী সঙ্ঘের প্রভাব বিস্তার করার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং 
কৌশল সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া হইল, তহা হইতে একটা বির্প ধারণার 
সৃষ্টি হইতে পারে । আশঙ্কা হইতে পারে যে, সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশের 
স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাহারা অধিকাংশ লোকের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করিতে 


2 90106 2170 [8101)65 : 2১০01160103 2170 ৬01615, 7785 71. 
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দ্বি করে না। স্বার্থবাহী সত্বের এই দিকটি সম্পর্কে মন্তব্য কারতে গিয়। 


জনসন বলেনঃ 40155501৩ 510009-..-.., 0101) 1015561)0 015 11110216513 
০06 0179 56170190091 11)6 107011৭0101) 2১ 16 0067 616 116 
11061556501 91] .....৮1 অর্থাৎ গ্বার্থবাহী সঙ্ঘ সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী-্ার্থ সংরক্ষণ 
করার উদ্দেশ্যে তথ্যাদি পাঁরবেশন কাঁরয়৷ এমনভাবে প্রচারকার্ধ চালায় যাহাতে 
ধারণ] জন্মায় যে, তাহাদের প্রস্তাঁবত পন্থা অনুসরণ করিলে সবসাধারণের স্বার্থ 
সংরক্ষিত হইবে । 

এই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন নহে । তবে গণতন্ত্রে স্কার্থবাহী সত্বের 
প্রয়োজন রাহিয়াছে। প্রথমতঃ, আইন সভা ববাভন্ন স্বার্থবাহী সঙ্ঘের তরফ 
হইতে নানাপ্রকার তথ্য ও পাঁরসংখ্যান পারবেশন কর! হয়। ইহার ফলে, 
সমাজের 'বাভল্ন অংশে কোন প্রস্তাবত আইনের প্রতিক্রিয়া কি হইবে তাহ। 
সরকারের পক্ষে জান৷ সন্তব হয়। এই সম্পর্কে বোন এবং রোনর মন্তব্য 
প্রাণধানযোগ্য 2 41.65215190101 15 015 75010 ০07 001771)1017159, 9110 
076 001150161)1109059 17.৬/172106 9/21005 (0 17691 001) (11 11006165060 
[7811195, 90010517791) [01 010)0]95 118৮০ 18015, 09016558130 
100611001608010105 01 17054 10101099915 ০৪]; 01 009 ৪60৮ 5122016 
6109059 ০1 [0901916. 0106 ০1 016 10709016105 0১ (0 719105 ০9081 
800259 10 81] 51065 50 11091 1170 16515192101 1185 (176 176965581% 
11)00177190101) 2700 ৮1০৬1901015 10 1015 91) 206001916 060151010-৮2 
অর্থাং বিভিন্ন দৃষ্টিভারঙ্গর মধ্যে সামঞ্জস্য কারিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হয়। 
কাজেই প্রস্তাবিত আইনে সমাজের ভিন্ন অংশে কি প্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
হওয়ার সপ্তাবন৷ রাঁহয়াছে তাহ সরকারের সম্যকভাবে জানা দরকার । সুতরাং 
ছোট বড় নিবিশেষে সব রকম স্বার্থবাহী সঙ্ঘ যাহাতে নিজ নাজ বন্তব্/ 
পরিবেশন এবং প্রচার করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকা বিশেষ প্রয়োজন । 

দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ গণতান্রক রাষ্ট্রে ভৌগোলিক 'ভাত্ততে নিবাচন- 
এলাকা ( ০01)5110061)0% ) 'শ্ছির কর হয়। এইপ্রকার 'নবাচন-এলাক। হইতে 
যে-সব সদস্য নির্বাচিত হন, তাহারা আধকাংশ ক্ষেত্রেই বাভন্ন পেশ বা বৃত্তি 
সম্পকিত তথ্য এবং সমস্য সম্পর্কে অবহিত থাকেন না। সুতরাং তাহাদের 
পক্ষে বিশেষ স্বার্থ (111061650 8০৮1১) সম্পর্কে কোন কিছু বলা সম্ভবপর 
না-ও হইতে পারে । আইনসভার গঠনে ইহা বড় রকমের অসম্পর্ণত, এই 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'বাভন্ন স্বার্থবাহী সঙ্ঘ নানারকম তথ্য ও পারসংখ্যান 
পাঁরিবেশনের দ্বারা এই নুটি আংশিকভাবে দূর কাঁরতে সাহায্য করে । 

তৃতীয়তঃ, নিবাচনে বিভিন্ন শ্রেণীর সমর্থন লাভ কারবার জন্য রাজনৈতিক 
দলসমূহকে নানাপ্রকার স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়। সুতরাং 


1 11817% 1৬. 791)505010 £ 9০০1০1০9৪9. 7285 356. 
28906 8150 1২9101)69 : 2৯০110105 81780 ৬০91515. 1৯886 75. 


রাজনৈতিক ব্যবস্থ৷ 233 


রাজনৌতক দলের নীতিতে এবং কার্কলাপে কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর 
ইচ্ছা-আনিচ্ছ। এবং চিন্তা-ভাবনার সুস্পষ্ট প্রাতফলন না-ও হইতে পারে। 
চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থবাহী সঙ্ঘ বিশেষ শ্রেণী ঝ। গ্োষীর স্বার্থ তুলিয়৷ ধরিয়া 
রাজনৈতিকদলের পাঁরপূরক হিসাবে কাজ করিয়। থাকে । 

অতএব বাভন্ন দিক হইতে বিচার কাঁরলে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় 
যে, আধুনিক সমাজে চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থবাহী সত্বের গুবুতধপৃর্ণ রাজনীতিক 
ভুমিকা রাহয়াছে । কিন্তু এই সঙ্ঘগ্ুলি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। 
কারণ, শাসন কতৃপক্ষ যাঁদ দুল বা উদাসীন হয়, তাহা হইলে ইহাদের 
কার্কলাপ সমাজের নিকট হিতকর ন৷ হইয়া ক্ষাতিকর হইতে পারে। এই 
সম্পর্কে বট্োমোর যে-সাবধানবাণী উচ্চারণ কাঁরয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা হইল £ 
+৬/1)6169 [11010 15 2. 51581015 17001101081] 20011017115 101559010 81019 
712% 06 8 05৬00] 90010160108 11702105011 11001100915 0 1))8106 
1000/1) 560110172] 0951105 ০01 £119217035, 017 109 ০097)৮9% 11)- 
10117201017 ৬/1)131। 15 ৬21000915 109 1775 2.010117150196101) 7; ৮1015 
70০91100০81 20010118515 ৮০৪1 (1) 100910 [0০610] 001555019 
81010105178 81501] 2০9৬6101761)02] (00100610185 ০ 11910 05 
7650 ০ 616 ০0171001110 10 191)90]0 .....৮] অর্থাৎ শাসন-কতৃপক্ষ 
যাঁদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে স্বার্থবাহী সঞ্বসমূৃহ বিভন্ন "শ্রেণী ব৷ 
গোষ্ঠীর অভাব-আভযোগ এবং আশা-আকাতক্ষা তুলিয়া ধরিয়া এবং 
প্রয়োজনীয় তথ্যাদদ পরিবেশন করিয়৷ শাসন-কর্তৃপক্ষকে প্রভূত সাহায্য করিতে 
পারে । কিন্তু শাসন-কতৃপক্ষ যদি সুপ্রাতঠিত না হয় এবং ইহার কাজকন্মে 
যাঁদ দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইলে শীল্তশালী দ্বার্থবাহী সঙ্ঘ সমূহ 
কতৃপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার কারয়া শাসন-ক্ষমতা নিজেদের স্বার্থে নিয়োজিত 
কাঁরতে সক্ষম হয় । ইহার ফলে সমাজের অপর সকলকে খেসারত দিতে হয় । 


॥1798. 99100017705 : 90901091989. 72865 1 54-1 55. 
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সমাজতত্ব 


দ্বাদশ পরিচচ্ছাদ 


প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা 


/101551 120210101 : 


17215 1. 1011119011 : 


1.3. 800010019 : 
1011009169 10951৭ : 


3016 2170 1২911176থ : 


/111) ২, 8411 


7100601 016910152010115, 1916111106- 
[811 01 [1019 (7৬1.) 1100. ৩ 
[)611)1, 1965. (018016 ৬ 

90১10106. 4/৯11160 70011510195 10115806 
11701160. 


9০901010959. [017%11) 00015615119 7309015 
[,0170017. 

[02] ৩০০1৩(9,10106 149০1011181) 0০. 
বি. %. 1961 0170010৮৬11] 
[১011010১210 ৬০০5, 17৬10012% 
11] 9001 00101080109, 130 ০011 
1963 (০108006611৬. 

10৫0] 01101058170 00211071017. 
[106 18010111817) [9955 1,10, 1,0170101), 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
শিক্ষা ব্যবস্থা 


শিক্ষার সংত্। 


সমাজস্থ লোকদের মননে চিন্তনে ও আচরণে আঁভন্নত৷ প্রাতষিত হইলে 
সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সেইজন্য প্রতোক সমাজ-ব্যবস্থায় নবজাত শিশুর 
সামাজিকীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় । সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্যে যে-সব 
পন্থা অবলম্বন করা হয়, তাহার মধ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা অন্যতম এবং কার্কারতার 
দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

শিক্ষাকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, একটি ব্যাপক অর্থে এবং অপরাটি 
সঙ্কীর্ণ অর্থে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলিতে জীবনের সামাগ্রক অভিজ্ঞত৷ বুঝায় । 
কারণ, .প্রত্যেকটি আঁভজ্ঞতাই আমাদের নানাপ্রকার শিক্ষ। প্রদান কাঁরতে সাহায্য 
করে। আমরা প্রত্যেকে যার যার অতীত জীবন পর্যালোচনা কারলে দেখিতে পাই 
যে. অনেক তুচ্ছ ঘটনা অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের মনে গভীর রেখাপাত কারয়াছে। 
এইদিক হইতে বিচার করিলে বলা যায়, বাচিয়া থাকার অর্থই হইল শিক্ষালাভ 
করা। যখন আমসা বালি, ভ্রমণ কর! শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ, তখন ব্যাপক 
অর্থে আমরা শিক্ষা শব্দটি ব্যবহার কারয়৷ থাকি। বাভন্ন লোকের সংস্পর্শে আসা, 
তাহাদের সঙ্গে মালয়া মিশিয়া কাজকর্ম করা, নানারকম সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান 
এবং পৃজা-পার্ধণে অংশ গ্রহণ কর প্রভৃতি সব কিছুই শিক্ষার অঙ্গ । এমন কি, 
প্রকৃতির সংস্পর্শে আসা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
উপভোগ করাও ব্যাপক অর্থে শিক্ষার অন্তভূর্ত। এই ধরনের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য 
দুইটি । প্রথমতঃ, এই প্রকার শিক্ষায় কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা নাই । জীবনের 
পথ চলায় যাহা শুনি, যাহা দোঁখ এবং যাহা ঘটে সব কিছুই শিক্ষার উপাদান 
বাঁলয়া বিবেচিত হয় । দ্বিতীয়তঃ, এই ধরনের শিক্ষা আনুষ্ঠানিক নিয়মবজিত 
(110177781) 1 কোন নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ কারিয়া শিক্ষা অগ্রসর হয না। 
আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় । এই প্রকার শিক্ষার মাধ্যমে ব্যন্তিত্ব বিকশিত করার 
সবাধিক সুযোগ পাওয়া যায় । আভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ব্যন্তিত্কে সুষমামাওত করে, 
সমৃদ্ধ করে। 

যখন সচেতনভাবে এবং বিশেষ যত্র সহকারে কোন বিদ্যা অর্জন করা হয় অথব। 
কোন কৌশল আয়ত্ত করা হয়, তখন তাহাকে সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলা হয়। 
সাধারণতঃ শিক্ষা শব্দাট আমরা এই অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকি । পরবর্তী 
অনুচ্ছেদগুলিতে শিক্ষা সম্পর্কে যে সমাজতাত্ক আলোচনা করা হইবে, তাহাও 
এই সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞার পাঁরপ্রোক্ষতে করা হইবে । এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করিলে 
শিক্ষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, নাঁদক্ট পাঠ্যসৃচীর ভাত্ততে 
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বদ্যায়তনে পাঠ গ্রহণ করাকেই শিক্ষা বলা হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যে পঠন-পাঠন হয়, পরীক্ষা নেওয়৷ হয় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের 
সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী দেওয়া হয়-_এইসব কয়টি প্রক্রিয়া শিক্ষার অন্তর্গত । 
এই প্রক্রিয়াগুলিতে অসম্পূর্ণত৷ থাকিলে শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে বলিয়। বিবেচিত হয় । 
দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার সঙ্কীর্ণ অর্থ অনুযায়ী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে অনেকটা দাতা 
ও গ্রহীতার সম্পর্ক গাঁড়য়া উঠে । নাদষ্ট পাঠতালিকার ভিত্তিতে শিক্ষক পাদান 
করেন এবং শিক্ষার্থীগণ সেই পাঠ গ্রহণ করে। তৃতীয়তঃ, শিক্ষার উদ্দেশ্য বা 
লক্ষ্য সাঁমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে । যেমন, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ 
জ্ঞান অর্জন করা অথবা কোন বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করা অথবা সঙ্কীর্ণ অর্থে 
কয়েকটি বিশেষ মানাঁসক বৃত্ত বিকশিত কর। । যাহারা অঙ্কশাস্ত্র অধায়ন করে 
তাহাদের বিশেষ একপ্রকার মানাঁসক বৃত্ত বিকাশত করার চেষ্টা কর! হয়, আবার 
যাহার৷ সাহিত্যে পাঠ নেয় তাহার৷ সম্পূর্ণ ভিন্ন মানাঁসক বাঁত্ত িকাশত করার 
চেষ্টা করে। 

প্রত্যেক সমাজেই শিক্ষাকে সুসংগঠিত আচার-ব্যবন্থা। (9120171900 110901010101) 
হিসাবে গাঁড়য়া তোলা হয়। শিক্ষার্থীদের কোন্‌ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে, 
কোন্‌ শিক্ষ।-পদ্ধাতি অনুসরণ করা হইবে, শিক্ষার কার্ষকাল কি হইবে ইত্যাদি বিষয় 
অনিয়ান্তত বা অসংবদ্ধ অবস্থায় থাকিতে দেওয়া হয় না। সমাজের উদ্দেশ্য, 
জীবনধারাগত বোশষ্ট্য, প্রয়োজন এবং সামর্থ অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থার সংগঠন কর৷ 
হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সমাজে শিক্ষা-ব্যবস্থায় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । 

সমাজ-জীবনে শিক্ষা-ব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন দিক হইতে পরবর্তী 
অনুচ্ছেদগৃলিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর৷ হইল । 


শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ 


[বিভিন্ন সমাজবিদ্যায় শিক্ষাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার কর হয়। 
যেমন, মনোবিদের দৃষ্টিতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকশিত করিতে সাহাযা করা শিক্ষার 
প্রকৃত উদ্দেশ্য । কোন কোন শিক্ষাবিদ জীবকা নিবাহের যোগ্যত৷ অর্জন করাকেই 
শিক্ষার লক্ষ্য বাঁলয়া বর্ণনা করেন । এইভাবে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
শিক্ষাবিদদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা যায় । 

অনুর্পভাবে, সমাজতত্ববিদগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে শিক্ষার লক্ষ্য 
ব্যাখ্য/ করেন । তাহাদের মতে, সমাজকে সংরক্ষণ কর শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য । 
সমাজ বাঁলতে কেবল নিদিষ্ট জনসমঝ্টি বুঝায় না: তাহাদের হ্বতন্ত্র জীবন-ধারাগত 
বোশষ্টাগুলিও বুঝায় । বংশপরম্পরা এই বোৌশষ্ট্যগুলি যাহাতে অব্যাহত থাকে 
সেই উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ নাগাঁরকদের মধ্যে সমাজের সণ্চিত ভাবধারা ও এীতিহ্য 
সণ্টারণ করা বিশেষ প্রয়োজন । শিক্ষার মাধ্যমে এই সপ্টারণ-কারধ সম্পাঁদত হয় । 
সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার এই জাতীয় ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় 
লক্ষণীয় ৷ 
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প্রথমতঃ, নবজাত শিশুর সামাজিকীকরণ অনেক উপায়ে ঘটিয়৷ থাকে । শিক্ষা 
বিভিন্ন উপায়ের অন্যতম; ইহা একমার মাধ্যম নহে । 

দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃ-শিস্পযুগীয় সমাজে সামাঁজকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার তুলনায় 
অন্যান্য মাধ্যম প্রাধান্য পাইত এবং এখনও কোন কোন সমাজে পাইয়া থাকে । 
পূর্বে শিক্ষা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যেমন, প্রাচীন ভারতবর্ষে 
সাধারণতঃ যাহারা যজন-যাজনের বান্ত গ্রহণ কারতেন, তাহারাই টোল, চতুষ্পাঠী 
বা গুরু-গৃহে শিক্ষালাভ করিতেন । সমাজের অন্যান্য সকলে আনুষ্ঠানিক নিয়ম- 
বাঁজিত (100[781) উপায়ে জীবন-ধারাগত বৈশিষ্টযগুপির সঙ্গে পারিচিত হইত । 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও অনুর্প অবস্থা ছিল। ১৮৭০ সালে শিক্ষা আইন পাশ 
হইবার পূর্বে আঁধকাংশ ইংরেজ নাগরিক অতি সাধারণ শিক্ষার সুযোগ হইতেও 

ত ছিল। তাহাদেরও আনুষ্ঠানিক ধারা-বজিত উপায়ে জীবন-ধারাগত বোঁশষ্ট্যের 
সঙ্গে পরিচয় করান হইত। শিক্ষার স্থান ছিল আত নগণ্য । কিন্তু শিপ্পায়নের 
ফলে সামাজকীকরণের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষার কেবল সম্প্রসারণ ঘটে নাই, 
শিক্ষায় নানারকম পৃথকীকরণ (011616171196191)) ঘটিয়াছে। যখন কোন 
প্রারুয়া, ভূমিকা, আচার-ব্যবস্থ! বা সংগঠন অন্যান্য প্রাক্রিয়া, ভূমিকা প্রভৃতি হইতে 
পৃথক হইয়া পড়ে, তখন সমাজতত্বের দিক হইতে পৃথকীকরণ ঘটিয়াছে বল৷ যায় । 
পৃথকীকরণ শিপ্প-প্রধান সমাজের বৈশিষ্ট্য । বাভন্ন কাজে বিশেষ জ্ঞান অর্জন 
করার প্রয়োজন উদ্ভব হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রেও পৃথকীকরণ অনিবার্ধ হইয়া উঠে। 
শি্প-প্রধান সমাজে জীবন-ধারাগত বোশিষ্টোর সঙ্গে পারচয় করান শিক্ষার একমান্ 
বা প্রধান লক্ষ্য নহে । শিল্প-সম্প্রসারণের ফলে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত বা দক্ষ লোকের 
প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা-বাবন্থায়ও বৈচিত্র্য ঘটে । আধুনিক ভারতবর্ষে শিক্ষা-ব্যবন্থু৷ 
এবং শিপ্পোন্নত দেশগুলর শিক্ষা-ব্যস্থার দিকে তাকাইলে শিক্ষায় নানারকমের 
পৃথকীকরণ নজরে পড়ে । 

তৃতীয়তঃ, প্রাক-শিল্পযুগীয় সমাজ সহজ সরল ছিল। সমাজস্থ লোকদের 
মধ্যে মনোভাব, জীবন-প্রণান্গসী এবং আচার-আচরণে মোটামুটি অভিন্নতা থাকায় 
সমাজে 'বাঁভল্ল লোকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা কাঁরয়৷ চলাফের৷ করার জন্য যে-জ্ঞানের 
প্রয়োজন ছিল তাহা পরিবার, পাড়াপ্রাতবেশী এবং বন্ধ-মহলে পাওয়া সম্ভব ছিল । 
আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাবে সামাজিক বন্ধন শিথিল হইবার আশঙ্কা ছিল না। 
অপর পক্ষে, শিল্প-প্রধান আধুনিক সমাজ অপেক্ষাকৃত অনেক জটিল । কারণ, 
আধুনিক সমাজে 'ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন ধর্মাবলর্বী এবং ভিন্ন আচারাবাশষ্ট লোকের 
বাস। যেখানে সমাজস্থ মানুষের মধ্যে প্রভেদ এত বেশি, সেখানে সহজভাবে 
অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে গেলে যে-জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা পাঁরবার, 
পাড়া-প্রীতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে পাইবার সম্ভাবনা কম। সুতরাং 
জটিল সমাজে নানা প্রকার আনুষ্ঠানিক উপায়ের মাধ্যমে সমাজস্ক লোকদের মধ্যে 
সহজ সন্বন্ধ বজায় থাকে। এই আনুষ্ঠানিক উপায়গুলির মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা- 
ব্যবস্থা অন্যতম । শিক্ষা-ব্যবন্থার মাধ্যমে এমন অনেক মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের 
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মধ্যে সণ্টার করিবার চেষ্ঠা করা হয়, যাহ সামাজিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করিতে বিশেষ 
সাহায্য করে। এই কারণে আধুনিক সমাজে শিক্ষাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় 
সংযোগকারী শান্ত 065£180%৩ 609706) হিসাবে গণ্য করা যায় । এই প্রসঙ্গে রবার্টসৃ- 
এর (91917 2২০০০) ম্তব্য প্রাণধানযোগ্য | “006 9171119 1010৬10৩5 
105 01)110161) ৬/10 52100652170 80019] 5101115 91010101211916 10 1105 
[7765200 50018] 70951610]1) ০01 0080 1910115. 1106 0০ 1701 ৫010 ৪ 
01110 00 12106 2 6106001৬5 7810 11) ও 5০9০1569 11380 15 19191019 
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$০9০91605 1) 11701100121 17015 16210... -.--০৮০60170051201 »100 
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চতুর্থতঃ, উপবোন্ত উদ্ধৃতির সর্বশেষ বাক্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । আদর্শের দিক 
হইতে বিচার কাঁবলে শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজেব কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণীর 
স্বার্থ ও মূল্যবোধের সঙ্গে একান্তভাবে জাঁড়ত থাকে না বলিষা সমাজে ইহার 
সংযোগকারী শান্ত হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আদর্শে দিক হইতে 
মানিযা লইলেও বাস্তবে ইহার ব্যতিক্রম বিরল নহে । সব সমাজেই শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় শ্রেণী-বিন্যাসের প্রাতফলন দেখা যায । ডুর্কহেইমু বলিয়াছিলেন, 
কেবলমান্র বৃহত্তর সমাজের জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্েব সঙ্গে পরিচয় কবান শিক্ষার 
একমান্র কাজ নহে । পারিপাশ্বিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য কারয়া যাহাতে 
চলিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করাও শিক্ষার অন্যতম দায়িত্ব 
(10150811176 006 01110 [01 2 18711010121 [0111600 001 5/11101) 105 
1$ 06301860% )। বটোমোর বলেন যে, কারক্ষেত্রে পারিপাশ্বিক পাঁরবেশের 
সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উপযুস্ত মানসিকতা গাঁড়য়া তোলার অর্থ শ্রেণীগত 
আদর্শ ব৷ মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার প্রবর্তন করা।2 এই কারণে 
সব সমাজেই সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থার নিবিড় সম্পক 
রাহয়াছে । যেখানেই সমাজস্থ লোকেরা 'বাভন্ন শ্রেণীতে বিভন্ত, সেখানেই ভিন্ন 
ভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যায়তনের ব্যবস্থা আছে। অপেক্ষাকৃত, উন্নত 
বিদ্যায়তনগুলিতে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা অধ্যয়ন করে । এইসব বিদ্যায়তন- 
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গুলিতে নিম্ন মধ্যাবন্ত এবং নিম্ববিস্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের প্রবেশাধিকার নানা 
কারণে খুবই সীমিত । রবার্টস্-এর মতে, ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা।-ব্যবস্থা সামাজিক শ্রেণী- 
বিন্যাসের সঙ্গে নোঙর-বাধা (0015 (61751151) ) 5990608......966103 
11689119 81011016 (0 016 চ081151) 01855 53516128.৮ )। তিনি প্রশ্ন 
তুঁলয়াছেন, কি কারণে একপ্রকার গ্কুলের পরিবর্তে চারি প্রকার স্কালের ব্যবস্থা 
রাহয়াছে ; কি কারণে মান্র একাদশ বংসর বয়স উত্তীর্ণ হইলেই পরীক্ষার 
মাধ্যমে তাহাদের পরবর্তী সারা জীবনের বিকাশ-ধারা এবং বৃত্ত নির্ণাত হইবে ? 
এই জাতীয় প্রশ্ন উথ্থাপন করার পর রবার্টস্‌ মন্তব্য করেন 2 ৭705 
$610219101018 017 01)110161) 1110 016616106 [51965 ০? $01909019 107) 
21) 65119 885 589109 2 01955 161600101) ০06 15210511511) 5112010- 
০801010) 17515 5901 01959 10911)0211)5 105 ০৬11) 1790105 210৫ 
5159 ০0 116 8100 121919 1766158005 ৬/10) 011)615.৮] অর্থাৎ 
ইংল্যাণ্ডে প্রত্যেকটি শ্রেণী নিজ নিঞ্জ জীবন-যাপনের রাঁতি স্বতন্ত্র রাখিতে এবং 
অপরাপর শ্রেণীর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক যথাসম্ভব এড়াইয়৷ চাঁলতে চেষ্টা করে । 
সুতরাং ইংল্যাণ্ডে খুব অস্প বয়সে ছেলেমেয়েদের পৃথক পৃথক ফ্কুলে ভাগ করার 
ব্যবস্থ। শ্রেণী বিন্যাসের অনুসরণে গড়িয়া উঠিয়াছে বাঁলয়। মনে করার সঙ্গত 
কারণ আছে । ভারতবর্ষেও নান প্রকার স্কুল রাহিয়াছে। এইগুলিতে পঠন- 
পাঠনের মান এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দিক হইতে বিরাট পার্থক্য আছে। 
অপেক্ষাকৃত উন্নত স্কুলগুলিতে মাহিনাপন্র এত বেশি যে, সাধারণ মধ্যবিন্ত এবং 
নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের সেখানে প্রবেশ করার ক্ষমতা নাই বলিলেই চলে । 
সুতরাং ইংল্যাণ্ডের মত এত বেশি প্রকট না হইলেও এখানেও শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
শ্রেণী-বিন্যাসের প্রতিফলন সুস্পষ্ট । 

শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের সম্পর্ক আলোচনা করার 
সময় আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয় । শিক্ষা-ব্যস্থার মাধ্যমে সামাজিক শ্রেণী- 
বিন্যাসকে বাচাইয়৷ রাখিবার চেষ্টা করা হয়। কারণ, শিক্ষার মাধ্যমে শ্রেণী- 
বিন্যাসের উচ্চতর সোপানগুলিতে উন্নীত হওয়া সম্ভব । উপার্জন এবং মর্যাদার 
দিক হইতে লোভনীয় কাজকর্মে প্রবেশাধিকার শিক্ষার দ্বারা নিয়ান্থুত হয়। 
উপযুন্ত শিক্ষা না পাইলে এইসব কাজে প্রবেশ করা শন্ত। সেইজন্য সাধারণতঃ 
উচ্চতর কাজকর্মে নিযুস্ত কমাঁদের সন্তানগণ আধক পারমাণে শিক্ষার সুযোগ- 
সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকে । ইংল্যাণ্ডের সামাজিক পটভূমিকা বর্ণনা করিতে 
গিয়া এলেন পটার €৫4১]150 7০061) নিম্বোন্ত তথা পরিবেশন করিয়াছেন 12 
| ড/০0156165 200 01116 : 1201 0000172% ১০০৫০19%%, 4৯1) ৪101০15 01) 72000০80101) 
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ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা-সংক্রাম্ত পাঁরসংখ্যানগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, 
অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষালাভ করার সুযোগ গ্রহণ করা বা না-করা 
প্রধানতঃ পিতার বৃত্তির উপর নির্ভরশীল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংল্যাণ্ডের 
বিভিন্ন ফুলে যাহারা শিক্ষা পাইযাছে তাহাদের পিতার বৃত্ত বিবেচনা করিলে 
দেখা যায় যে, গ্রামার গ্ষুলের ( 0োধাযাাঞা 90119015) মোট শিক্ষার্থীর 
ষোল ভাগের এক ভাগেরও কম শিক্ষার্থী অদক্ষ শ্রমক পিতার (0119101190 
[81705] ৬/0110615 ) সন্তান, যাঁদও কুড়ি বংসর হইতে চৌধষট্রি বংসর বয়সের 
মোট পুরুষের আটভাগের এক ভাগই হইল অদক্ষ শ্রামক শ্রেণীর অস্তগ্গত। 
এই তথ্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আধিকাংশ সাধারণ শ্রামক পাঁরবারগুলি 
অবৈতনিক হওয়৷ সর্তেও গ্রামার ফ্কুলে সন্তানদের শিক্ষা দিবার সুযোগ গ্রহণ 
করে না। সুতরাং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারত হইলেই যে শিক্ষার 
ব্যাপ্ত ঘটিবে, এইরকম ধারণা করা অমূলক । ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 
শক্ষার্থাদের পিতার বাঁত্তর 'ভী্ততে শ্রেণীভাগ করিলে দেখা যায় যে, বাবু- 
কাজে (৬17106-00118 0005) নিষুস্ত কমাঁদের পাঁরবারভুন্ত শিক্ষার্থীদের 
তুলনায় অদক্ষ শ্রামক পাঁরবারভুন্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আত নগণ্য, প্রাতি চৌষটি 
জনে মান্র একজন । সরকারী নিয়ন্ত্রণমুন্ত দ্বয়ংশাঁসত বিদ্যায়তনগুলিতে 
প্রবেশাধকার বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ । যেমন, ইটনে (0000) মোট 
শিক্ষার্থীর তিন-পঞ্চমাংশ শিক্ষার্থী ইটনে শিক্ষাপ্রাপ্ত পিতার সন্তান । অবশিষ্ট 
দুই-পণ্মাংশ শিক্ষার্থী এমন পরিবার হইতে আসে যাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং 
পদ-মর্ষাদা প্রথমোন্ত শ্রেণীর সমগোত্রীয় বলা যায়। এই বিষয়ে সোভিয়েট 
রাশয়াও ব্যাতিক্রম নহে । ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত 'বাভন্ন তথ্য হইতে জান। 
যায় যে, মঞঙ্কোতে উচ্চতর শিক্ষা়তনগুলিতে পারত শিক্ষার্থীদের মধ্যে মান 
এক-তৃতীয়াংশ ছিল কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্গত এবং বাকি দুই-তৃতীয়াংশ 
সমাজের বুদ্ধিশালী সম্প্রদায়ের (706111561051% ) অন্তর্গত | 

বাঁভন্ন দেশের উদাহরণ হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শিক্ষা-ক্ষেত্রে এই 
ধরনের পার্থক্য দূর করিয়া যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। ইহার একটি 
কারণ হইল, সামাজিক ক্রমোচ্চ বিভাগে যাহার অপেক্ষাকৃত উচ্চতর সোপানে 
অবস্থিত তাহারাই সাধারণতঃ বুদ্ধ ও অন্যান্য যোগ্যতার দিক হইতে আঁধকতর 
ভাল বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং এইসব পরিবারস্থ সন্তানগণ উচ্চ শিক্ষার 
সুযোগ আঁধক পাঁরমাণে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা মোটেই 'বাচত্র নহে । 


সামাজিক নিয়াসক হিসীঢব শিক্ষা-ব্যবস্থা 
ডুর্কহেইমু শিক্ষার দ্বি-বিধ লক্ষোর উল্লেখ করেন। প্রথম লক্ষ্য হইল, 


বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে, সামাজিক উত্তরাধিকার, প্রচলিত মূল্যবোধ, 
আচার-আচরণ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেওয়া । শিক্ষার এই লক্ষ্য 
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সর্ককালে সব সমাজেই স্বীকৃতি পাইয়াছে। ্থিতীয় লক্ষ্য হইল, সামাঁজক 
শ্রেণীর আদর্শানুগ আচার-আচরণ সম্পাঁকত প্রচাঁলত রীতি-নীতির সঙ্গে শিক্ষার্থীকে 
পাঁরিচয় করাইয়া দেওয়া । 

উপরোন্ত দুইটি লক্ষ্য বিশ্লেষণ কারিলে দেখা যাইবে যে, সামাজিক নিয়ামক 
[হিসাবে শিক্ষা-ব্যবস্থার গুরুত্ব অপাঁরসীম | বুদ্ধ দ্বার জীবন-ধারাগত বোশিষ্ট্য- 
সমূহের সঙ্গে পাঁরাঁচত হইলে, তাহা মনন চিস্তন ও কার্কলাপকে নানাভাবে 
প্রভাবিত করে । এইভাবে মনঃপ্রকৃতির সঙ্গে সমাজপ্রকৃতির বৈপরীত্য ঘুচিয়৷ 
গিয়া সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সামাঁজক 'বাধ-নিষেধ সহজভাবে গ্রহণ কারিতে 
অসুবিধা হয় না। সব সমাজেই শিক্ষায়তনগুলির পাঠ্যতালিকা [নবাচনের সময় 
এই 'দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। যে-সমাজে গণতান্ত্রক আদর্শের উপর 
জোর দেওয়া হয়, সেই সমাজে শিক্ষা-ব্যব্থার মাধ্যমে গণতাস্ত্রক ভাবধারা 
সণ্জারিত কারবার চেষ্টা করা হয়। আবার যে-সমাজে সাম্যবাদের আদর্শের 
উপর আঁধকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেই সমাজে শিক্ষার্থীরা যাহাতে 
সাম্যবাদী ভাবধারার সঙ্গে পারচিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা কর৷ হয় । এই কারণেই 
সব সমাজে শিক্ষা-ক্ষেত্রে অস্প হউক বা বেশি হউক রাধ্ধীয় কর্তৃত্ব প্রাতষ্ঠিত হইয়াছে । 

তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সামাজিক নিয়ামক হিসাবে 
শিক্ষার কার্ষকারিত৷ পূর্বাপেক্ষা হাস পাইয়াছে। ইহার অনেক কারণ আছে। 
সবাগ্রে বুল প্রচার মাধ্যমগুলির (1716019 ০? 177253 00171171001)109 1101) ) 
উল্লেখ করিতে হয় । বর্তমান যুগে সংবাদ পনর, রেডিও ও টেলিভিসনের 
প্রভাব অনস্কীকার্ধ । রাজনোতিক দলসমূহ এবং 'বাভন্ন ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদক- 
গণ প্রচারের মাধ্যমে কিশোর-মনে যে গভীর রেখাপাত করে আহা কোন কোন 
ক্ষেত্রে প্রায় অনপনেয় । শিক্ষা-ব্যবস্থা যে-আদর্শের উপর প্রাতিষ্টিত তাহার সঙ্গে 
যদি প্রচারমাধ্যমগুলির সণ্টারিত আদর্শের বিরোধ থাকে, তাহা হইলে শিক্ষার্থীদের 
মনে অস্তদ্বন্ উপাস্থত হওয়। গ্কাভাবক । এই অবস্থায় সামাজক নিয়ামক 
[হিসাবে শিক্ষার কার্ষকারতা স্বভাবতই বহুলাংশে হাস পায় । 

আরেকটি বিষয়ও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন । শিস্প-প্রধান 
সমাজে শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুত্তি-বিদ্য। প্রাধান্য পাইয়া থাকে । সুতরাং 
বর্তমান যুগে পাঠ্যসুচী অনেক বেশি পরীক্ষামূলক (12)0101081) জ্ঞানের 
উপর প্রাতষিত । এই অবস্থায় একজন শিক্ষার্থী পরিবার, পাড়া-প্রাতবেশী 
বা আত্মীয়-গ্বজনের নিকট হইতে যে-চিরাচরিত (08010101181 ) জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
লাভ করে তাহার সঙ্গে বিদ্যায়তন হইতে প্রাপ্ত পরীক্ষামূলক €570717108)] ) 
জ্ঞানের অসঙ্গাতজাঁনত বিরোধ উপাস্থিত হওয়া স্বাভাবিক ৷ প্রাক-শিস্পযুগীয় 
সমাজে এই প্রকার বিরোধের সম্ভাবনা প্রায় ছিল না বাললেই চলে। এই 
প্রকার বিরোধ যত বৃদ্ধি পায়, সামাজিক নিয়ামক হিসাবে শিক্ষার গুরুত্ব 
তদনুযায়ী হ্রাস পায়। সেইজন্য দ্ুত পাঁববর্তনশীল সমাজে সামাজিক নিয়ামক 
হসাবে শিক্ষার কার্কাঁরত। অনেক হ্থাস পাইক্লাছে। 
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আধুনিক ভারতীয় সমাজের পাঁরপ্রোক্ষতে আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয় । 
পূর্বে ভারতীয় মূল্যবোধের মানদণ্ডে শিক্ষা "সর্বোচ্চ স্থান অধিকার কবিত। 
সুতরাং পাঁওত ব্যন্তগণ সমাজে সম্মানারহ ছিলেন এবং তাহাদের মতামত ও 
আচার-আচরণ অনুকরণীয় বাঁলয়৷ বিবেচিত হইত । সবাপেক্ষা প্ডিত ব্যন্তি 
সাধারণতঃ সমাজপাঁতর আসন লাভ কাঁরতেন এবং সামাজিক 'বাঁধ বা অনুশাসন 
সম্পর্কে বিরোধ বাধিলে সমাজস্থ লোকেরা তাহার মতামত শিরোধার্য করিয়। 
লইতেন। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষে প্রচলিত মূল্যবোধের মানদণ্ডে শিক্ষা পূর্বের 
ন্যায় গৌরবের স্থান আধকার করে না। সুতরাং পাঁওত ব্যান্তগণের প্রভাব- 
প্রাতপান্তও বহুল পাঁরমাণে হাস পাইয়াছে। 


শ্িক্ষান়্ আধুনিকীকরঢণর প্রভাব 

আমরা পূর্বোন্ত আলোচনায় দেখিযাছি যে, সামাজক নিযামক হিসাবে 
বর্তমান সমাজে ক্ষার গুরুত্ব অনেক হাস পাইয়াছে। কিন্তু আধৃনিকীকরণের 
পারপ্রোক্ষতে শিক্ষাক্ষেত্রে ইহাই একমান্ন পাঁরবর্তন নহে। আরও কয়েকটি 
সুদূরপ্রসারী পাঁরবর্তন লক্ষ্য কর! যায় । 

প্রথমতঃ, গণতান্্রক ভাবধারার সম্প্রসারণের ফলে শিক্ষালাভের সুযোগ 
সবধা সমাজের সব্বস্তরে উন্মুন্ত কারবার চেষ্টা করা হইতেছে । যে-সব সমাজে আম- 
জনতার মধ্যে শিক্ষা-ীবষয়ে অসম্পূর্ণতা রাহয়াছে, এইরূপ সমাজে রাষ্ট্রকে 
অগ্রণীর ভূমিক! গ্রহণ করতে দেখা যায় । আধুনিক সমাজে প্রাণামক শিক্ষার 
সুযোগ-সুবিধা থাক৷ সভ্যতার অন্যতম প্রধান মাপকাঠি বলিয়া ববেচিত হয় । 

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান যুগে শিক্ষার বিষয়-বস্তুতে আমূল পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে। 
বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তীবদ্যার সম্প্রসারণ ঘটায় এই বিষয়গুলি পাঠাসৃচীতে পূর্বের 
তুলনায় অনেক বোশ গুরুত্ব লাভ করিয়৷ থাকে । বিজ্ঞান এবং প্রযুন্তি বিদ্যা 
সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে বর্তনান যুগে জীবনযাত্রা নিবাহ করা প্রায় অসম্ভব । 
সেইজন্য সবস্তরের শিক্ষাতেই বিজ্ঞানের স্থান প্রাধান্য পাইয়াছে । 

তৃতীয়তঃ, পূর্বে জীবিকার্জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাঁরবারে দেওয়৷ হইত। 
যেমন, তাতি পাঁরবারভুন্ত ছেলে-মেয়েরা পারবারেই তাত-বোনার কাজ সম্পকে 
শিক্ষালাভ কারিত। অনুরূপভাবে, প্রত্যেকটি কারিগর বিদ্যা অভিভাবকদের 
শক্ষাধীন থাকিয়া ছেলেমেয়েরা শিখিত। বর্তমান যুগে অর্থনোতিক জীবন অনেক 
বোৌশ জটিল হইয়। পাঁড়য়াছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুন্ত বিদ্যার অভাবনীয় 
উন্নাতি হইয়াছে । উৎপাদন ক্ষেত্রে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা আবিরাম চালতেছে 
এবং নৃতন নূতন উৎপাদন-পদ্ধাতি উদ্ভাবিত হইতেছে । বিজ্ঞানের প্রয়োগ- 
কৌশলে অনবরত পাঁরব্ন ঘটাইবার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে । এইজন্য নান। 
রকমের গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে । এই অবস্থায় পরিবারে 
শিক্ষা লাভ কর৷ অসম্ভব হইয়৷ পাড়য়াছে। সুতরাং বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা 
করার জন্য বিবিধ শিক্ষ। প্রাতষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । 
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চতুর্থতঃ, পূর্বে যে-আদর্শ এবং মূল্যবোধ সমাজকে বিধৃত কাঁরয়৷ রাখিত, 
তাহা বহুলাংশে দুর্বল হইয়া পাঁড়য়াছে। বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষ অনেক বোঁশ 
ুদ্ধিগ্রাহ্য আচার-ব্যবস্থার প্রাত আস্থাশীল । পূর্বেকার সহজ সরল বিশ্বাস 
আধুনিক সমাজে প্রায় অন্তহিত হইয়াছে বলা যায়। এই অবস্থায় নৃতনভাবে 
সমাজের উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় আদর্শ এবং মূল্যবোধের ব্যাখ্যা কর৷ 
অথবা পুরাতন মূল্যবোধের পরিবতে নৃতন মৃল্যবোধ প্রবর্তন করা বর্তমান শিক্ষা 
ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দায় । সেইজন) [বাঁভর্র দেশে নানারকম সামাজিক 
শিক্ষা পাঠ্যসুচীর অন্তর্গত করা হইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে এক) বিষয় আমাদের বিশেষ ভাবে চিন্ত। কাঁরয়া দেখিতে 
হইবে । আধুনিকীকরণের প্রভাবে এবং আধুনিকীকরণের নামে শিক্ষাব্যবন্থায় 
নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইতেছে এবং যুগোপযোগী নৃতন নৃতন 
বিষয়ও পাঠ্যসৃচীর অন্তর্ভন্ত করা হইতেছে । ইহার ফলে পাঠ্যসূচী (55119005 ) 
এত বোশ ভারী হইয়া পাঁড়তেছে যে, র্ল্যাসকাল ভাষা ও সাহিত্যের 
পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতেছে না। দ্বিতীয় "বিশ্বযুদ্ধের পর 
হইতে পাশ্চিম যুরোপের বিদ্যালয়গুশিতে ল্যাটিন ভাষাকে এীচ্ছক ( 99010081 ) 
বিষয় হিসাবে পাগ্যতালিকার অন্তর্ভন্ত কর হইয়াছে । ভারতবর্ষেও আমর৷ 
অনুরুপ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছ। অনেক চিন্তাশীল ব্যস্ত এই আশঙ্কা 
প্রকাশ করেন যে, ক্লটাসকাল ভাষা ও সাহত্যের সঙ্গে পরিচয় না 
থাকার অর্থ হইল অতীতের সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনীয় সম্পর্ক ছেদ করা । ইহার 
ফলে সৃজনী শত্তির বিকাশ বাধাপ্র/প্ত হইতে পারে । “গাঙ্গোত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ 
ছেদ করলে প্রাণগঙ্গ৷ শুকিয়ে যাবে , দেশ থাকবে বটে, 'ক্তু দেশের মার্চীতে 
রস থাকবে না। যে দেশের অতীত নেই তার ভাঁবষ্যং নেই। অতীত নেই 
মানে অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র নেই । ভাবষ্যং নেই মানে নব নব উন্মেষশালিনী 
স্কাত নেই। যোগসূত্র ছিন্ন করা চলবে না 1”! এই দিকটি [বিবেচনা করিলে 
আধুনিক শিক্ষা-ববস্থার উভয় সঙ্কট বুঝিতে কষ্ট হয় না। একাঁদকে, যুগোপ- 
যোগী বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষাদান না করিলে আধুনিক সমাজে চলাফেরা কর! 
কঠিন। অপর দিকে, সামারঞ্জক উত্তরাধকারের সঙ্গে পাঁরচয় না করাইলে 
সামাজিক বন্ধন 'বিশ্লিষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং সৃজনী প্রাতভার 
দ্চ্ন্দ বিকাশের পথ রুদ্ধ হইবার সন্ভাবন৷ থাকে । অতএব উপরোন্ত উভয় 
দাবির মধ্যে সঙ্গীতসাধন করিয়া শিক্ষাব্যবস্থা গাঁড়য়া তুলিতে পারলে অনেক 
সামাজিক সমস্যা হইতে রেহাই পাওয়৷ যাইবে । 

শিক্ষায় আধুনিকীকরণের প্রভাব আলোচনা করার সময় আরেকটি [বিষয়ও 
বিবেচনা কর প্রয়োজন । প্রযুক্তি বিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষা-ক্ষেত্রে শেষ কথা নয় । 
এই প্রর্তীতি বর্তমান যুগের বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের লেখায় সুস্পষ্ট । বিজ্ঞান 
আমাদের বিদ্যার পাঁরাঁধ (0১01120) ০01 1000%/1৩৫£6) বিস্তার করিতে সাহায্য 


1 শ্রীঅননদাশক্কর রায় ঃ বিন্বর বই। 
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করে। কিন্তু বিদ্যা বৃদ্ধ পাইলেই যে বিজ্ঞতা (%/150077) বৃদ্ধি পাইবে ইহঃ 
নিশ্চত কারয়া৷ বলা যায় না। আধুনিক জীবনযান্রায় ইহার ভার ভর প্রমাণ 
পাওয়া যায়। প্রকাতর উপর আধিপত্য বিস্তার করার সন্কপ্প লইয়া৷ আধুনিক 
বিজ্ঞানের জয়যাতা। শুরু হয়। বেকন (88০০7) বাঁলয়াছিলেন, “[00%/15086 
19 9০৮০1”. অর্থাৎ বিদ্যার সাহায্যে শান্ত অর্জন করা সভ্ভব। কিন্তু 
আজকাল প্রাতষ্িত বিজ্ঞানী মহলে বালতে শোনা যায়, *চু070%/1505 15 
10001:001)91519 0০৬/৩1,, ইহা বলার. তাৎপর্য, বিদ্যা যে-শান্ত অর্জন 
কাঁরতে সাহায্য করে, সেই শীন্তকে নিয়ান্ত্রত উপায়ে সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে 
নিয়োজত কারবার বুদ্ধি বা বিজ্ঞত৷ প্রদান করে না । এটম বোমা সম্পর্কে বিভিন্ন 
গবেষণায় ধাহারা সক্রিয়ভাবে নিষুস্ত ছিলেন, তাহাদের বিভিন্ন হ্বীকারোক্তিতে এই 
হতাশাব্যঞ্কক মনোভাব প্রকট হইয়াছে । রবার্ট হযুন্ক (0২০১০ 01810 
তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ 731917091 71080 21110905200 90115-এ এই বিষয়ে 
মন্তব্য কারতে গিয়া বলিয়াছেন £ “1175 86০ ৮/1101) 00170189050 11] 0176 
06৮০1919161) ০01 205091015 ড/6200105 106101660 11051699, 2111705 
17811117005], ৬101) 101081659 11) 50161)06 2100 (60121701055. 738 
9৫89 009 ০003181001198 10175510151 16156119618 ৫6০1816$ £ [105 
80806 11) ₹/10101 11091) 1193 06%6101760 ৪3 210 11061160009] 06116 
1193 100016 0111761)5101)59 1020 0118 06 005 5117519 411600101, 1 
1101) 105 1095 1009৩0৫ ৫116 0115 1235 06৬ 061001129.১.,..-, 
1013 1069 10109069515, 1116 (176 11010017021) 2100 50061171102 
ড/6810010$, 1095 6০৬%/0 0], 0116 0055 ০ 8600010 169681010,*,,.০০ 
1) 91010) 00179, 51,956 [0০0৬/61 15 01)5 0168165% 6501555191 
06 006 19801 01 10100618110] 11) 17)0061]1 17)0979 0010069 0] 
0175 52175 10900 85 075 10৩৬7 [11119501119 0? 10109061961017, 
10)901150 ৮০ 1106 65961161000 ০0 01101681 165621011৯৮] অর্থাং যে- 
যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুন্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে অজিত অগ্রগতিকে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে 
সামাঁজক প্রগাঁত বালয়া ব্যাখ্যা করা হইত, সেই যুগেই সাজ্ঘাতিক মারণাস্ত্র 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । সেইজন্য বিশ্ব বিশুত পদার্থ বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ আক্ষেপ 
কাঁরষা বলিয়াছেন যে, মানুষ এতাবং কাল যে-ভাবে তাহাব বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশত 
ও অনুশীলন কাঁরযা আসিয়াছে তাহা। অসম্পূর্ণ । বুদ্ধিবৃত্তর সঙ্গে অপরাপর 
বৃত্ত অনুশীলন না কাঁরলে মানুষ সুসমঞ্জস ব্যস্তিত্ব গাঁড়য়। তুলিতে অসমর্থ 
হইবে । এটম সংকান্ত গবেষণা হইতে একাঁদকে যেমন অমানুষিক এবং 
আঁতমানাবক মারণাস্ত্র উন্ভুত হইয়াছে, অপর দিকে মানুষও বিজ্ঞতার অভাবজনিত 
দুর্বলত৷ সম্পর্কে সচেতন হইয়া নৃতনভাবে নগ্রতা লাভ কারয়াছে । এটম বোমার 
005৩ /101010 9016001913, চ608081) 89015, 1961 7886৪ 304-305, 
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নির্মম শান্ত মানুষের পারমাত-বোধের অভাব নির্দেশ করে । সেইজন্য বিজ্ঞানীদের 
উচ্চ মহলে পাঁরামিতি-বোধ ফিরিয়। পাইবার ব্যাকুলতা লক্ষণীয় । অতএব 
আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিজ্ঞান-সাধন৷ এবং প্রযুন্ত-বিদ্যার অনুশীলনের উপর 
গুরুহব আরোপ করার সময় বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমগ্র সমাজ- 
জীবন এবং ব্যান্তজীবনের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুন্তি বিদ্যা নিবিড়ভাবে জড়িত। 
কাজেই বিজ্ঞান ও প্রযুন্তীবিদ্যার সঙ্গে সুস্থ সমাজ-জীবন যাপন করার জন্য 
প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিদ্যাও অনুশীলন কর৷ বিশেষভাবে প্রয়োজন । 


ভ্রচয়াদশ পৰ্রিচচ্ভাদ 


প্রাসঙ্গিক গ্রস্ত নির্দাশকা 


১। 2. 9. 93096017016 : 5০০1০1০৪%' [710৬111) 0101৬615119 
[09105 1,01)001). 


২। ১591 ৬/015615% 200 9000615 : 70000901105 909০1910959 
21000179015. 


৩। [105515$ 10219 : 1701081) 5০০1০, 1)6 
11901781119) 00. 6৬ 011. 
1961. 78559 218-231, 

৪1 0011117) & 060615 : 909০181 1১০01910)5, 175 
11055 ০1 10018 11655. 
1301108%. ] 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


ধর্মীয় বাবস্থা 


প্রত্যেকটি সমাজেই সামাজিক কাঠামোর আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ধর্মীয় আচার- 
ব্যবস্থা গাঁড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অন্য সব আচার-ব্যবস্থা হইতে ধর্মীয় আচার-ব্যবস্থা 
স্বতন্ন। অন্যান্য আচার-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও কার্যসূী বুদ্ধগ্রাহ্য এবং ইহাদের 
কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়ত৷ পরীক্ষামূলকভাবে নির্ণেয় ৷ পক্ষান্তরে, ধর্ম-সম্পর্কিত 
আচার-ব্যকস্থার লক্ষ্য ও কার্যসূচী বুদ্ধির অগোচর এবং এই কারণে অস্পষ্ট । 
আঁতিমানবিক বা অতীন্দ্রিয় আদর্শ ইহার মুখ্য উপজীব্য । লৌকিক বৃদ্ধি দ্বারা 
ইহার ব্যাখ্যা করা চলে না। 

দুইটি সম্পূর্ণ ভিন ধারায় ধর্মের উৎপাস্ত ব্যাখ্যা কারবার চেষ্টা করা হইয়াছে_ 
একটি 1ববর্তনবাদের অনুসরণে এবং অপরটি সামাজিক কাঠামো এবং তৎসম্পার্কত 
কর্মীনবাহী তত্বের 50010191 [01700101791 0)6০979) অনুসরণে । 

বিবর্ভনবাদের অনুসরণে ধর্মের যে-ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা আবার দুই প্রকার ৷ 
একটি সর্বপ্রাণবাদ (4010719]7) এবং অপরটি প্রকৃতিবাদ (215 01 
[বি 2000191151)) | 


সবপ্রাণবাদ 

সর্বপ্রাণবাদের বন্তব্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া টাইলর (05191) এবং স্পেনসার 
(91261067) বলেন যে, ধর্মের মূলে রহিয়াছে আআ সম্পকিত ধারণা । তাহাদের 
মতে আদিম মানব একটি ভুল করিয়া আত্ম সম্পার্কত ধারণায় উপনীত হয়। 
নাদ্রত অবস্থায় দেহ এক জায়গায় অবস্থিত থাকা সত্তেও স্বপ্নে বাভন্ন জায়গায় 
বিচরণ করার আঁভজ্ঞত৷ লাভ করা সম্ভব হয়। ইহা হইতে তাহাদের দৃঢ় ধারণ৷ 
জম্মে যে, মানুষের মধ্যে দুইটি স্ত। রাহয়াছে । তাহার মধ্যে একটি সন্তা দেহ 
পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে । অপর সত্তা হইতে এই সন্ত 
অনেক দিক হইতে স্বতন্ত্র । ইহা! অনেক বোশ সক্রিয় । কারণ, ইহার পক্ষে 
চক্ষের নিমেষে দূরদুরাস্তরে ভ্রমণ করা সম্ভব । ইহ। অনেক বোশি নমনীয় । কারণ, 
মুখ, নাক, কান প্রভৃতি ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতর দিয়া ইহা আঁতি সহজে বাহিরে আসিতে 
পারে । তাহাদের মতে, ইহা এমন জড় পদার্থের দ্বারা গঠিত যাহা ব্যবহারিক 
জ্ঞানে যে জড় পদার্থের সঙ্গে আমর৷ পাঁরচিত তাহার তুলনায় অনেক বোঁশ সৃহ্ষ্া 
এবং বায়বাঁয় (0261591) | এই সন্তাকেই তাহারা আত্ম বলিয়। ধরিয়া নেয়, 
যে-আত্মা৷ অশরীরী অবস্থায় সর্বত্র বিচরণ করিতে পারে। মৃত্যুর পর দেহ পচিয়া 
গিয়া বিনষ্ট হইয়। যায়। কাজেই তাহার। ভাবে যে, আত্ম৷ দেহ হইতে মুক্ত 
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হইয়া অশরীরী অবস্থায় আশপাশে বসবাস করে এবং মাঝে মাঝে যে-কোন জীবন্ত 
লোকের দেহে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার পারবর্তন ঘটাইতে সক্ষম । সুতরাং যে-সব 
ঘটনার যুন্তীসদ্ধ কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সন্ভব হইত না, সেইসব ঘটনার কারণ হিসাবে 
অশরীরী আত্মার কার্কলাপকে দায়ী করা হইত। স্বাস্থ্য, জরা, ব্যাধ এবং 
ব্যান্তপীবনে অপরাপর সব কিছু ভাল-মন্দের হেতু হিসাবে এইসব অশরীরী আত্মাকে 
নির্দেশ করা হইত। অতএব প্রার্থনা, বলি, উৎসর্গ প্রভাতি আনুষ্ঠানিক পৃজাপার্বণের 
মাধ্যমে তাহারা অশরীরী আত্মাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা কারত। এইভাবে ধাঁরে 
ধীরে আত্মা উপাস্য দেবতায় পারণত হয় । 

আদম মানব কেবল মানুষের ক্ষেত্রে আত্মার কপ্পন৷ কারয়া ক্ষান্ত হয় নাই। 
মনুষ্যতর প্রাণী ও প্রাণহীন বস্তুতেও আত্মার কষ্পন। করে । তাহাদের ধারণা 
হয় যে, মানুষের আত্মা মানুষের দেহ ও কার্ষকলাপকে প্রভাবত করে এবং 
অনুবৃপভাবে ইতর প্রাণী ও বস্তুর আত্মা বাহ্যক জগতকে প্রভাবিত করে। নদীর 
ধারা, নক্ষত্রের গাঁতাবাধ, গাহপালার অঙ্কুরোদগম, ইতর প্রাণীর প্রজনন প্রভৃতি 
সব কিছুই শেবোন্ত আত্মার প্রভাবাধীন । প্রথমাবস্থায় আদম মানব বাহ্যিক 
জগতের উপর নির্ভরশীল ছিল বলিয়া ইতর প্রাণী ও বস্তুর আত্মাকে প্রার্থনা ও 
উৎসর্গাদি দ্বারা সপ্তৃষ্ট রাখতেও সচেষ্ট ছিল। এইভাবে পিতৃপুরুষের পূজ-অর্চনার 
সঙ্গে প্রকৃতির পৃজা-অর্টনা৷ সংযুন্ত হয়। ইহাই সর্বপ্রাণবাদের বিকাশ-ধারার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণী । 


প্রক্কভিবাদ 

ম্যাক্স ম্যুলার (৬2৮ 011৩1) প্রমুখ সংস্কৃত পাঁওতগণ টাইলর বার্ণিত আত্মার 
উৎপান্ত সম্পার্কত ব্যাখ্যা মোটামুটিভাবে মানিয়৷ লইলেও, তাহাদের মতে ধর্মের 
ক্লমাবকাশের ক্ষেত্রে ইহার ভূমিকা গৌণ । ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা কারতে হইলে 
আদিম মানবের উপর বাহ্যিক প্রকাতির প্রভাব বিবেচন৷ করা প্রয়োজন । তাহাদের 
নিকট প্রকৃতি যুগপৎ ভয়, বিস্ময় এবং আনন্দ উদ্রেক করিত। প্রকৃতির মধ্যেই 
তাহারা সর্বপ্রথম অসীমের হীঙ্গত উপলান্ধ করৈ। এই উপলান্ধই তাহাদের মধ্যে 
ধর্মের অনুপ্রেরণা জোগায় । তখন তাহাদের চোখে প্রকৃতি কেবলমান্র প্রকৃতি 
বলিয়৷ প্রাতভাত হয় না। প্রকাতির বিভিন্ন রূপকে তাহারা আঁতিপ্রাকৃত শাস্তির 
প্রকাশ বালয়া ভাবে এবং বাস্তব ঘটনাবলীকে আতিপ্রাকৃত শঙ্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে 
আরম্ভ করে। ধাঁরে ধাঁরে সর্বেশ্বরবাদ (810076197)) অর্থাৎ ঈশ্বর ও সৃষ্টি অভেদ 
এই দার্শনিক মত গড়িয়া উঠে এবং ক্রমোচ্চ নীতির ভিত্তিতে নানাপ্রকার দেব-দেবীর 
সৃষ্টি হয় । 

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আত্মা সম্পর্কিত 
ধারণার অপেক্ষাকৃত গৌণ ভূমিকা রহিয়াছে । তাহা ছাড়া, প্রকৃতির উপাসনা 
হইতেই পিতৃপুরুষের উপাসনারও সূচনা হয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল, 
সর্বপ্রাণবাদ অনুযায়ী 'পতৃপুরুষের উপাসনা প্রথম ধাপ এবং ধারে ধারে প্রকীতির 
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উপাসনা বা পৃজা-অর্চন। প্রবতিত হয়। প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী ধর্মীয় ক্রমাবকাশের 
ধার৷ সম্পূর্ণ বিপরীত । 


বিবর্তনবাদ অনুসারী ব্যাখ্যার সমাহলাচন। 

বিবর্তনবাদের অনুসরণে যে-দুইটি ব্যাখ্যার অবতারণা করা হইয়াছে, ইহাদের 
মধ্যে কোন ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য নহে । কারণ, কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণালন্ধ তথ্যের 
'ভীন্ততে এই মতবাদগুি গাঁড়য়৷ উঠে নাই। সমগ্র আলোচনাই অনুমান-ভিন্তিক | 
কাজেই ধর্মের উৎপান্ত ব্যাখ্যা করার দিক 'দয়া এই জাতীয় অনুমান-ভাস্তক তত্বের 
মূল্য স্বভাবতই নগণ্য । সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর কাঁরয়া আরও অন্য প্রকার 
ব্যাখ্যা উপাশ্ছত করা৷ যাইতে পারে । যেমন, অনেকে বলেন যে বিষয়সম্পান্ত 
রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন হইতে ধর্মের উৎপাঁত্ত হইয়াছে । বল৷ হয় যে, বিষয়- 
সম্পান্ত রক্ষণাবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে কোন দেব ব৷ দেবার প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং 
উত্ত দেব-দেবীর মাহাত্ম্য ব৷ ক্ষমতা সম্পর্কে সবসাধারণকে অবাহত করা হয়। 
জমি বাঁড় প্রভীতিতে বেআইনীভাবে প্রবেশ কারলে দৈব কোপজানিত ক শাস্ত 
হইতে পারে তাহ। বিশেষভাবে সাধারণ্যে প্রচার করা হয়। ধারে ধীরে অন্যান! 
আঁধিকার সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে আরও দেব-দেবীর সৃষ্টি হইতে থাকে । আসল 
কথা হইল, ধর্মের উৎপাত্ত কখন কবে কি ভাবে হইয়াছিল ইহ। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । 
সুতরাং কপ্পনার ডানায় ভর কাঁরয়া যথেচ্ছ বিচরণ করা সম্ভব । কিন্তু এই জাতীয় 
কাপ্পানিক তত্ব অবৈজ্ঞানিক এবং মূল্যহীন । 

আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য । সর্বপ্রাণবাদ ব৷ প্রকীতিবাদ সম্পর্কিত তত্তে 
আমাদের জাঁবন-ধারাগত অভিজ্ঞতা প্রাতিফলিত হয়, আদিম মানবের আভজঙ্ঞত। 
নহে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দোখিয়। আমর। বিহ্বল হই, নয়েগ্রা জলপ্রপাত ব। 
গিরিরাজ হিমালয়ের বিশালত্বে ও বৈচিত্র্যে আমাদের মনে সন্ত্রম-মাশ্রত ভাবের 
উদয় হয়, আবার বর্ধায় কীতিনাশ। পদ্মার রুদ্র মৃতি দৌখলে আমরা আতঙ্ক অনুভব 
কার। প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের এইপ্রকার নানা মনোভাব ব৷ দৃষঠিভাঙ্গর পাঁর- 
প্রেক্ষতে আমর আদিম মানবের মনোভাব বুঝিতে চেষ্টা করি। এই ধরনের 
ব্যাখ্য। যে সম্পূর্ণ অলীক এবং অগ্বাভাবিক, ইহ। বুঝিতে কষ্ট হয় না। ডোঁভসের 
মতে, অনেক আদম অধিবাসীদের নিকট প্রকৃতি সম্পর্কে এইপ্রকার মনোভাব 
সম্পূর্ণ অর্থহীন । | 

তাহা ছাড়া, বর্তমান সমাজে ধর্মীয় আচার-ব্যবস্থার স্থান বা তাৎপর্য বুঝিতে 
হইলে ধর্মের উৎপান্ত সম্পর্কে অনুমান-নির্ভর বিবরণীর মূল্য নাই বাঁলিলেই চলে । 
এই সম্পর্কে ডোভসের মন্তব্য প্রাণধানযোগ্য । তাহার মতে, 'ববর্তনবাদীর৷ 
প!ুরম্প্ষ লঙ্ঘন করিয়া আত প্রাচীন আচার-ব্যবস্থার পারপ্রেক্ষিতে (যাহার সম্পর্কে 
] */118173 01017016155 06010155800: 10562810095 1১6 4১125611021) 110018175--75851 
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প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভব নহে) প্রচলিত আচারবব্যবস্থা 
(যাহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ কর সম্ভব ) ব্যাখ্যা কারতে চেষ্টা 
কাঁরয়াছেন। তাহাদের অতীতকে জানিবার এবং বুঁঝিবার একমান্র সূত্র হইল 
বর্তমানের সুসভ্য ও আদম সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান । এই জ্ঞানের আলোক ফেলিয়া 
তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অতীতের ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন । ইহা 
না কাঁরয়।৷ বর্তমান সমাজকে প্রচলিত ব্যবস্থা (20175 ৪$56917)) হিসাবে ধরিয়া 
এই ব্যবস্থায় ধর্মের স্থান নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে এই প্রচেষ্টা অনেক বেশি 
সার্থক ও অর্থবহ হইবে । 

উপরোস্ত সমালোচনাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু ইহা অনস্কীকার্য যে, বিবর্তনবাদ- 
অনুসারী ব্যাখ্যা ধমের প্রকাতি বিশ্লেষণ কারতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে । 


ধর্মসম্পরর্ক কর্ম-নির্বাহী তত 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজকে একটি সুসংবদ্ধ কাঠামে৷ এবং 'বাঁভন্ন প্রাতঠিত 
আচারব্যবস্থাকে এই কাঠামোর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পাদন কারবার মাধ্যম বলিয়া 
গণ্য করা যাইতে পারে । প্রতোকটি আচারব্যবস্থা পরস্পরনির্ভরশীল এবং সামাজিক 
কাঠামোর অঙ্গ হিসাবে ইহাদের সার্থকত৷ । সমাজের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজকর্ম 
সম্পাদন করা এই আচারব্যবস্থাগুলির উদ্দেশ্য । কিছুসংখ্যক সমাজতত্বীবদের 
মতে, ধর্মীয় আচার-বাবস্থা অন্যান্য সব আচার-ব্যবস্থার ন্যায় সমাজের বিশেষ প্রয়োজন 
সিদ্ধকরে। ইহাই ধর্মের উৎপান্তর মূল কারণ। 

সমাজের এই বিশেষ প্রয়োজন সমাজস্থ লোকের [তিনটি সমস্য হইতে উহুত। 
প্রথমতঃ, মানুষ আনশ্চিত অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করে । ভবিষ্যতে কি ঘটিবে 
এই বিষয় সম্পর্কে তাহার পক্ষে পূর্ব হইতে অনুমান কর৷ ঝ প্রদ্তুত থাকা সম্ভবপর নহে । 
দ্বিতীয়তঃ, যে-পাঁরবেশে মানুষ বসবাস করে সেই পরিবেশকে সে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত 
বা নিয়ান্ত্রত কারতে পারে না । এই অক্ষমতার জন্য স্বভাবতই সে অসহায় বোধ করে । 
তৃতীয়তঃ, মানুষ যাহা চায় তাহার সবটুকু সে পায় না। কারণ, প্রয়োজন অনুম্যায়ী 
প্রয়োজন িটাইবার মাধ্যমসমূহ সীমিত । এই অভাব হইতে তাহার ব্যর্থতা আসে এবং 
সে বণ্চিত বোধ করে । 

এই প্ৃঁথবীতে বসবাস করার শুরু হইতেই মানুষ এই জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন 
হইয়াছে । তাহার আয়ন্তাতীত সামগ্রীসমূহকে ব৷ পাঁরবেশকে বশে আনার জন্য সে 
তখন হইতেই অনেক রকম চেষ্টা কাঁরয়।৷ আসিতেছে । 


ভুকভাক 

সভ্যতার প্রথম পর্বে মানুৰ নানারকম তুকতাক (1881০) কারয়। অজ্ঞাত প্রাকীতিক 
বা আতপ্রাকৃত শন্তিসমূহকে বশে আনিতে চেষ্টা করিত। বিখ্যাত নৃতত্বদ ম্যালিন- 
ওসৃকি 01811770510) ট্রব্ায়ান্ড্‌ 0:0118170) দ্বীপপুঞ্জের আঁধবাসীদের সম্পর্কে 


1 তণেব পৃষ্ঠা ৫১৭ 
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যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহ। পর্যালোচনা করিলে আদিম আঁধবাসীদের মধ্যে তুকতাকের 
গুরুত্ব সম্যকভাবে বুঝা যায় । এই দ্বীপপুঞ্জের আধবাসীদের জীবিকার্জনের মুখ্য উপায় 
মৎস্যশিকার এবং উদ্যানপালন । এই দুইটি বিষয়ে তাহাদের যথেষ্ট ব্যবহারিক জ্ঞান 
ও কৌশল জান৷ আছে । কিন্তু তাহ। সত্তেও উদ্যানপালনে সাফল্যের জন্য তুকতাক 
অপাঁরহার্য বলিয়া তাহারা মনে করে। কারণ, আভজ্ঞত। হইতে তাহারা 
শিখিয়াছে যে, তাহাদের জ্ঞান, কলাকৌশল এবং প্রচেষ্টা সত্তেও অজ্ঞত এবং 
নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য শান্তি সমূহের দ্বারা সব কিছু ব্যর্থতায় প্যবাঁসত হইতে পারে । 
অতএব অজ্ঞাত এবং নিযন্ত্রণাতীত শান্ত সমূহকে তুকতাকের সাহায্যে বশে 
আনা প্রয়োজন হইযা। পড়ে । এই বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়া ম্যাঁলনওস্কি 
মন্তব্য করেন, ্রবায়ান্ড্‌ দ্বীপপুঞ্জের আধবাসীগণ দুই প্রকার সমস্যা সম্পকে 
সচেতন । প্রথম প্রকারের সমস্যা বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যবহারিক পায় সমাধান করা 
সম্ভব এবং দ্বিতীয় প্রকারের সমসা৷ সমাধানের জন্য বুদ্ধির অতীত আঁধ- 
ব্যবহারক ( 501078091)])1110%1 ) পন্থা প্রয়োগের প্রয়োজন হয় । প্রথম শ্রেণীর 
সমস্যা সমাধানের জন্য তাহা কখনও তুকতাকের আশ্রয় নেয় না। অমংস্য 
শিকার সম্পর্কে তাহ।দের আচরণ আলোচনা কারলে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট 
হইবে। সমুদ্রের সাহত সংযুগ্ত অগভীর হুদগুনতে (14890) মংস্য শিকার 
কর। সহঞ্জসাধ। ও নিরাপদ । প্রযোগ-কৌশলের উপর নিঙর কাঁরলেই সাফল্য 
অবধারিত । সেইজন্য এইপ্রকার মৎস)শকাবে তৃকতাকেব প্রয়োগ দেখ যায় না। 
অপর পক্ষে, গভীর সমুদ্রে মৎসা শিকার করা কেবল যে বিপদসঙ্কুল তাহাই 
নহে, ফলাফলও সম্পূর্ণ আনাশচত । সেইজন্য এই ক্ষেত্রে বিপদ হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য এবং সাফল্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে তুকতাক সম্পকিত 
আচারানুষ্ঠানের প্রয়োগ দেখা যায়। অতএব বল যায় যে, মানুষ যখন ভাবে 
যে তাহার ক্ষমতা, বুদ্ধি এবং কলাকৌশলের উপর সাফল্য সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভর করে না, তখনই সে আত্মবশ্বাস য়া পাইবার জন্য তুকতাকের 
আশ্রয় লয় । 

মানুষ যত বোশ সুসভ) হইতে থাকে, ততই তুকতাকের উপর নির্ভর- 
শীলত। হ্রাস পায় এবং ইহার পরিবর্তে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি প্রাধান্য 
পায়। কিন্তু এই তুকতাকগুলি ধায় আচার-অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে এমন নাবিড় 
জালে জড়িত হইয়৷ পাঁড়য়াছে যে, সব সময় এই দুই প্রকারের আচারকে 
পৃথক কারয়া দেখার উপায় নাই! অনেক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তুকতাকের 
প্রভাব সুস্পষ্ট । 


জুকভাক ও শ্বেত 

আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয় । অতীতে যাহা তুকতাক ছিল, তাহাই অনেক 
ক্ষেত্রে পরবতাঁকালে ব্রত হিসাবে সমাজে স্থান পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ 
লঙ্ষমীব্রতের উল্লেখ করা যায়। অবনীন্দ্রনাথ লক্ষমীব্রতের নিম্বোন্ত ব্যাথ্যা 
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দিয়াছেন । “আমাদের দেশের মেয়েরা প্রধানত তিনটি বড় লক্ষীব্রত করে 
থাকেন। প্রথম ফান্ুণ মাসে বাঁজ বপনের পূর্বে চাষীরাই বেশি এ ব্রত 
করে_ রাববারে আর বৃহস্পাতিবারে । একে বলা যেতে পারে হরিতা-দেবী-_ 
সবুজবর্ণ। এই পৃজা করে তবে ঘর থেকে বপনের বীজ বার করা হয়। 
দ্বিতীয় লক্ষীব্রত হচ্ছে আঁশ্বনে কোজাগর- -পৃণিমায় যখন সোনার ফসল দেখা 
দিয়েছে । ইনি হলেন দ্বর্ণলক্্মী, হলৃদবর্ণ। তৃতীয় লক্ষীব্রত হল অন্রানে, 
যখন পাক ধান ঘরে এসেছে-ইনি অরুণ লক্ষী । মেয়ের বহরে আরে 
কয়েকবার লক্ষ্মীবরত করেন, যেমন ভাদ্রে, কাতিকে ও চৈন্রে।”] অতএব বুঝিতে 
কষ্ট হয় না যে, লক্ষীব্রত দেশের তিনটি প্রধান শস্য-উৎসবের সঙ্গে জড়িত। 
এই ব্রতগুলির সঙ্গে ব্রতচারিণীর মনে ভাল শস্যোংপাদনের আকাঙ্ষা সম্পন্ত 
_ইহ। সুস্পষ্ট । 

মৌক্সকোর কোজাগর লক্গীপৃজার যে ছাব অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কন কাঁরয়াছেন, 
তাহাতে এই দিকটি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়ছে। "মেক্সিকোতে কোজাগর 
লক্ষমীপূজোয় মেয়ের এলোকেশী হয়- শস্য যেন এই এলোকেশের মতো গোছ। 
গোছা লম্বা হয়ে ওঠে, এই কামনায় ।-.-" মোক্সকোর পুরাণে আরও দেখ৷ 
যাচ্ছে, শস্যের রক্ষয়িত্রী তিন বর্ণের তিন দেবতা । একজন অপর হারিং 
শস্যের সবুজ : এক ফলন্ত দ্বর্ণশস্যের হলুদ, এবং আনন এক আতপতপ্ত সুপরু 
শস্যের 'সিন্দুরবর্ণ। মেক্সিকোতেও শস্যের নানা অবস্থায় এক-এক দেবী রক্ষ। 
করেন । তাদের নাম হচ্ছে 06766911 এবং তাদের একজন 301192007, সবুজ, 
অপরু শস্যের অধিষ্ঠান্রী 1”? অবনীন্দ্রনাথ তাহার পুন্তকায় ?/911)9 ০1 ৮০7 ৪14 
11০১1০০ নামক গ্রন্থ হইতে দুইটি উদ্ধীতি দিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রাণধানযোগ্য ॥ 
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ভুকতভাক ও ধর্ম 

তুকতাকের সঙ্গে ধর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করিলে ধর্মের গ্বর্প 
বঝতে সুবিধা হইবে। প্রধানতঃ [তিনটি বিষয়ে সাদৃশ্য চোখে পড়ে। প্রথমতঃ, 
আঁভজ্ঞতার উধের্ব অতীব্দিয় |ন্দি় (58078500108) শান্তিকে কেন্দ্র করিয়া তুকতাক 


শসা শী পন পে পি শশী এ লা পাসপিীসসিসপিসপিাসপ শপ সী সপ পপ | দর পপ 
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 অবনীশ্্রনাথ ঠাকুর 3. বাংলার ব্রত। বিশ্ববিদ্াসংগ্রহ। পৃষ্ঠা ২৭। 
2 তদেব পৃষ্ঠা ২৬ 
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ও ধর্ম উভয়ই গড়িয়া উঠে । দ্বিতীয়তঃ, এই অতীন্দ্িয় শান্তর সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন কর সন্ভব--এই ধারণা হইতে ধর্ম ও তুকতাক উভয়েরই উৎপান্ত 
হইয়াছে । তৃতীয়তঃ, ম্যালিনওসৃকির মতে, মানুষ যখন নান। সমস্যায় এমনভাবে 
জর্জরত হয় যে সম্পূর্ণরূপে দিশাহার হইয়া পড়ে, অথচ বুদ্ধিগ্রাহ্যা কোন 
সমাধান খুশজয়া পায় না, তখনই তাহারা তুকতাক ও ধর্মের আশ্রয় লয়। 
(01765 ০০০) 4211569 800 [0000101) 11) 51009010105 ০0৫6 61770110191 
501659$,৮ 0০011) “01961) 8) 55081968 017) 9101) 51008010105 1) 
51801) 11110085565 2১ 061 100 91019111021 8 ০10 9০500 ০9 
71018] 2110 ০6116111010 11)6 ৫:017)911) 0101) 6001961009100121-, ). 

তৃকতাক ও ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্য এত বোশ যে দুইটিকে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়তুস্ত করা সঙ্গত । প্রথমতঃ, তুকতাক একটি উপলক্ষ মান্র ; 
কোন বিশেষ উদ্দেশ্যাসাদ্ধর জন্য ইহাব প্রয়োগ করা হয়। পক্ষান্তরে, ধর্মকে 
এই প্রকার নিছক উপলক্ষ বাঁলয়া ভাবা সঙ্গত নহে । ম্যালনওস্কি দুইটি 
উদাহরণের সাহায্যে এই পার্থক্য আলোচনা কারয়াছেন। সন্তান-প্রসবের সময় 
প্রসূতির যাহাতে মৃত্যু না হয় তাহার জন্য নানারকম তুকতাকের আশ্রয় লইতে 
দেখা যায়। কিন্তু সন্তান ভূঁমষ্ঠ হইলে আনন্দোংসবের অঙ্গ হিসাবে ধর্মীয় 
আচার-অনুষ্ঠান পালন কর হয়। তবে সব ক্ষেত্রে যে ধর্মের কোন নিদিষ্ট 
লক্ষা থাকে না, তাহা বল৷ যায় না। কিন্তু আঁধকাংশ সময় আমাদের এীহক 
স্বার্থের উধের্ব এই লক্ষ্য নাঁদষ্ট হয়। যেমন, যখন কেহ অন্যায় কার্য করার 
জন্য মনে পাড়া অনুভব করে এবং দোষ স্থালনের জন্য প্রার্থনা বা অন্যান্য 
ধর্মীয় আচার পালন করে, তখন তাহার লক্ষ্য পাপ হইতে মুন্ত লাভ করা 
এবং পুণ্য অর্জন করা । আবার অনেক সময় আঁতবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভাতি 
প্রাকৃতিক দুরোগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রথনানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। 
এখানে লক্ষ্য পার্থিব, সন্দেহ নাই । কিন্তু যে-পন্থায় এই লক্ষ্যে পোৌঁছবার 
ব্যবস্থা করা হয়, তাহা ধর্মীয়, তুকতাক সম্পার্কত নহে। পদ্ধাত-সম্পকিত 
পার্থক্য সম্বন্ধে এই অনুচ্ছেদের শেষাদকে আলোচন৷ করা হইবে । দ্বিতীয়তঃ, 
উপরোন্ত আলোচনা হইতে ধর্ম ও তুকতাকের মধ্যে দৃষ্টিভাঙ্গর পার্থক্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। তুকতাকের উদ্দেশ্য, বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অতীক্দ্রয় 
শান্তর উপর প্রভাব বিস্তার করা (20971919015 40 55561)099 )। কিন্তু 
ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় শান্তর অনুগ্রহ লাভ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ।! 
তবে ইহা অনস্বীকার্ষ যে, অতীব্দ্িয় শান্তর অনুগ্রহ লাভ করিলে বিশেষ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে এই প্রতীতি ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলে থাকিতে পারে। 
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তৃতীয়তঃ, দৃষ্টিভাঙ্গর পার্থক্য হইতে তুকতাক ও ধর্মের অনুসৃত পদ্ধতিতে 
বৈসাদৃশ্য উদ্ভুত হয়। তুকতাকে বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আভভ্চার 
(11881081 11095 ) এবং কুহক সৃষ্টি (1785108] 5611) করার প্রচেষ্টার 
উপর গুরুত্ব আরোপ কর! হয়। অপর পক্ষে, ধর্মে প্রার্থনা, উপাসন।, শ্রদ্ধাভন্তি, 
পৃজাঅর্চন। প্রভৃতি প্রাধান্য পাইয়। থাকে । 


কর্মনিবণহা তত্ব অনুযায়ী ধচর্মর সামাজিক ভুমিকা 

আমর পূর্বেই উল্লেখ কারিয়াছি যে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তুকতাকের 
পরিবর্তে ধর্ম উত্তরোত্তর প্রাধান্য পায় । সুতরাং প্রশ্ন করা যাইতে পারে, ধর্ম 
সমাজে কি প্রয়োজনীয় কার্ষ সম্পাদন করে ? মানুষের জীবনে ভাবষ্যং সম্পর্কে 
অনিশ্চয়তা, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ না করিতে পারার জন্য অসহায়-বোধ এবং 
অভাব-জনিত ব্যর্থতা বোধের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে । এই অবস্থায় দুইটি 
দিক হইতে ধর্মের প্রয়োজন । একটি হইল, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ- 
দুর্দশা, অভাবআভিযোগের উধের্ধে আরেকটি জগৎ উম্মোচিত করা, যাহাতে 
জাগতিক দুঃখ অভাব প্রভাতি সহনীয় হয়। দ্বিতীয়টি হইল, আত্মবিশ্বাস বজায় 
রাখার জন্য উজ্জল ভাঁবিষ্যতের সম্ভাবন। তুলিয়৷ ধরা । 

উপরোন্ত দুইটি প্রযোজনের পারিপ্রেক্ষিতে সমাজ-জীবনে এবং ব্যান্ত-জীবনে 
ধর্মের যে সৃজনমূলক ভূঁমিক রাঁহয়াছে তাহ৷ নিম্ে বাণত হইল । 

(১) ধর্মের সাহায্যে মানুষ তাহার দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, পরাজয়ের প্রানি, 
ব্যর্থত। প্রভৃতি ভুলিয়া থাকিতে পারে বাঁলয়া সামাঁজক বিক্ষোভ এবং অসম্তুষ্টি 
স্বভাবতই কম হয়। ইহার ফলে, প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশেষ 
কোন তর্ক উঠে ন৷ এবং ইহ। অপেক্ষাকৃত সহজভাবে স্বীকীতিলাভে সমর্থ হয় । 

(২) দুত পাঁরবর্তন ঘটিতে থাকিলে মানুষ অসহায় বোধ করে এবং 
দিশাহারা হইয়া পড়ে। এক অতীন্দ্রিয় অপারবর্তনীয় জগতের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন করিয়। ধর্ম মানুষের নিরাপত্তাবোধ বজায় রাখতে সাহায্য করে । ইহা বল। 
বাহুল্য যে, ব্যান্ত-জীবনে এবং সমজ-জীবনে এই নিরাপত্তা-বোধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

(৩) অনেকে সময় বিশেষে সামাঁজক 'বাধ-বাহর্ভূত আচরণ কাঁরয়া এবং 
সামাঁজক অনুশাসন লঙ্ঘন কাঁরয়া বিবেকের দংশন অনুভব করে এবং তজ্জানিত 
মানাসক অশাস্ত ভোগ কাঁরয়া থাকে । অন্যায় ক্রিয়াকলাপজনিত অপরাধ 
লাঘব বা ম্থালন করার জন্য ধর্মে প্রায়াশ্ন্তমূলক ব্যবস্থার নির্দেশ থাকায় 
মানুষ অপরাধবোধ হইতে মুন্তি পাইয়। ফ্কাভাবিক জীবনযান্রা নির্বাহ করিতে পারে । 

(৪) ধর্ম অনেককে জীবনের অর্থ খুশজয়া পাইতে সাহায্য করে। ধর্মীয় 

ফলে তাহাদের অহং-বোধ বিস্তৃতি লাভ করে এবং বিশ্বরদ্ধাও 
তহাদের নিকট অর্থবহ হইয়া উঠে। দূর অতীত এবং অস্তহাঁন ভাবষ্যতের মধ্যে 
তাহারা নিজেদের আস্তত্ব অনুভব করে । এক কথায়, ধর্ম 'মানুষকে নিঃসঙ্গতা-বোধ 
(8097016) এবং 'বাচ্ছিল্লতা-বোধ (115080102) হইতে রক্ষা পাইতে সাহায্য করে । 
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(৫) সামাঁজক সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রেও ধর্মের বিশেষ অবদান 
রাঁহয়াছে । একাঁদকে, প্রচালত মূল্যবোধ, সামাঁজক রাঁতিনীত ও আচরণ 
ধর্মের সমর্থন লাভ করিয়া জনসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়। মনে হয়। 
অপর দিকে, একই প্রকার ধমাঁয় আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করার ফলে সমধর্মী- 
বলম্বীদের মধ্যে ্ভাবতই এঁক্য ও সংহতি গড়িয়া উঠে । 

কর্মীনবাহী তত্তের প্রবস্তাগণ ধর্মের সামাজিক ভুমিকা আলোচনা কারবার 
সময় কেবলমাত্র ইতিবাচক দিকগুলি তুলিয়া ধরেন । কিন্তু এই ধবনের আলোচন। 
অত্যন্ত একপেশে । একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে এবং বিভিন্ন সমাজে 
ও বিভিন্ন সময়ে ধর্মের ভীমিকা পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, 
ধর্মের নোতবাচক (৫981706101741) ভূমিকাও রাহয়াছে । এই প্রসঙ্গে স্মরণ 
রাখা প্রয়োজন, যখন ধর্ম সুসংগঠিত আচার-ব্যবস্থা (1119010011911911590 
16116107 ) হিসাবে গাঁড়য়া উঠে, তখনই নোতিবাচক দিকটি সুস্পষ্ট হইয়া 
উঠে । অতএব প্রাতষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে ধর্মের বৈশিষ্টাগুল সংক্ষেপে 
আলোচন৷ করা যাইতে পারে । 


প্রতিষ্ঠিত ধর্সীয় ব্যবস্ঠার উবশিই্ 

মানব সমাজে দুই প্রকারের ধর্মীয় সংগঠন (51161905 018071956107) দেখা 
যায়। আদম সমাজে ধর্ম অসংগঠিত অবস্থায় প্রচলিত ছিল । ধর্মীয় বাধনিষেধের 
খুব কড়াকাঁড় ছিল না। কিন্তু ধাঁরে ধীরে ধর্ম সুসংগঠিত হয এবং প্রাতিষ্ঠিত আচার- 
ব্যবস্থা হিসাবে গাঁড়য়া উঠে । বিশেষ কোন ব্যন্তির আধ্যাত্ঘক ও আধিভোতিক 
অনুভাতিকে ৫1151003 ০8161167106) কেন্দ্র করিয়া বিশেষ ধরনের পৃজাপার্বন, 
আরাধন। এবং রীতিনীতি প্রচলিত হয় । ম্যাক্স হ্বেবার হহাকে ব্যন্তবশেষের আধ্যাত্বক 
এবং আধভোৌ'তিক অনুভূতির অনুসরণে করণীয় কারে স্থায়ীভাবে নিদিষ্ট পরম্পরার 
প্রতিষ্ঠা (00৩ 10001159010. 0? 01151151708” বালিয়া আভাহত করিয়াছেন । 

প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে 'বাভন্ন ধর্মের (175010606010811550 76112101) 
বিবর্তন পর্যালোচন৷ কারলে তিনটি বিষের প্রায় একই সঙ্গে উত্তব হইতে দেখ যায় । 
প্রথমতঃ, বিশেষ পৃজা-পদ্ধীতিকে (০1) আশ্রয় কাঁরয়া ধর্মীয় আচার-আচরণ ও রীতি- 
নীতি গাঁড়রা উঠে। পৃজা-পদ্ধীতিতে নানারকম প্রতীকমূলক ক্রিয়াকলাপ (1/01£153) 
প্রাধান্য পায় । এইসব ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ কাঁরতে হইলে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন । 
সেইজন্য প্রথমাবস্থা৷ হইতে প্রত্যেক ধর্মে যাজক শ্রেণী এবং অযাজকীয় ভন্তবৃন্দের 
(819) মধ্যে বিভাজন লক্ষণীয় । দ্বিতীয়তঃ, পৃজা-পদ্ধাতির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ধর্মমতও 
(১1159) গাঁড়য়া উঠে। এই ধর্মমতের সঙ্গে আঁতকথা (20%0)5) এবং বুদ্ধি- 
গ্রাহ্য দার্শানক তত্ব উভয়ই 'নাবিড় ভাবে সম্পূন্ত থাকে । ইহাদের সাহায্যে জন্মমৃত্যুর 
রহস্য, পাপপুণ্যের প্রকীতি, জগতের স্বরূপ প্রভৃতি ব্যাথ্যা কারবার চেষ্টা করা হয়। 
তৃতীয়তঃ, যাহার এই পৃজা-পদ্ধাতি এবং ধর্মমত মানিয়া লয়, তাহাদিগকে কেন্দ্র 
কাঁরয়াই ধর্মীয় সংগঠনের সূচনা হয়। বল৷ বাহুল্য যে, ব্যান্তীবশেষের আধ্যাত্মিক 
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এবং আধিভোতিক আভিজ্ঞতার অনুসরণে বিশেষ পৃূজা-পদ্ধাত ও ধর্মমত গাঁড়য়া 
উঠে এবং তাহার প্রাত আনুগত্যই হইল ধায় সংগঠনের মূল ভিন্তি। সুতরাং 
প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে ধর্মের পরস্পরসম্পর্কযুন্ত তিনটি দিক আছে। 
একটি হইল পূৃজা-পদ্ধাত সম্পার্কত (০0100 856০0, দ্বিতীয়টি ধর্মমত সম্পর্কিত 
(11165011501098] 856০1 01 25196০1 0 61198, 06605 8110 [1)60105%) 
এবং তৃতীয়টি সংগঠন সম্পার্কত (89০০ ০1101181009 11001)6111000) । 


প্রতিষ্টিত ধর্মীয় ব্যবস্থা! ও সমাজ 

একাঁদকে, প্রাতিষ্ঠিত ধর্মীয় ব্যবস্থা সমাজস্থছ লোকের প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত এবং 
সমাজ-জীবনের আকৃতি-প্রকৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। অপর 'দিকে, 
প্রাতষ্িত ধমাঁষ ব্যবস্থাও নানাভাবে সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে । সমাজের 
উপর ধর্মের ইতিবাচক প্রভাবের উল্লেখ পূর্বে কর৷ হইয়াছে । এই অংশে নেতিবাচক 
প্রভাব সম্পর্কে আলোচন। কবা হইবে । 

ধর্মীয় ব্যবস্থা কি ভাবে সমাজ-জীবনের আকৃাতি-প্রকীতি দ্বারা প্রভাবত হয়, 
এই বিষয়টি ম্যাক্স হ্বেবারের আলোচনাব অন্সরণে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা যাইতে 
পারে । খিষ্টধর্ম, ইহুদি ধর্ম, ইসলাম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং কনাফিউাঁশআ্যাসের 
দার্শানক তত্ব পর্যালোচনা করিয়া হ্বেবার এই "সিদ্ধান্তে উপণাঁত হইয়াছেন যে, 
পাপপুণ্য বা জগৎ সম্পর্কে ধর্মীয় বিশ্বাস কাহারা কি ভাবে গ্রহণ করে ইহা অনেকটা 
তাহাদের সামাঁজক পাঁরাচাতর (9018] 56805) উপর নির্ভর করে। এই 
সিদ্ধান্তের সমর্থনে তান কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন । যেমন. শহুরে ছোট 
ব্যবসায়ী এবং কারিগর জাতীয় লোকের৷ কৃষকদের তুলনায় প্রকতির উপর অপেশ্সকৃত 
মনেক কম নিভরিশীল । তাহা ছাড়া, তাহাদের কাজকর্ম যুন্তসম্মত (6101781) 
লীভ-লোকসানের হিসাব দ্বারা পরিচালিত হয়। ব্যাখ্যার অতাঁত কোন ঘটনা 
তাহাদের লাভ-লোকসানের অঙ্কে সাধারণতঃ কোন তারতম্য ঘটাইতে পারে না। 
অপর পক্ষে, কৃষকগণ প্রকৃতির উপর আঁধকতর নিভরশীল হওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রণাতীত 
ঘটনাবলীর জন্য তাহাদের চাষআবাদের সাফল্য বা ব্যর্থতা আসিতে পারে । 
পারিপাশ্বিক অবস্থায় এই পার্থক্যের জন্য উপরোন্ত দুই শ্রেণীর ধর্মীয় বিশ্বাসেও 
বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শহুরে ছোট ব্যবসায়ী এবং কারিগর জাতীয় লোকদের 
জগৎ সম্পর্কে বুদ্ধিগ্রাহ্য দৃষ্টিভা্গ গ্রহণ করার প্রতি প্রবণতা বেশি । পরিশ্রম কারলে 
পারশ্রমলন্ধ ন্যাধ্য ফল পাওয়া যাইবে_এই বিশ্বাস তাহাদের মানাঁসকতাকে প্রভাবিত 
করে। ] পক্ষান্তরে, কৃষকগণ নানারকম তুকতাক, ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা যুন্তিহান 
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256 সমাজতত্ত 


এবং পূর্ব হইতে কপ্পনা করা যায় না এমন জাগাঁতক এবং মহাজাগাঁতক 
শান্তসমূহকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত কারতে চেষ্টা করে। পারশ্রমলন্ধ ফল পাওয়া 
যাইবেই- এই ধরনের বিশ্বাসও তাহাদের মধ্যে বিরল ৷ সুতরাং তাহার স্কভাবতই 
অধিকতর অদৃষ্টবাদী । 

ম্যাক্স হ্বেবার সমাজের সুবিধাভোগী সেরা অংশ (0) 1011%116560 ০1106 ) এবং 
সমাজের বাণিত শ্রেণীর (116 01511%116860) ধর্মীয় বিশ্বাসে বৈদাদৃশ্যেরও 
উল্লেখ করেন । তাহার মতে, মোক্ষ, পাপ, নমুতা প্রভৃতি ধারণ! প্রথমোস্ত শ্রেণীর 
নিকট সাধারণতঃ গ্রহণযোগ্য বাঁলয়৷ বিবেচিত হয় না। কারণ, এই প্রকার ধারণা 
তাহাদের আত্মসম্মানের বিরোধী । বরং তাহারা ধর্মের সাহায্যে তাহাদের শ্রেণীগত 
সুখ-সুবিধা এবং জীবনযান্না বেধ এবং যুস্তিসম্মত বলিয়৷ প্রাতিপন্ন করার জন্য 
আধকতর আগ্রহী । 1] অপর পক্ষে, যাহারা বণ্চিত শ্রেণীর অন্তর্গত তাহারা 
মোক্ষ-সম্পর্কত ধমীয় ধারণ৷ গ্রহণ করিতে আঁধকতর আগ্রহী । যে দুঃখ তাহাদের 
ইহজীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে, পরবতাঁকালে সমপাঁরমাণ সুখ-সমৃদ্ধ তাহাদের 
ভাগ্যে জুটিবে, ইহা৷ ভাবিয়া তাহারা সান্তনা পাইতে চেষ্টা করে । হ্বেবারের মতে, 
প্রধানতঃ সামাজিক এবং আর্থিক নিপাঁড়ন হইতেই মোক্ষ-সম্পর্কিত বিশ্বাসের 
উদ্ভব হয়। 2 

ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর সমাজ-জীবনের প্রভাব আলোচনাং করিতে গিয়৷ ম্যাক্স 
হ্বেবার যে অন্তরূর্ির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনুসরণ কারিয়৷ পরবতাঁকালে 
সমাজতর্ববিদগণ নানারকম আলোচনার সূত্রপাত কাঁরয়াছেন। বল৷ বাহুল্য, এই 
বিষয়ে মার্সকে ম্যাক্স হ্বেবারের পূর্বসূরী বল৷ যাইতে পারে । 

এখন আমরা সমাজের উপর ধর্মের প্রভাব আলোচন। করিতে গিয়া প্রতিষঠিত 
ধর্মীয় ব্যবস্থার নোৌতবাচক দিকগুলি আলোচন৷ কারতে পারি। 

(১) যাহার নিজেদের নান! দিক দিয়া ব্যর্থ এবং বাত মনে করে, তাহার! ধর্মে 
সান্তনা পাইতে চেষ্টা করে । অথব। যাহারা নান কারণে সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট 
হইয়া পড়ে এবং বাচ্ছ্নতা-বোধ বা নিঃসঙ্গতা-বোধ হইতে দুঃখ পায়, ধর্ম তাহাদের 
ছেদ-বেদনা উপশম করিতে সাহায্য করে । 

অনেকে বলেন, এইভাবে দুঃখ লাঘব কাঁরয়া ধর্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ 
করবার স্পৃহা পরোক্ষভাবে দমন করে। ইহার ফলে সমাজের দিক হইতে 
অনুকূল পাঁরবর্তন প্রবর্তন করার পথে ধর্ম প্রাতবন্ধক সৃষ্টি করে। নিপাঁড়ত, 
শোধিত মানুষের সংগ্রাম কাঁরয়৷ দুঃখজনক অবস্থার পাঁরসমাপ্তি ঘটাইবার মানাঁসকতাকে 
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নষ্ট করে বাঁলয়৷ মার্স ধর্মকে আমজনতার নিকউ আফিম স্বর্প (0০1180৩ ০1 07৩ 
01855৩5) বলিয়া বর্ণন। কারয়াছেন । ধর্মরূপী আফিমের প্রভাবে তাহারা বর্তমানের 
দুঃখ ভুলিয়া ভবিষ্যতের স্বর্গসুখের স্বপ্নে বিভোর থাকে । অথচ কেবলমান্র স্বীয় 
চেষ্টায় এবং সংগ্রামের মাধ্যমে অন্যায়ের জগদ্দল পাথর সরাইয়। 'দিয়৷ সমাজ-ব্যবস্থাকে 
ন্যায়-নীতির উপর প্রাতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে-এত সহজ সরল বিষয়টি ধর্মর্পী 
আফিমের নেশায় তাহার! হদয়ঙ্গম করিতে পারে না । 

ধর্মের মোহাবেশ যে তাহাদের অগ্রগতির পথে অন্তরায়, এই সহজ সত্য 
কি কারণে জনসাধারণ বুঝিতে অপারগ, তাহা নানাভাবে ব্যাখ্যা কারবার চেষ্টা কর! 
হইয়াছে । অনেকে বলেন, মানুষ জীবপ্রকীতির তাগিদে জৈবিক আস্তিত্বের অনুকূল 
পরিবেশকে গ্রহণ করে এবং জোবিক আস্তত্বের প্রাতিকল পাঁরবেশকে বর্জন করে ও 
যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করে। ধর্মীয় উপদেশাবলীর মূল বন্তব্য হইল, 
তর্কে এবং বিনা দ্বিধায় ধর্মীয় অনুশাসন মানিয়া চলা কর্তব্য । (যেমন, 'বশ্বাসে 
[মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর )। কারণ, তাহাতে ভাঁবষ্যৎ স্বর্গসুখ লাভ করা৷ অবধারিত । 
অন্যথাচরণ করিলে নরকযন্ত্রণ৷ সুনিশ্চিত । এইভাবে আশৈশব শিক্ষার ফলে 
জীবপ্রকৃতির গ্বাভাবিক প্রবর্তনায় নরকযন্ত্রণা এড়াইয়া স্বর্গসুখ লাভ করার প্রাত 
প্রবণতা গড়িয়া উঠে। ইহার ফলে সামাঁজক বিধি-নিষেধ ও ধর্মীয় অনুশাসন 
নিবিবাদে মানিয়া চল। স্বভাবে পরিণত হয় । 

আবার ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিদগণ বলেন যে, মানুষ আশৈশব নানা প্রকার 'নরাপত্বা- 
বোধের অভাবজনিত উৎকণ্ঠায় পাঁড়িত বোধ করে । পিত৷। বা পিতৃস্থানীয় কোন ব্যন্তি 
শিশুর মনে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করিতে সাহাব্য করেন। পরবর্তী জীবনে আরও 
শান্তশালী কাহারও আশ্রয় লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে । ধর্মীয় বিশ্বাসের 
ফলশ্রুত হিসাবে দৈবশান্তর আশ্রয় এবং অনুগ্রহ লাভ করিয়। মানুষ নিরাপত্তাবোধের 
অভাবজনিত উৎকণ্ঠা হইতে রক্ষা পায়। সুতরাং ফ্য়েড প্রমুখ মনোবিদগণের মতে 
পাঁথিব দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-আভযোগ এবং সামাজিক উৎপাঁড়ন, নিপীড়ন ও শোষণ 
উপেক্ষা করার উপযুস্ত মানাঁসকত৷ এইভাবেই প্রস্তুত হয় । 

(২) পার্থিব এবং অপারঁথব সব রকম প্রশ্নের ব্যাখ্যা ধর্মে পাওয়া যাইবে-_ এই 
ধারণা পাঁরপাশ্বিক অবস্থাকে জান এবং নিয়মিত করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে । 
এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞান ও ধর্মে সনাতন বিরোধের উল্লেখ করা যাইতে পারে । বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক গ্যালালওর বিচারে এই দ্বন্দ এবং দ্বন্দজনিত অবাঞ্চত ফলাফল (এই ক্ষেত্রে 
সামাঁয়কভাবে অজ্ঞানের নিকট জ্ঞানের পরাজয়) মূর্ত হইয়া উঠে। চিন্তার জগতে অন্যান্য 
ক্ষেত্রেও ধর্মান্ধত৷ নান৷ প্রকার অগ্রগাতি-বিরোধী সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে । অতাঁত 
বর্তমান ও ভাঁবষ্যৎ এই তিন কাল সম্পর্কে সব "কিছু প্রয়োজনীয় জ্ঞান শাস্ত্রে পাওয়া 
যাইবে, এই ধারণা সর্ব প্রকার সৃজনমূলক কাজের পাঁরপন্থী । সুতরাং ইহা৷ বল। 
অসঙ্গত হইবে না যে, ধর্ম সম্পর্কে এই জাতীয় কা্পাঁনক ও আতরঞ্জিত দাবি উত্থাপন 
কারয়৷ যাজক সম্প্রদায় সমাজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি না করিয়া বরং সমাজের অবক্ষয় ত্বরান্বিত 
করেন । 
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(৩) ধর্মীয় আচার-আচরণ বা রীতিনীতি কোন বিশেষ পারিপার্খ্িক অবস্থায় 
শাঁড়য়া উঠে। কিন্তু যখন এইসব আচার-আচরণ বা রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত আচার- 
ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি পায় এবং পাঁরবেশের পাঁরিবর্তন হওয়া সত্তেও যাজক সম্প্র- 
দায় অপাঁরবাতিত অবস্থায় এই ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগ কাঁরতে বদ্ধপারকর থাকেন, তখন 
নানা প্রকার সামাজিক সমস্যার উন্তব হওয়া স্কাভাবিক । যেমন, আদর্শ হিন্দুর আচরণ- 
বিধি মানিতে হইলে বর্তমান যুগে শিল্পপ্রধান চলিষু সমাজে চলাফের৷ করা প্রায় অসম্ভব 
হইয়া পড়ে । কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিকাশের পথ এই কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় । 
অনেকের মতে, হিন্দুধর্মের মায়াবাদ, কর্মবাদ প্রভৃতি তত্ব অর্থনৈতিক উদ্যোগ (50016- 
06106015101) বিকাশত হইবার পথে প্রাতিবন্ধক হইয়৷ দাড়াইয়াছে । অনুরূপভাবে, 
ক্যাথালক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে বিতর্কের ঝড় উঠিয়াছে, 
তাহাও বর্তমানের তুলনায় অতীতের প্রাতি অধিক মাত্রায আনুগত্য নিদেশ করে । 

তবে এই প্রসঙ্গে বাঁলয়৷ রাখা ভাল যে কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্ম-সম্পকিত মূল্যবোধ 
অর্থনোতক বিকাশের পথ সুগম করে । ম্াক্স হ্ববার 101)০ 1:00০51270 20010 
8100 (116 9101110 01 08119119) নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, প্রডেষ্ট্যাপ্ট ধর্ম 
মানুষের মনে এমন একটি মৃলাবোধ সৃষ্টি কারয়াছিল, যাহা যুরোপে ধনতান্ত্িক 
উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রশস্ত করে । । 

(6৪) আভিন্ন ধমাঁয় আচার-আচরণ অনুসরণ করার ফলে সমধর্মাবলক্বী 
লোকদের মধ্যে একাত্মতার (10611 01)00101 ০ 16118101) ) সৃষ্টি হয় । 
কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখ প্রয়োজন যে, ধর্ম একাঁদকে যেমন বিশেষ কোন 
সম্প্রদায়ের অন্তভুক্তি লোকদের মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টি কারতে সাহাযা করে, 
অপর দিকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্মতা বা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক 
স্থাপন কাঁরতে প্রাতবন্ধক সৃষ্টি করে। অতএব ধর্ম সমাজে সংযোগকারী 
শান্ত হিসাবে কাজ ন৷ কাঁরয়া 'বভেদসৃষ্টিকারী শান্ত হিসাবে কাজ কারিতে 
পারে । ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে ধাহাদের পাঁরচয় আছে, তাহাদের নিকট 
ধর্মের এই নোঁতিবাচক ভূমিকা 'দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট । এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় 
€0:058৫০ বা ধর্মযুদ্ধেরও উল্লেখ করা যায় । 

(৫) সম্পারিত ব্যান্তিত্ব গাঁড়য়া তুলিতে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে মতভেদের 
অবকাশ আছে । কেহ কেহ বলেন, জাগতিক সুখদুঃখের উধের্ব মানুষের দৃষ্টি 
সম্প্রসারত করিতে সাহায্য করিয়া ধর্ম তাহার কাজকর্মে, আচার-আচর্ণে 
এবং চিস্তাভাবনায় প্রশান্ত আনয়ন করে এবং ব্যন্তত্বকে সুসংহত এবং সুষমামাওত 
কাঁরতে সাহায্য করে। অপর পক্ষে, কেহ কেহ সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ 
করেন । তাহাদের মতে, জীবনের সঙ্কটকালে ধর্মের উপর নির্ভরশীলতা বাঁদ্ধ 
পাওয়ায় ব্যন্তিত্বে খজুতা এবং আত্মনির্ভরশীলতা বিকশিত হয় না। এই বিষয়ে 
স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কিছু জোর দিয়া বলা কঠিন। কারণ, এই বিষয়টির 


বাথার্থয পরীক্ষামূলকভাবে নিরূপণ কর৷ সপ্ভব নহে । 


॥ এই পিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য অক্টাশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য 
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উপসংহার 

ধর্মের উৎপান্ত সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ, ধর্মের স্বরূপ, ধর্মের ইতিবাচক 
এবং নেতিবাচক বৈশিষ্ট; ইত্যাদ বিষয়ে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা 
হইতে ইহা বুঝতে অসুবধ। হয় না যে, সমাজ-জীবনে ধর্মের ভূঁমিক অত্যন্ত 
জটিল এবং বিতর্কমূলক। যাহারা ধর্মীয় ভাবধারায় শ্রদ্ধাভরে অবগাহন কাঁরয়াছেন, 
তাহাদের নিকট ধর্ম মানব জাঁবনে আশীরাদদ্বরূপ। তাহাদের মতে, ধর্মের 
আস্তত্ব না থাকিলে ঝড়ঝঞ্জাবক্ষুন্ধ সংসার-সমুদ্রে নোঙর-ীবহীন নৌকার মত 
জীবন বিপদসঙ্কুন ও অর্থহীন হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে, ধাহাদের নোতিবাচক 
বৌশষ্ট/গুলির মধ্যে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, তাহাদের মতে ধর্ম হইল অলীক দর্শন এবং 
সর্বপ্রকার প্রগতির বিরোধা । 

উপরোন্ত দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা সহজসাধ্য 
নহে, বোধহয় সম্ভবও নহে। তবে ইহ। বল৷ অযৌন্তক হইবে না যে, যখনই 
ধর্ম প্রীতষিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে গাঁড়য়া উঠে, তখনই ধের. নোতিবাচক 
বোশিষ্ট্যগুলি আঁধকতর প্রকট হয় । 

আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ্য । মৃত্যু মানুষের জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি করে 
তাহা কোন পাঁথিব বা এরীহক চিন্তা দ্বারা পূরণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব 
হয় না। বিশেষ কাঁরয়া, যখন কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হয় তখন ভাবতে 
ইচ্ছ৷ করে মৃত্যুর পরপারে সে সুখে আছে এবং আবার সেখানে আমাদের 
সঙ্গে তাহার মিলন সন্তব। মৃত্যুকে সব কিছুর পরিসমাপ্তি বাঁলয়৷ ভাবিতে 
মানুষের মন চাহে না। মৃত্যু সব কিছুর শেষ নহে--এই ভরসা, এই আকাঙ্ক্ষা, 
এই প্রত্যাশা আমর৷ ধর্ম হইতে পাইয়৷। থাকি । এই বিষয়ে যুন্তিতর্কের কোন 
স্থান নাই। মানুষের নানাবিধ দুর্বলতার মধ্যে ইহা বোধহয় অন্যতম । 
সেই কারণে ধর্মের সঙ্গে আমাদের নান৷ প্রকার আবেগ জাঁড়ত থাকে । ধর্ম 
সম্পর্কে তর্ক কাঁরতে মন আগ্রহী হয় না। এই ক্ষেত্রে সে নিঃসঙ্গ, সে 
ঘ্বতপ্র। এই দিকটি বিচার করিলে মনে হয়, ধর্ম বোধহয় ধুব-তারকার মত 
মানুষের ব্যান্ত-জীবনে শাঙ্ধত সত্য হিসাবে চিরাদন বিরাজ কারবে। তবে 
প্রাতষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা হিসাবে ধর্ম আদৌ থাকিবে কিন এবং থাকিলে কি 
রূপ নিবে তাহা পূর্ব হইতে অনুমান করা সম্ভব নহে। 
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পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


সমাজ প্রবাহ ও সামাজিক পরিবর্তন 


সমাজ প্রবাহের প্রক্কৃতি 

তৃতীয় পরিচ্ছেদে সমাজের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি আলোচনা কারবার সময় আমরা 
দেখিয়াছি, সমাজকে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষণ কর! যায় । 

একটি বিশ্লেষণে সমাজের স্থিতিশীলতার দিকটি আঁধকতর প্রাধান্য পাইয়া থাকে । 
সমাজের স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য যে-সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, সেই বিষয়গুলি 
এই জাতীয় বিশ্লেষণের অন্তর্গত । কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই দিকটি আরও 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে । আমরা বাঁধ-শাসিত সমাজে বাস 
করি। আমাদের কাজকর্ম, আচার ব্যবহার, এমনকি চিন্তা-ভাবনাও, নানাপ্রকার 
সামাজিক বাধ দ্বারা নিয়ামত এবং কোন কোন ক্ষেব্রে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ান্ত্রত হইয়া 
থাকে । লোকাচার, অবশ্য পালনীয় আচার, প্রথা, আইন প্রভাতি সামাজিক 
বিধিগুলির সঙ্গে আমরা পাঁরাচিত। তাহা ছাড়া, সমাজের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম 
যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদত হয়, তাহার জন্য অনেক আচারব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে 
প্রাতটিত (7501001017811550) হয়। এই প্রাতষঠিত আঙ্গের-ব্যবস্থাগুলি কি 
ভাবে সমাজের স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য বজায় রাখিতে সাহায্য করে, তাহাও আমর! 
দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি । 

আরেকটি দৃষ্টিকোণ হইতে যে বিশ্লেষণ করা হয় তাহাতে সমাজের গতিশীলতার 
দিকটি অধিকতর গুরুত্ব পাইয়া থাকে । বলা হয় যে, মানুষকে লইয়া সমাজ গঠিত 
হয়। অথচ মানুষের প্রকৃতি এমন যে, তাহাকে বাধ-নিষেধের নিদিষ্ট বেড়াজালে 
আবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব নহে । সে স্বাধীনভাবে চিন্ত। করে এবং ইহ। তাহার 
আচার-আচরণে প্রাতফলিত হয়। কোন কোন বিষয়ে সে দ্বতন্র। প্রয়োজন 
মনে করিলে, সে চিরাচরিত পম্থা পরিত্যাগ কারিয়া সম্পূর্ণ নৃতন পন্থা অনুসরণ 
করিতেও কুষ্ঠিত হয় না। কাজেই সমাজ নিশ্চল অবস্থায় থাকে না, থাকিতে 
পারে না। সমাজে সম্পূর্ণ ভারসাম্য কোনাঁদনই প্রীতাষ্টিত হয় না। তবে ভারসাম্য 
প্রাতষ্ঠিত হইবার দিকে একট বঝেশক সর্বদাই পরিলাক্ষিত হয় । কিন্তু নানা কারণে 
পারবেশে অবিরাম পরিবর্তন ঘটায় ভারসাম্য প্রাতিষ্টিত হইবার সন্তাবনাও প্রাতানিয়ত 
অন্তাছত হইতে থাকে । সেইজন্য কোন কোন সমাজতত্ববিদ সমাজের প্রকৃতি ব্যাখ্যা 
করতে গিয়া ইহাকে 170%1076 6০011100008 বা চলমান ভারসাম্য বলিয়া 
আখ্যাত করিয়াছেন । 

অতএব সমাজকে যুগপৎ একটি কাঠামো (৮০%৮7০) এবং একটি প্রবাহ 
(2:99839) বলিয়া ভাবা যাইতে পারে । চলচ্চিত্রের উপম৷ দিয়া বিষয়টি পরিষ্কার 
করা'যায়। বিশেষ দৃশ্যে বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য দর্শকদের নিকট মাঝে 
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মাঝে নিশ্চল বা স্থির 50111 5100) ছবি প্রদর্শিত হয় । আবার পরক্ষণেই সংশ্লিষ্ট 
দৃশ্যে আভনেতা-অভিনেত্রীগণের কথাবার্তা ও চলাফেরার চলমান ছবি প্রদর্শিত হয় । 
এখানে সামাজিক কাঠামোকে চির ছাঁবর সঙ্গে এবং সমাজ প্রবাহকে চলমান ছবির 
সঙ্গে তুলনা করা যায । 

সমাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্বান লাভ করিতে হইলে উভয বৈশিক্ট্যই বিবেচন। 
করা একান্ত প্রয়োজন । শারীরবৃত্ত (21519108১) বাদ 'দিযা কেবলমান্র 
শারীরম্ছান (80800179) আলোচনা করিলে জীবদেহ সম্বন্ধে একটা নিশ্চল (0801০) 
ধারণ জন্মে । অনুবূপভাবে, সমাজের গাঁতশীলতার দিকটি বাদ 'দিয়৷ কেবলমান্র 
সমাজের ভারসাম্য যে-সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তাহার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখলে সমাজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা যায় না। সেইজন্য সমাজপ্রবাহের 
শাতি-প্রকৃতি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । 

ইদানীং সমাজপ্রবাহের দিকটি আলোচনা করিবার সময় সমাজতত্ীবদগ্ণ 
599191 11810195 বা সামাজিক জঙ্গমত্ব শব্দটি ব্যবহার করিযা থাকেন। 
সামাজিক জঙ্গমত্বের কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখ৷ যায়, উহারা সমাজ-ব্যবস্থার 
সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃন্ত যে, কোন অবস্থাতেই সমাজ নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারে 
না। বরং দেখ! যায়, গতিই সমাজের স্বাভাবিক ধর্ম । 

সামাজিক জঙ্গমত্ব কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাহা৷ কয়েকটি উদাহরণের 
সাহায্যে বিশ্লেষণ করিলে সমাজ প্রবাহ সম্পর্কে ধারণ৷ সুস্পষ্ট হইবে। 

আমরা সমাজের বর্ণনা দিবার সময় যখন পারস্পারক ক্রিয়া-প্রাতিপ্রয়৷ শব্দা্ট 
ব্যবহার কার, তখন অর্থপূর্ণ বা অর্থবহ ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া 009581017)801 ০? 
90101100080201$5 16618001012) বুঝি । কেহ যখন কথা বলে বা কোন 
অঙ্গভাঙ্গ করে, তখন উচ্চারিত শব্দ বা বিশেষ অঙ্গভাঙ্গ আমাদের নিকট বিশেষ 
অর্থ বহন করে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল, আমরা যে-অর্থে একজনের 
কথাবার্তা বা আচারআচরণকে গ্রহণ কার, সেই অনুযায়ী আমাদের প্রাতক্রিয়৷ 
প্রকাশ করি। অর্থাং আমর৷ যে-ভাব বা মতামত ব্যস্ত কারতে চাই, তাহারই 
বাহঃপ্রকাশ ঘটে আমাদের কথাবার্তায় ও আচার-ব্যবহারে। আবার আর একটু 
সৃক্ষাভাবে বিশ্লেষণ কাঁরলে দেখ যাইবে, আমাদের ভাব বা মতামতের পশ্চাতে 
আমাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল । ইহা। প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ভাবকে এবং 
পরোক্ষভাবে আমাদের ক্রিয়া-প্রতিক্লিয়াকে প্রভাবিত করে । এইভাবেই সামাজিক 
ক্রয়া-প্রীতীক্রয়ার উদ্ভব হয়। ইহা যেমন দুই বা ততোধিক ব্যান্তর ক্ষেত্রে সত্য, 
ঠিক তেমান দুই বা ততোধিক সব্ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । লক্ষ্য ঝ উদ্দেশ্যের দিক 
হইতে বিচার করিলে পারস্পারিক ব্রিয়া-প্রাতক্রিয়াকে নানা ভাবে ভাগ কর৷ যায় । 
সমাজপ্রবাহের দিক হইতে তিন প্রকার পারস্পারক ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । ইহারা হইল দ্বন্, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা । পারস্পরিক ক্রিয়া- 
প্রীতক্রিয়ার এই ্রয়ী আভব্যান্তকে সবজনীন বল৷ চলে । কারণ, সর্ব কালে সব সমাজে 
এবং সবষ্ঠরে এই তিন প্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সহাবস্থান দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
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উপরোস্ত [তন প্রকার ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়াকে প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়। একটি হইল সংযোগকারী (855901801৬6 ০1 ০0111000061) এবং অপরটি 
হইল বিয়োগকারী (015990180৮0 01 ৫1518070016) পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া | 
স্বভাবতই সহযোগিতা প্রথম শ্রেণীর এবং প্রাতিযোগিতা ও দ্বন্দ দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অন্তর্গত । 

সহযোগিতামূলক কার্কলাপকে বিশ্লেষণ করিলে দেখ যায়, নানা রকম আচার- 
আচরণ সমাজস্থ লোকদের সহযোগিতা বৃদ্ধি কারতে সাহায্য করে। সেইজন্য 
এইরূপ আচার-আচরণকে সংযোগকারী আচরণের অন্তর্গত করা যায়। যেমন, 
সামাজকীকরণ, অনুসরণ (০0170017115), অভিযোজন (80810801011), উপপযোজন 
(80০01)11008101017), আত্তীকরণ (45511117001) ইত্যাদি । 

আবার এমন অনেক আচার-আচরণ আছে যাহা। প্রাতিযোগিতা ও দ্বন্্ বৃদ্ধ 
করে। এইরূপ আচার-আচরণকে বিয়োগকারী ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়ার অস্তভূ্ত করা যায় । 
যেমন, প্রচালত সামাজিক বাধ হইতে বিচ্যুতি (46%121০5), সামাজিক স্তর-বিন্যাস, 
সমাজস্থ লোকদের আয়, বর্ণ ইত্যাদির ভীন্ততে পৃথকৃকরণ সম্পকিত নীতির 
(0111101016 01 56816590101)) অনুসরণ প্রভৃতি । 

পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে এই বিষয়গুলি 'বিশ্লেষণ কাঁরয়। সমাজ প্রবাহ ও সামাজিক 
পরিবর্তনের মধ্যে যোগসূত্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইবে । 


সসাজপ্রবাহ ও সামাজিক পর্িবর্ভন 

সব সমাজেই সামাজিকীকরণের প্রভাবে সমাজস্থ লোকদের জাঁবন-ধারাগত রীতি- 
নীতিগুলি অনুসরণ করিতে দেখা যায় । কিন্তু মানুষ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নহে । সে গ্বাধীন- 
ভাবে চিন্তা কারতে সক্ষম । সুতরাং সে মাঝে মাঝে ইচ্ছানুষায়ী ভিন্ন আচরণ করিয়া 
থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে সাজ-নির্ধারিত গন্থা হইতে বিছ্যাতও ঘটে। এইরূপ 
বাভল্লতা ($21180107) এবং বিষ্থ্যাতি (49৮1900) নান প্রকার সামাজিক 
পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করে। 

সমাজের আরেকটি বোঁশষ্ট্য হইল সামাজিক স্তর-বন্যাস। সব সমাজেই সমাজস্ 
লোকেরা বািভন্ন অনুভূমিক ৫)0115011691) স্তরে বিভন্ত । এই স্তরগুলি মর্যাদার দিক 
হইতে ব্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের নীতির (71918107102) 7011001191৫) উপর প্রাতষ্ঠিত। 
সুতরাং অপেক্ষাকৃত নিম্বতর স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইবার প্রয়াস সব সমাজেই 
দেখা যায় । ইহাকে সামাজিক সচলতা ৫০০11 71091110/) বলা হয় । বলা বাহুল্য, 
সামাজিক সচলতার ফলে ব্যাপক সামাজিক পাঁরবর্তন সংঘটিত হয় । এই বিষয়টি বষ্ঠ 
পারিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে । 

সব সমাজেই অস্প-বিস্তর আভবাসন (0001181860101) এবং প্রবাসন (6101818- 
019?) ঘটিয়া থাকে । ইহার ফলে সমাজপ্রবাহের গাতি-্রকাতি প্রভাবিত হওর। 'বাচন্র 
শহে। পূর্ববঙ্গ জেধুনা বাংলা দেশ) হইতে আগত কোটি কোটি শরণার্থা পাশ্চম বন্ধে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করার ফলে এখানকার সমাজ-জীবনে ব্যাপক পাঁরবর্ভন ঘটিয়াছে। 


266 সমাজতত্ত 


খাওয়া-পরা, আচার-আচরণ, এমন কি উচ্চারণভাঙ্গতেও, এই পরিবর্তন লক্ষণীয় ॥ 
আঁভবাসনের ফলে আভযোজন (80869000), উপযোজন (8০০07)1009081101) 
এবং আত্তীকরণ (8951)112101017) সম্পকিত নানা সমস্যার উদ্ভব হয় ও তজ্জনিত 
নানারকম পাঁরবর্তন সংঘটিত হয় । ভারতবর্ষের জীবন-ধারাগত বৈশিষ্টাগুল বিশ্লেষণ 
কারলে দেখ যাইবে যে, বহু “মানুষের ধারা” এখানে আঁসয়। মিশিয়াছে । 
“হেথায় আর্ধ, হেথায় অনার্ধ, হেথায় দ্রাবড় চীন__ 
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন” । 

ইহা কবির কষ্পনা নহে । ইহা বাস্তব সত্য। বহু জাতির লোক আসিয়া “এক 
দেহে লীন, যোহা। সমাজতত্তে 85517118119) বা আত্তীকরণ বাঁলয়া পাঁরচিত) হওয়ার 
ফলে ভারতবর্াঁয় জীবন-ধারায় নানা বোিন্র্য ঘটিয়াছে । এই অর্থেই মাকিন যুন্তরাষ্থ্র 
বিশ্ব-জোড়া সংস্কাতির মিলন-ক্ষেত্র (06161060০91 ০1 %/01-1৫ ০8168069) বলিযা 
আখ্যাত । ইহা সত্য যে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভাবতবর্ষের ন্যায় এত ব্যাপক হারে আভি- 
বাসন খুব কম ঘটে । কিন্তু যানবাহনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান যুগে সব 
সমাজেই অভিবাসন এবং প্রবাসন নিয়ামতভাবে ঘটিযা থাকে, যাঁদও অনেক সীমিত 
হারে । ইহার ফলে অত্যন্ত সীমিত গণ্ডর মধ্যে ধীরে ধীরে আমাদেব অজ্ঞাতসারে 
সংযোগকারী এবং বিয়োগকারী পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রাতীক্রিয়া চলে । সুতবাং অভিবাসন 
ও প্রবাসন সামাঁজক জঙ্গমত্বের অন্যতম কারণ বাঁলয৷ 1ববেচিত হইতে পারে । 

বহ্‌ সমাজে জাতিগত, ধর্মীয় বা আয়ের 'ভীত্ততে সমাজদ্ছ লোকদের মধ্যে পৃথকৃ- 
করণের নীতি 03117011216 ০? 56516520017) অনুসৃত হইতে দেখা যায় । দীর্ঘ 
দিন বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার ফলে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন উপজীবন-ধারা $0৮-০1৮01০) 
গাঁড়িয়৷ উঠে। কিন্তু সব রকম যোগাযোগ ছিন্ন করিয়। সম্পূর্ণ পৃথককরণ প্রবর্তন করা 
কোন সমাজ-ব্যবন্থাতেই সম্ভব হয় না । এই অবস্থায় কোন উপলক্ষকে কেন্দ্র করিয়া 
মাঝে মাঝে 'বাচ্ছন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় ॥। এইভাবে সাময়িক 
যোগাযোগের ফলে সমাজের এক অংশ অপর অংশকে প্রভাবিত করে । 

জন্ম এবং মতত্যু জীব জগতের স্বাভাঁবক ধর্ম। ইহার ফলে সমাজস্থ আঁধবাসীদের 
সংখ্যায় অনবরত তারতম্য ঘটে এবং স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক হার পাঁরবাঁতিত হয় । 
তাহা ছাড়া, শিশু, বালক-বালিকা, িশোর-িশোরী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধ। প্রভৃতি 
বাভন্ন বয়সের লোকদের আনুপাতিক হারেও পাঁরবর্তন হয় । বলা বাহুলা, সমাজ- 
জীবনে এই প্রকার পাঁরবর্তনের সুদূরপ্রসারী প্রাতিক্রিয়৷ রাঁহয়াছে। 

উপরোন্ত বাভন্ন কারণে সমাজ প্রাতাঁনয়ত পাঁরবাঁতিত হয় । অনেক পাঁরবর্তন 
আমাদের অজ্ঞাতসারে ঘটিয়া থাকে । আবার অনেক পাঁরবর্তন সুপারকাণ্পিতভাবে 
আনয়ন করা হয় । বতমান যুগে অনেক যুগান্তকারী পরিবর্তন মানুষের সমত্র প্রয়াসের 
ফলে সংঘটিত হইয়া থাকে । 

সমাজপ্রবাহ বিশ্লেষণ করার সময় আমরা একটি বাধার সম্থুখীন হই। সমাজস্থ 
লোকদের পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়ায় এত বেশী বৌচন্র্য ও ব্যাপকত। নজরে পড়ে যে, 
সব রকম পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রাতক্রিয়া সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে বিশ্লেষণ কর৷ সম্ভব নহে ॥ 
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তাহা ছাড়া, সমাজ-জীবনের উপর যেসব প্রভাব আসিয়া পড়ে, তাহার সব কয়টির 
সন্ধান পাওয়াও সব সময় সন্তব হয় না। পূর্ববর্তা অনুচ্ছেদগুলতে উদাহরণ হিসাবে 
মান্র কয়েকটি প্রভাবের উল্লেখ কর৷ হইয়াছে। অনেকগুলি অনুল্লিখত । কিছু কিছু 
হয়ত অজ্ঞাত । প্রবহমান নদীর ধারার মত সমাজ প্রবাহও নানাভাবে নান দিকে 
প্রাতনিয়ত পারবতিত হইতেছে এবং ইহার গতি বিরামহীন । আজ যাহ সত্য, 
আগামী কাল তাহ। সত্য না-ও হইতে পারে । সমাজপ্রবাহ আলোচনা করার সময় 
এই বিষয়টি [বিশেষভাবে স্মরণ রাখ। প্রয়োজন । এইপ্রসঙ্গে ম্যাক আইভারের উীন্ত 
প্রণধানযোগ্য | “9০9০1619 61515 01015 25 ৪. (101০-5600910. [1119 
০০০00117100, 1101 2 06117957 ৪ [0100955, 1001 & 10100001, 11) 01176: 
0145, ৭ 50901) ৪9 (1) 10199893 062,595, (1)০ 010010 ৫1581009213 

০. নটি 090015 20 1017801 0639916 2 001900177 (1)5 05001) 
10 1010617 2501505 01] (11০ 99০০ ০01 1176 68107, 16 :1005 70 
০০৫ 11770 10102119269 16 0165. 10 951515 071 ৪৭ £& 
17006 01 90101115, 10811611760 11) [170 101705 06 11)0996 ৬/1)0 
(0110%/ 10....-১...-১৮/৯90012%1 5101000100165 02 1000 06 [918090 11) 
2 17115610170) 10 586 11 গিট) 1010 78205 ০01 (1106.”1 অর্থাৎ 
সমাজের আঁভব্যান্তর ধার! বিরামহীন । বিশেষ সময়ের পাঁরপ্রোক্ষিতে যে সমাজকে 
পাওয়া যায়, পরবর্তা সময়ে সেই সমাজের আস্তত্ব থাকে না। সমাজ বাঁলতে 
সমাজস্থ লোকের আচার আচরণ এবং প্রচলিত নান। প্রকার বাধ-নিষেধ 
বুঝায় । সুতরাং তাহ।দের আচার-আচরণে অথবা প্রচলিত বিধি-নিষেধে যাঁদ পারিবর্তন 
ঘটে, তাহা হইলে এইসব আচার-আচরণ ব।৷ বিধি-নিষেধের অবলুপ্তি ঘটে । কারণ, 
যাহারা সামাজিক আচার-আচরণ এবং বিধি-নিষেধ অনুসরণ করে, তাহাদের জীবনে মূর্ত 
হইয়াই এইসব আচার-আচরণ সার্থকতা লাভ করে । এতত্যতীত ইহাদের আর কোন 
বাস্তব সত্তা নাই । সুতরাং পুরাতাত্ক দলিল বা শিলাখণ্ের ন্যায় সামাজিক কাঠামোকে 
জাদুঘরে রাখিয়।৷ কালের অবক্ষয় হইতে রক্ষা করা সম্ভব নহে। 


1, 719০ 71৬2 200 7১986 : 9০০76, 728৪০ . 11. 
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প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দশিক। 


১। 1120 1৬61 2110 286 : 


২। 168 11016165 : 


৩। 7, ৬৪811001176 : 


9001919. 71201711187) & 0০ 170৫. 
[.017001) 1959. 5016৬01৫ (0 9০001 ]1] 
8110 01190161১01]. 


ড108015 90০101085 ? 

[9601106-78]1 01 117019 (91816) 10৫. 
৩৬ 10911, 1965, 01180161 1. 
11061016110 500181 (0121706 17 
/১761108. 

190001608/ & (010081)9, [170 
98100] 0119, 1, %, 1954. 01080161]]1. 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


ছন্দ, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা 


যখন আমরা মানুষকে সামাজিক জীব বলিয়। বিশেষিত কার, তখন তাহার অপরের 
সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া সহযোগির্পে বাস করার প্রবণতার উপর অধিকতর গুরুত্ব 
আরোপ কর! হয়। তাহার মধ্যে এই প্রবণতা না থাকিলে সমাজ প্রাতষ্িত হইতে 
পারত না। কিন্তু সহযোগিতার অনুকূল মনোভাবের সঙ্গে তাহার মধ্যে সহযোগিতা- 
1বরোধী মনোভাবও রাঁহয়াছে। একাদকে সে যেমন অপরের সহযোগিত। কামন৷ 
করে, অপর দিকে সে তেমান অপরের সঙ্গে দ্বন্বে লিপ্ত হয় । একাদকে সে যেমন 
অপরের সহযোগির্ণে কোন আভিন্ন উদ্দেশ্য সার্থক কারিতে ব্যগ্র, অপর 'দিকে 
সে তেমনি অপরের সঙ্গে টের দিয়া তাহাকে দাবাইয়৷ স্বীয় স্বার্থ-সাধনে উৎসুক । 
এমন কি, যাহারা সহযোগির্পে এক সঙ্গে মিলিয়-মিশিয়৷ কাজ করে, তাহাদের 
মধ্যেও প্রছন্নভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অবদামিত অবস্থায় দ্বন্মূলক মনোভাব 
বিরাজ কাঁরতে পারে।! আবার যাহার৷ প্রাতযোগিতামূলক কার্যকলাপে নিযুস্ত 
তাহাদের মধ্যেও সহযোগিতার মনোভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের চাঁরন্ 
এমন যে, তাহার মধ্যে এই প্রকার পরস্পরাবরোধী মনোভাব যুগপৎ বিরাজ করে । 
সুতরাং সমাজ-প্রবাহের প্রকৃতি সম্যকভাবে বুঝতে হইলে দ্বন্্মূলক, প্রীতযোগিতা- 
মূলক এবং সহযোগিতামূলক আচার-আচরণের বিস্তারত বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 


হন্ভ্ব 

সমাজ-জীবনে ঘন্ব মানুষের নিত্য সহচর । ইহা নানা ভাবে এবং নানা মাত্রায় 
প্রকাশ পায় । একজন ব্যান্ত অপর ব্যান্তর সঙ্গে দ্বন্দে লিপ্ত হইতে পারে, শ্রেণীতে 
শ্রেণীতে দ্বন্ব হইতে পারে, দুই বা ততোধিক সঙ্ঘের মধ্যেও দ্বন্ব প্রকাশ পাইতে 
পারে । মান্নার দিক 'দিয়াও দ্বন্দ্বে আভন্নতা দেখা যায়। ডোভস দ্ন্দ্কে দুই 
শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন । একটি আংশিক ছন্দ 09210191 ০০110) এবং 
অপরটি সামাগ্রক ছন্দ ৫০৫৪1 ০০০1০0)। যখন উদ্দেশ্য ব লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
মিল থাকে, বস্তু উদ্দেশ্যাসদ্ধির পন্থা সম্পর্কে আমল থাকে এবং তাহা হইতে 
বিরোধের সৃষ্টি হয়, তখন ইহাকে আংশিক দ্বন্র বলা হয় । আবার যখন উদ্দেশ্য 


1 “গত 95603 0581 11515 10056 21855 ০৩ ৪0 0 81৩70 01 ০0910710% হ ০01 
16182110209 ৮4101 00015, 23 951] ৪3 0196 01 17000081৪10 7 0105 5/0016 01818 91 
1ভি 62119 001 17001 ৬515 1017951050709 1515069 16, 20৫ 1০৬5 2150 50016ি 
৪1৮ 80৩ ১ 50৩ 0০0 09৩ 6০৬ 01 0080” ০১ চা (০০০9155 : 9০০181 
29০0০559. খত ০110 1918. 788৩ 56. 05০906৫ 05 118০ 1৬৩1 800 
2986 10 11551: ০০০1, 509০1515* ৪8৩ 65. 
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বা উদ্দেশ্যাসাদ্ধর পন্থা উভয় বিষয়েই অমিল দেখ! দেয় এবং এই আমল হইতে 
বিরোধের সূন্নপাত হয়, তখন ইহাকে সামাগ্রক দ্বন্দ বল৷ হয়। 

লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, দ্বন্ব সবন্র 'নান্দত হয়। অথচ মানব সমাজে ইহা। 
নিত্য সহচরের ন্যায় সব স্তরে বিরাজ করে। মানব সমাজে যে এঁক্য বা সংহাতি 
দেখা যায়, তাহা মূলতঃ মানাঁসক বা সাহু্দতক, জৈবিক নহে । নানা রকম শিক্ষা- 
দীক্ষার ভিতর দিয়া এই সংহতি গ্াঁড়য়া উঠে। সুতরাং আমল উপস্থিত হওয়া 
বাঁচি নহে। চিন্তায়, বিচারে এবং মূল্যায়নে বাভন্ন ব্যান্কির মধ্যে পার্থক্য থাকা 
ব্বাভাবক। এই পার্থক্যের মান্া এবং পাঁরধি বৃদ্ধি পাইলেই বিরোধের সূচন। হয় । 
সামাগ্রক দ্বন্দের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল যুদ্ধ। সমাজতাত্ক দৃষ্টিকোণ হইতে 
যুদ্ধের কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বল৷ হয় যে, আশৈশব সামাজিকীকরণের ফলে 
আমাদের মধ্যে একদিকে গ্বাজাত্য বৃদ্ধি পায় এবং অপর দিকে অপর জাতর প্রাতি 
বিরুদ্ধ ভাব গড়িয়া উঠে। ম্বজাতির প্রাতি মাব্রাতিরিন্ত প্রীতির (501)1)0921011517)) 
সঙ্গে অন্যান্য কারণ যুস্ত হইলেই যুদ্ধ আিবার্ষ হইয়া উঠে। অন্যান্য দ্বন্ব হইতে 
যুদ্ধ স্বতন্ত্র । কারণ, যুদ্ধে হিংসা ও পাশবিক বল নি্বিধায় এবং অবাধে প্রয়োগ করা 
হয়। যুদ্ধে এই ধরনের আচরণ মোটামুটিভাবে সবজনদ্কীকৃত | 

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সবাত্বক বিপ্লব ছাড়া অন্য যে-কোন দ্বন্দ্বে হিংসাত্মক কার্যকলাপ 
ও বলপ্রয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হয় । একমান্র রাষ্ত্রীয় কর্তৃত্বের পক্ষেই বলপ্রয়োগ নীতসম্মত 
বাঁলয়৷ বিবেচিত হয়, অন্য কাহারও পক্ষে নহে । যখনই দ্বন্ব হিংসাত্বক রূপ 
নেয়, তখনই রাষ্ধীয় কর্তৃত্ব সবতোভাবে ইহাকে দমন কাঁরিতে সচেষ্ট হয় । 

কিন্তু প্রকাশ্য হিংসাত্মক দ্বন্্ দমন করা হয় বলিষা মানব সমাজ হইতে ছন্দ 
অন্তাহত হইয়াছে বলিয়া ভাবা সঙ্গত নহে । সমাজে নান৷ প্রকার দ্বন্্ দোখিতে 
পাওয়া যায় । ব্যন্তি স্বার্থ লইয়৷ দন্ৰ, শ্রেণী স্কার্থ লইয়া ঘ্ন্ৰ, ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া 
দ্বন্ব। কোন কোন ক্ষেত্রে আদর্শের সংঘাতও দ্বন্দের রূপ পরিগ্রহ করে । 

ম্যাক আইভারের মতে, মৌল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যবস্তুকে কেন্দ্র করিয়৷ মানুষের 
মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা! দেয়। ইহা শেষ পর্যন্ত দ্বন্দে রূপাস্তারত হয়। 
তাহার বিশ্লেষণের অনুসরণে নিম্বোন্ত উদাহরণগুলির সাহায্যে এই বিষয়টি আলোচনা 
করা হইল। প্রথমতঃ, দুই বা ততোধক ব্যান্তর অথব৷ দুই বা ততোধিক সঙ্মঘের 
অনুরূপ স্বার্থ (116 175753) এমন হইতে পারে যাহার মধ্যে সঙ্গাতসাধন সম্ভবপর 
নহে (010917710101995)। এই অবস্থায় দ্বন্ অনিবার্ধ। ইহা খোলাখুলিভাবে 
প্রকাশ পাইতে পারে অথবা প্রছন্ন অবন্থায় থাকিতে পারে । যেমন, কোন সামগ্রীর 
যদ দুষ্প্রাপ্যতাজনিত মূল্য (০৪010-$819৩) থাকে, তাহা হইলে যাহাদের 
ণনকট সামগ্রীটি আছে, তাহারা ইহা ধরিয। রাখিতে চায় । আবার যাহাদের নিকট 
সামগ্রীটি নাই, তাহারা ইহা পাইবার জন্য ব্যগ্র হয়। এই অবস্থায় দ্বন্বসুলভ 
আচরণ প্রকাশ পায়। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । প্রায় প্রত্যেক 
মানুষেরই ক্ষমতার লোভ আছে । 'বাভন্ন লোকের ক্ষমতার প্রাত লোভের মধে! 
সঙ্গাতসাধন কর! সম্ভব নহে । কারণ, 'ক্ষমত। শবটির তাৎপর্য আপোক্ষক অর্থে 
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বুঝিতে হইবে । অপরের ক্ষমতা না থাকিলেই একজন ক্ষমতা লাভ করিয়া তৃপ্তি 
পাইতে পারে । তাহা ছাড়া, অন্যান্য সামগ্রীর মত ক্ষমতা সমান ভাবে সকলের 
মধ্যে বণ্টন করা সন্তব হয় না । অথচ ক্ষমত। অর্জন করা বা অপরের উপর প্রতুত্ব করার 
প্রাত লোভ অধিকাংশ লোকের রাহয়াছে । সুতরাং ইহাকে মানব-সমাজে দ্বন্দের 
চিরন্তন উৎস বালয়া গণ্য কর৷ যায়। দ্বিতীয়তঃ, অসঙ্গাতপূর্ণ অনুরূপ লক্ষ্যবস্থ 
(17118117011005 1106 176516$0) হইতে যেমন দ্বন্দের সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি 
পরস্পরবিরোধী অসদৃশ লক্ষ্যবস্ত্র (01115. 810. 01008 201015170 17101505) 
হইতেও দ্বন্দের সৃষ্টি হইতে পারে। শ্রেণী দ্বন্্ব এই পর্যায়ভুন্ত । মালিকের স্বার্থ 
এবং শ্রীমকের স্বার্থ ভিন্ন এবং উভয়ের স্বার্থ পরস্পরাবরোধী । এই অবস্থায় দ্বন্ 
উপাস্থিত হওয়া মোটেই অগ্কাভাবক নহে । এইরকম নানাপ্রকার অর্থনৈতিক 
স্বার্থ সম্পার্কত দ্বন্দের কথা ভাবা যাইতে পারে । দুই বা ততোধিক বান্ত 
বা জনসমঞ্টি পরস্পরাবরোধী আদর্শ পোষণ কারলে তাহা হইতেও দ্বন্দের সৃচন। 
হওয়া বিচিত্র নহে । তৃতীয়তঃ, অভিন্ন লক্ষ্যবস্ত হইতে দ্বন্দের সূত্রপাত হয়। 
অভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর দ্বৈত ভাঁমিক। রহিয়াছে । একটি সংযোগকারী (89509014016) 
শান হিসাবে এবং অপরটি বিয়োগকারী (11559০1811০) শান্ত হিসাবে । অভিন্ন 
লক্ষ্যবস্তু অনুসরণ করার ফলে সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টির মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব 
গাঁড়য়া উঠে এবং তাহাদের মধ্যে সংহতির বন্ধন সুদৃঢ় হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে 
অপরাপর জনসমষ্টি সম্পর্কে বিরোধী মনোভাবও গাঁড়িয়া উঠে। এই কারণেই 
ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অথবা ভিন্ন রাজনীতিক দলের মধ্যে বিরোধ বাধে । 

বিরোধের কারণ বিশ্লেষণ করার সময় আরেকটি বিষয়ও স্মরণ রাখ প্রয়োজন । 
সমাজে ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পাঁরাচাতি ও তদনুযায়ী 
সামাজক ভূমিকা আপিত হওয়ায় কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে ঈর্ষা ও অসম্তুষ্টি 
সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে । যখনই একজনকে অপরের উপর প্রভুত্ব করার ক্ষমত। 
দেওয়া হয়, তখন ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়। অগ্কাভাবিক নহে । ইহার প্রতিবাদে 
হংসাত্মক প্রাতরোধ গাঁড়য়৷ উঠে । ইতিহাসে এই ধরনের নাজর প্রচুর আছে। 
তাহ। ছাড়া, শৈশবাবন্থা হইতে শিশুদের মধ্যে প্রাতযোগিতামূলক মনোভাব গাঁড়য়া। 
তোলা হয়। পরবতাঁ জীবনে প্রতিযোগিতামূলক আচরণ অনেক সময় হিংসাত্মক 
বিরোধে পর্যবাঁসত হয়। সুতরাং ইহা বলা অসঙ্গত হইবে ন৷ যে, সমাজ-ব্যকন্থার 
মধ্যেই দ্বন্দের বীজ উপ্ত থাকে ।1 
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দবন্বকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য অথব৷ নিদিষ্ট গণীর মধ্যে সীমিত রাখার উদ্দেশ্যে 
নানারকম সামাজিক ব্যবস্থা 3০০181 0)501781)151)3) রাঁহয়াছে । প্রথমতঃ, অনেক 
সময় কৌতুকরসবোধ (00)০1) উত্তেজনা হাস কারিতে সাহায্য কারয়া হিংসাত্মক 
কার্কলাপ হইতে নিবৃত্ত করে। দ্বিতীয়তঃ, যাহাদের সঙ্গে বিরোধ বাঁধতে পারে 
তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিয়াও (০০181 150700 017 2৮০01081706) 
বিরোধ এড়ান যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, সামাজকীকরণের মাধ্যমে সমাজস্থ 
লোকদের মধ্যে দ্বন্ববরোধী মনোভাব (১৫170719106 00111861017) গাঁড়য়া 
তুঁলিবার চেষ্টা করা হয়। সেইজন্য সব সমাজেই দ্বন্ নিন্দনীয় এবং বর্জনীয় 
বাঁলয়া বিবেচিত হয় । চতুর্থতঃ, সমাজে প্রাতনিয়ত পাঁরবর্তন ঘটে বলিয়া ভাল-মন্দ 
বাঞ্চিত-অবাঞ্ছিত নানা প্রকার পারস্থিতির উত্তভব হয়। আঁবরাম পাঁরবর্তনের 
ফলে অবাঞ্চিত পরিস্থিতিও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না-এই ধারণা উত্ত অবস্থাকে 
সহনীয় কাঁরয়া তোলে এবং বিরোধের সম্ভাবন৷ দূর করিতে সাহায্য করে । পণ্ঠমতঃ, 
অপরকে পরাভূত করিয়া তাহার উপর আধিপত্য করার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা মানুষের 
আছে ইহা নিয়ান্ত্ুত উপায়ে চাঁরতার্থ কারবার জন্য সব সমাজেই সুসংগঠিত 
প্রাতদ্বান্বতার (01788171560 11$8175) ব্যবস্থা থাকে । উদাহরণস্বরূপ, যুযুৎসু, 
কুস্তি, মুফ্টিযুদ্ধ প্রভৃতির উল্লেখ করা যায় । 

কিন্তু উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি মানব সমাজ হইতে দ্বন্ব চিরতরে নির্মূল কাঁরতে 
পারে না। ইহার কারণ বিশ্লেষণ কারতে গিয়া ডোভস বলেন £ “€0017110 
15 ৪ 721 01 1)01121 50016 06০80$5 ০1 076 10117 01 00105 
111010871 50019 15. [17015 15 100 50০18] 11017, 00 01719 1119 
111005 ০1 08001001281 11701100819 2 10 $০০191 6110, 006 0019 
0165 6103 ০6 ০0170166৩ 19617501075. এ) 90 গা 23 1021101% 19 
210211060, 1 15 11007081) 1105 25760176121 ০01 11001510021 11111705, 
870 (019 22166170617 01155 0631 10610 11616 19 27 6161721 
৫811801.......... ”] অর্থাৎ সমাজের পৃথক কোন সত্তা নাই। সুতরাং সমাজের 
পৃথক কোন মন নাই; স্বতন্ কোন লক্ষ্যও নাই। সমাজস্থ লোকদের পৃথক 
পৃথক মন আছে, ইচ্ছা আছে, লক্ষ্য আছে। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন লোকের 
ইচ্ছা এবং লক্ষ্যের মধ্যে সঙ্গাতি স্থাপিত হইলেই সমাজেও সঙ্গীত স্থাঁপত 
হয়। সাধারণতঃ বাহ্যিক বিপদের সম্মুখীন হইলেই সমাজস্থ লোকদের ইচ্ছা 
এবং লক্ষ্যে সঙ্গীত স্থাঁপত হয়। অন্যথায় হয় না। এই কারণে মানব সমাজের 
নিত্য সহচররূপে দ্বন্্ব বিরাজ করে । 


প্রভিতষাগিভা 


ম্যাক আইভার প্রাতযোগতাকে পরোক্ষ দ্বন্ব (1001506 ০0170100) 
বাঁলয়া আখ্যাত কাররাছেন। ডেভিস ইহাকে সংশোধিত আকারে বিরোধ 


মার এ এ জর চে নস শপ 


বাসর 


? তদেব পৃঃ ১৬২। 
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(৪ 100901660 [াণা। 0? 30788816 ) বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । এই দুইটি 
ব্যাখ্যা হইতে ইহা বুঝা যায় যে, দ্বন্ব এবং প্রাতযোগতার মধ্যে ভেদরেখ। 
খুব সুস্পষ্ট নহে । আমরা তিন দিক হইতে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ 
কারতে পারি । প্রথমতঃ, দ্বন্দের লক্ষ্য হইল বিরোধী পক্ষকে ঘায়েল করা । 
(8৬15 £ “**00111010.--8105 00 065095 01 0817151) 0) 0101017- 
9110... 17৮৪০ 1৮০1: “৮/1151] 11101510002]5 01 0170013 [121 01 
1700205 ঢো 15501211) 01 110]1019 ০0109501095 0118 21101018617 118 
0)০ 60170 10 21181) 50770 9081, ৫11606 ০০0100106 0008815.) | 
পক্ষান্তরে, যখন প্রাতযোগীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া তাহাকে আতিক্রম করিয়া অথচ 
প্রত্যক্ষভাবে তাহার কাজকমে প্রাতবন্ধক সৃষ্টি না কারয়া কোন অভীষ্ট লক্ষ্যে 
পৌঁছিবার চেষ্টা করা হয়, তখন এই প্রকার প্রয়াসকে প্রতিযোগিতা 
বল হয়। (08৮15: £,০০0110501001 9171015 21105 [০ ০৪৫-৫০ 
[1০ 00178106060] 1) 201016৬1116 50176 10100002119  ৫691700 60991.” 
180 161: 15/1)518 11001%1011815 01 110005 0০ 11091 8০(0211% 
17119506 (1)০ 50103 ০ 0105 211001167৮০ 00৬106155 5691 
(০ 21011 01617 91705 1 %/29% ৬/1)101 ০৮5010০0116 98(09117- 
1761) 01 0176 521716 ৪1109 05 ০1019, 11001750 ০০0111106 9০019-৮) 
দ্বিতীয়তঃ, দ্বন্দ্বে লিপ্ত ব্যান্তগণ কি প্রকার আচরণ কাঁরবে এই সম্পর্কে সর্জন- 
স্বীকৃত কোন নিয়ম নাই । কিন্তু নিয়মানদিষ্ট গণ্ভীর মধ্যে থাকিয়া প্রাতিযোগিত। কাঁরতে 
হয়। সমাজে প্রচাঁলত মূল্যবোধের সঙ্গে প্রাতযোগিত৷ সম্পকিত নিয়মের সঙ্গতি থাকে । 
অতএব প্রাতিযোগীদের এইসব নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। তৃতীয়তঃ, দ্বন্দ 
যে-কোন গন্থ/। অবলাম্ত হইতে পারে । কিন্তু প্রাতযোগিতায় বলপ্রয়োগ ব। 
অসাধু উপায় বর্জনীয় বাঁলয়। বিবোচিত হয়। যখন প্রতিযোগিতায় নিয়ম 
লঙ্ঘন করা হয়, তখন ইহ। দ্বন্দ পর্যবাঁসত হয় । সুতরাং অবাধ ব৷ আনয়াপ্িত 
প্রাতযোগিত৷ বিয়া কিছু.থাকিতে পারে না । 

সমাজ-জীবনে প্রাতিযোগতার প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাহয়াছে । ইহা সমাজকে 
গতিশীল কাঁরয়া তোলে । প্রাতযোগীগণ পরস্পর পরস্পরকে আতক্রম করিয়া 
অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে সৃজনী শান্ত বকাশিত 
হইবার সুযোগ পায় । মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা নানা ভাবে এবং নানা দিকে 
প্রসার লাভ করে । সমাজজীবনও স্বভাবতই সমৃদ্ধ হয় । 

প্রাতিযোগতার উপরোন্ত ইতিবাচক দিকটি আলোচনা করিবার সময় ইহার 
নোতিবাচক 'দিক সম্পর্কে সচেতন থাক৷ প্রয়োজন । প্রাতিযোগিতামূলক অর্থনৌতিক 
কাঠামোর সমর্থকগণ প্রাতযোগিতার দ্বপক্ষে বহুবিধ যুক্তির অবতারণা করেন । 
কিন্তু ইহার আনষ্টকারক দিকটি সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ কিছু বলেন না। 
তাহারা ভুলিয়া যান যে, অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে 'দিলে প্রাচুর্যের সঙ্গে 
দারিদ্র পাশাপাশি থাকিতে পারে ; অধিকাংশ লোকের আঘিক নিরাপত্তা সম্পর্কে 
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আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাইতে পারে । তাহারা আরও ভুলিয়। যান যে, 
অবাধ প্রাতযোগিতার সুযোগ লইয়া কিছুসংখ্যক উৎপাদক একচেটিয়া ব্যবসায়ের 
প্রবর্তন করিতে পারে । ইহার ফলে বিপুলায়তন ব্যবসা-প্রাতষ্ঠানের উদ্ভব হয়, 
যাহা সামাঁজক অর্থনৈতিক এবং রাজনীতিক দিক হইতে মোটেই বাঞ্থনীয় 
বা কাম্য নহে। নিরাপত্তা এবং যুক্তিসম্মত সুযোগ-সুবিধা লাভ করা মানুষের 
চিরন্তন কামনা । অবাধ প্রাতযোগিতায় অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে এই কামনা 
ব্র্থতায় পর্যবাঁসত হইবার আশঙ্কা থাকে । 

এক সময় শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাতযোগিতা বাঞ্ছনীয়, এমন কি বিশেষ 
প্রয়োজনীয়, বাঁলয়া বিবেচিত হইত । কিন্তু বর্তমানের বহু বিশেষজ্ঞের মতে, 
শিশুর স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথে ইহা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় । প্রাতিযোগিতায় 
উত্তীর্ণ মুষ্টিমেয় শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের পুরদ্কার দিবার যে-ব্যবস্থা এক সময় জনপ্রিয় 
ছিল, তাহাও আজকাল বাঁতল করা হইতেছে । ইহার পাঁরবর্তে অধ্যয়নরত 
সব শিশুদের পুরস্কৃত করা হয় । শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথমাবন্থায় সহযোগিতা- 
মূলক মনোভাব গঠন কর প্রয়োজন । বলা বাহুল্য, পরবতাঁ জীবনে শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে প্রাতযোগিত৷ থাক৷ বাঞ্ছনীয় । 

প্রাতযোগিতার ইতিবাচক এবং নোঁতবাচক দিক আছে বলিয়া আঁধকাংশ 
সমাজেই প্রাতযোগিতামূলক ব্যবস্থা এবং প্রাতযোগিতাবাঁজত ব্যবস্থার মধ্যে 
সামঞ্জস্য করিয়া একটি সম্বিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করার চেষ্টা করা হয় । 


সহযোগিতা 


সাধারণতঃ প্রতিযোগিতার বিপরীত অবস্থাকে সহযোগিতা বলিয়া গণ্য 
করা হয়। কিন্তু এইভাবে ব্যাখ্যা কারলে সহবোগিতার যথার্থ তাৎপর্য এবং 
সহযোগিত৷ ও প্রাতিযোগতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
জানা যায় না। কোন অভিন্ন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য লাভ করিবার জন্য যখন 
কিছুসংখাক লোক সহযোগর্পে কাজ করে, তখন এই প্রকার প্রয়াসকে 
সহযোগিতা বলিয়৷ বর্ণনা করা হয়। এই সংজ্ত্রা 'বশ্লেষণ কাঁরলে বুঝিতে 
কষ্ট হয় না যে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাতযোগতা সহযোগিতার পাঁরপ্রক 
হইতে পারে, বিরোধী নহে । সেইজন্য সহযোগিতার লক্ষ্য আঁধকতর সার্থক 
কারবার জন্য অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাতযোগতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন 
কর৷ হয়। 

আভন্ন অথবা অনুরূপ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া সহযোগিতমূলক কাজকর্ম ব৷ 
আচার-আচরণের সূচনা হইতে পারে। অভিন্ন আদর্শ বা লক্ষ্যবন্তু সম্বন্ধে 
সচেতন হইলে জনসাধারণ নানা কারণে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগত৷ কাঁরয়া . 
থাকে । প্রথমতঃ, 'বাচ্ছন্ন প্রয়াসের তুলনায় যৌথ প্রচেষ্টা আঁধকতর কার্যকরী : 
এবং ফলপ্রসূ হয়_এই ধারণ৷ তাহাদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি কাঁরতে 
সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ, আভন্ন আদর্শ বা লক্ষ্যের প্রকৃতি এমন যে, ইহা। 
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সমধমাঁ লোকদের মধ্যে একাত্মতা বা এক্য বোধ সৃষ্টি করে। এই এঁক্যবোধ 
তাহাদের সহযোগিরূপে কাজ করিতে উদ্ধদ্ধ করে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, কেবল মাত্র অভিন্ন লক্ষ্য থাকিলেই সহযোগিতার উদ্ভব হয় না। 
যখন অভিন্ন লক্ষ্যকে কেন্দ্র কারয়া একাত্মতার সৃষ্টি হয়, কেবল তখনই 
সহযোগিতার উদ্ভব হয়। সেইজন্য দেখা যায় যে, যখন কোন রাস্্ অপর 
রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত হইয়। পড়ে, তখন রাষ্ট্রনায়কগণ দেশবাসীর মধ্যে আঁভন্ন 
লক্ষাকে (এই ক্ষেত্রে যুদ্ধে জয়লাভ করা) কেন্দ্র কাঁরয়৷ দেশপ্রেম বা দেশপ্রীতি 
জাগরিত করিতে চেষ্টা করেন। কারণ, দেশপ্রেমে উদ্বদ্ধ হইলেই দেশবাসীগণ 
পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিত। করিয়৷ আঁভন্ল উদ্দেশ্য সফল কারতে উদ্যোগী হইবে । 

অনুরুপ উদ্দেশ্কে কেন্দ্র কারয়াও সহযোগিতার উদ্ভব হইতে পারে। 
একই সামগ্রীর উৎপাদক বা বিক্লেতাগণ কয়েকটি ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা 
লাভজনক বাঁলয়া মনে কাঁরতে পারে। উৎপাদনের ব্যয় হাস কারবার উদ্দেশ্যে 
তাহারা সমবেতভাবে কীাচামাল কয় কাঁরতে পারে । কারণ, বহু সামগ্রী একত্রে 
ক্লয় কাঁরলে অপেক্ষাকৃত সন্তা দরে ব্যয় করা সম্ভব হয়। অনেক সময় 
বিক্ুয়ার্থে প্রচারকারেও সহযোগিত৷ কারতে দেখা যায়। এইসব ক্ষেত্রে ব্যন্তি- 
্কার্থ প্রত্যেকের পৃথক, সন্দেহ নাই । কিন্তু যখনই ধারণা হয় যে, কোন 
কোন [বিষয়ে সহযোগিত৷ কাঁরলে ব্যন্তি-দ্বার্থ আঁধকতর সার্থক হইবার সম্ভাবনা 
আছে, সেখানেই সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ লক্ষ্য করা যায়। 

সমাজতত্বের দিক হইতে বিচার কাঁরলে এই দুই প্রকার সহযোগতামূলক 
কার্ষকলাপের মধ্যে পার্থক্য করা৷ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । আঁভন্ন লক্ষ্য হইতে যে 
সহযোগিতার উদ্ভব হয়, তাহার স্থায়িত্ব আধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্য বা ব্যর্থতার 
উপর নির্ভর করে না। আভন্ন লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া যে আদর্শ বা একাত্মতা 
গাঁড়য়া উঠে তাহাই সহযোগিতামূলক কাজকর্মে প্রয়োজনীয় উৎসাহ জোগায় । 
সেইজন্য সাফল্যের তুলনায় ব্যর্থতা অনেক সময় সংহতি আনার ক্ষেত্রে 
মাধকতর কার্ষকরী হয়। যখন কোন জাতি 'বদেশী শাসনে নিপীড়ত হয় 
অথবা কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় অপর ধম্নাবলম্বীদের নিকট লাঞ্চত হয়, তখন 
তাহাদের মধ্যে উৎপাঁড়ন হইতে সংহাতি গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। আভন্ন 
লক্ষ্য হইতে যে সহযোগিতার সৃষ্টি হয়, তাহা নানারকম সৃজনমূলক প্রচেষ্টার 
পথ প্রশস্ত করে। 

পক্ষান্তরে, অনুরুপ লক্ষ্যকে কেন্দ্র কাঁরয়া যে সহযোগত৷ গ্াঁড়য়া উঠে, 
তাহা অপেক্ষাকৃত দুরবল । ইহার স্থায়িত্বও অপেক্ষাকত কম] ইহার কারণ, 
এই প্রকার সহযোগিতায় ব্যান্তি-স্কার্থ প্রাধান্য পায়। কাজেই যতাঁদন পর্যন্ত 
সহযোগিত৷ ম্বারা ব্যন্তি-স্কার্থ চাদ্রতার্থ হয়, ততাঁদনই সহযোগত। অটুট থাকে । 
তন্ন 'ভন্ন ব্যান্তর পৃথক পৃথক স্বার্থের মধ্যে ক্ষণস্থায়ীভাবে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত 
হইলেই সহযোগিতা সম্ভব । যখনই স্বার্থের দ্বন্্ উপস্থিত হয়, সহযোগিতার 
বন্ধনও ছিন্ন হয়। 
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আধুনিক শিল্প-প্রধান সমাজ সুন্ষম এবং জটিল শ্রমাবভাগের উপর প্রাতিষ্টিত । 
কাজেই এই প্রকার সমাজের শ্থিরত্ব (59110) অনুরুপ স্বার্থের মধ্যে 
সঙ্গতিস্থাপনের উপর নির্ভর করে। এই অবস্থায় মাঝে মাঝে অসঙ্গাতি 
উপস্থিত হওয়া 'বাচত্র নহে । সেই কারণে শিশ্প-প্রধান সমাজে অসঙ্গাতজনিত 
আস্ছিরতা এবং নানা প্রকার বিরোধ দেখা দেয । ব্যান্ত-জীবনে নিঃসঙ্গতা-বোধ 
(817017)16), বিচ্ছন্বতা-বোধ (21865090010) এবং উচ্ছুঙ্খলতা এই অবস্থার 
স্বাভাবিক পারণাতি । 


ভন্হ, প্রতিতষাগিতা এবং সহচ্ষাগিতার সতধ্য সম্পর্ক 

সমাজ-জীবন বিশ্লেষণ করিলে পারস্পারক সম্পর্কের এই ত্রয়ী অভিব্যান্তব 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ পাঁরলক্ষিত হয়। সহযোগতার 'নাবড় বন্ধন-জাল 
সমাজকে বীধিয়া রাখে, ইহা আবিসংবাদিত সত্য । কিন্তু ইহাও সম পারমাণে 
সত্য যে, সমাজে সব স্তরে প্রাতযোগিতা এবং দ্বন্দ বর্তমান । সৌর জগতে 
আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ এই উভয় শ্রান্তই যুগপৎ ক্রিয়াশীল। ইহাদের পারস্পারিক 
ক্রিয়া-প্রাতক্লিয়ায় এমন একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয, যাহা। গ্রহ নক্ষত্রকে নিজ 
নিজ কক্ষপথে থাকিষা আবর্তন কাঁরতে সাহায্য করে। যাঁদ কখনও আকর্ষণ- 
বিকর্ষণে তারতম্য ঘটে এবং ইহাব ফলে ভারসাম্য পরিবাঁতিত হয়, তাহ 
হইলে সৌর জগতে প্রলয় কাণ্ড ঘটিবে। অনুবৃপভাবে, সমাজেও দ্বন্ 
(প্রাতযোগিতাকে দ্বন্দের সংশোধিত রূপ বিয়৷ ধর যাইতে পারে) এবং 
সহযোগিত। এমনভাবে বিরাজ করে যে, সামাজিক ভারসাম্য কোনভাবে 'বাদ্পত 
হয় না। স্মরণ রাখ। প্রয়োজন, সহযোগিতাই সমাজ-জীবনের মূল ভন্ত। 
কোন কারণে যাঁদ সহযোগিতার বন্ধন শিথিল হয় এবং দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পায়, 
তাহা হইলে সমাজ বিশ্লিষ্ত হইয়া পাঁড়বে। মাঝে মাঝে সমাজ বিচ্রিষ্ট 
হইবার আশংঙ্কা যে দেখা দেয় না তাহা নহে । সব সমাজেই এই ধরনের 
বিপর্যয় কোন-নাকোন সময় আসে । কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজকে বাচাইয়া রাখার 
তাঁগদ অগ্রাধকার লাভ করে এবং সমাজে এক্যবন্ধন পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত হয়। 
এই প্রসঙ্গে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হইল, অনেক সময় দ্বন্দের ইতিবাচক 
ভূমিকা থাকে । ইহা সমাজ-প্রবাহকে শ্তরোতোহীন বন্ধ অবস্থ| (30887801017) 
হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করে। দ্বন্দের ফলশ্রুতি হিসাবে অনেক সামাজিক 
পাঁরবর্তন এবং সং্কার প্রবাতিত হইতে দেখা যায়। অতএব সমাজ-জীবনে 
দ্বন্ব এবং সহযোগিত। কেবল ষে পাশাপাঁশ বিরাজ করে, তাহা নহে ; উভয়ের 
সহাবস্থান বাঞ্ছনীয় ।! 
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অনুসরণ, বিচ্যুতি ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ 


সমাজ প্রবাহের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ কাঁরলে তিনটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, সমাজস্থ লোকদের আধিকাংশ সামাঁজক বিধি এবং 
অনুশাসন অনুসরণ (20171011711) কারয়া চলে । দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক বাধ 
হইতে বিচ্যুতির ৫46%181006) সংখ্যা ও ব্যাপকত। অপেক্ষাকৃত সীমিত । তৃতীয়তঃ, 
সামাজিক বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণ কারবার জন্য নান৷ প্রকার সামাজিক নিয়ামক (70৩01)9- 
101917)5 ০ 59018] ০01761091) রহিয়াছে । 

সমাজ প্রবাহ সম্পার্কত আলোচনাকে অর্থবহ কারতে হইলে উপরোন্ত তিনটি 
বিষয়ের উপর আলোক সম্পাত করা প্রয়োজন । এই প্রসঙ্গে তিনটি প্রশ্ন করা 
যাইতে পারে । প্রথমতঃ, সমাজস্থ লোকেরা কেন সামাজিক বিধিসমৃহ অনুসরণ 
কাঁরয়া চলে ? দ্বিতীয়তঃ, কিকি অবস্থায় সামাঁজক বাধ হইতে বিচ্যুতি ঘটিতে 


দেখা যায়? তৃতীয়তঃ, কি কি উপায়ে সামাজিক নিয়ামকসমূহ বিচ্যুতি 
নিয়ন্ত্রণ করে ? 


অন্গুসরণ 

অনুসরণের ব্যাখ্যাক্করূপ সবাগ্রে সামাঁজকীকরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
শৈশবাবস্থা হইতে শিশুর মনে বিভিন্ন উপায়ে সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ, রীতি- 
নীতি, আদব-কায়দ। প্রভাতি অনুপ্রবেশ করান হয়। ভাষা-শিক্ষার মাধ্যমে সে যে 
কেবল ভাষার বোঁশষ্টামূলক প্রকাশভাঙ্গর সঙ্গে পাঁরচিত হয় তাহাই নহে, সে 
'বাভন্ন শব্দের ব্যঞ্জনা সম্পর্কে অবাহত হয়। প্রত্যেক সমাজের এীতহ্য সেই 
সমাজে প্রচলিত ভাষার প্রকাশভাঙ্গতে এবং শব্দের দ্যোতনায় প্রাতফালত হয়। 
সুতরাং একাদকে পাঁরবারস্থ লোকজন, শিক্ষক এবং পাড়াপ্রাতিবেশী শিশুকে 
সমাজে যাহা ন্যায় বলিয়া স্বীকৃত তাহা। অনুসরণ কাঁরতে এবং যাহা অন্যায় বায় 
বিবোচত তাহা হইতে বিরত থাকিতে শিক্ষা দেন। অপর দিকে, ভাষা শিক্ষা করার 
মাধ্যমে সে অজ্ঞাতসারে সমাজের এীতহ্য আত্মস্থ করিয়।৷ থাকে । আতি শৈশবাবন্থায় 
যখন শরীর এবং মন উভয়ই গঠিত হইতে থাকে, সেই সময় চিন্তাভাবনা এবং কাজকর্মের 
মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় সঙ্গাত স্থাপত হয় || অর্থাৎ শিশু যাহা ভাবে, তাহা তাহার বাহ্যিক 
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আচরণে প্রতিফলিত হয় । অতএব তাহাকে যাহ। শিক্ষা দেওয়া হয় এবং অজ্ঞাতসারে 
বিভিন্ন সূন্ন হইতে যাহা সংগ্রহ কাঁরয়া সে আত্মস্থ করে, সব কিছুই তাহার 
বাহক আচার-আচরণে প্রকাশ পাইতে থাকে । পৃজনীয়দের বিশেষ কোন 
আদেশ বা নিরশ সে অমান্য কাঁরতে পারে; কিন্তু যে সিষ্টেম বা গঠনতন্ত 
হইতে এই আদেশ বা নিদেশ উদ্ভূত হয়, সেই সিষ্টেমকে অগ্কীকার করার ক্ষমত। 
তাহার নাই। অন্য কোন বিক্প ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় না থাকায় তাহার পক্ষে 
তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করিয়া কিছু বর্জন করিয়। বাকিটুকু গ্রহণ কর৷ সম্ভবপর নহে । 
সামাঁজকীকরণের এই পধায়কে $99181 1700001790101/ ব। সামাঁজক কব্যা- 
কর্তব্য সম্বন্ধে দীক্ষিতকরণ বালয়া আখ্যা দেওয়া হয় । 

দীর্ঘকাল যাবৎ দীক্ষিতকরণ চাঁলবার ফলে সমাজস্থ লোকদের সামাজিক বাধ- 
সমূহ মানিবার অনুকূলে মানসিকত৷ তৈরী হইয়া যায় । অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের 
মনঃপ্রকৃতির সঙ্গে সমাজ-প্রকৃতির বৈপরীত্য ঘুচিয়া যায় । চিন্তা-ভাবনা, আচার- 
আচরণ এবং কাজকর্মে তাহারা সমাজ-নিাদিষ্ট ধারা অনুসরণ কারয়া চলিতে 
থাকে । তাহারা সামাজিক রীতিনীতিকে অপাঁরহার্য ও মঙ্গলদায়ক বলিয়া গ্রহণ 
করে। যে-সব রীতিনীতির সঙ্গে তাহার অপরিচিত, সেইগুলিকে তাহার 
অপ্রয়োজনীয় এবং সেই কারণে বর্জনীয় বালিয়া গণ্য কারতে শিখে । এইভাবে 
ধীরে ধীরে সমাজে প্রচাঁলত ধারা অনুযারী তাহারা চিন্তা এবং আচরণ করিতে অভ্যস্ত 
হইয়া পড়ে। অভ্যপ্তকরণের কাজ অতান্ত সূক্ষ্ম এবং আঁবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকার 
ফলে শেষ পর্যন্ত সামাজিক রীতিনীতিসমূহ তাহাদের মনন চিন্তন ও বিভিন্ন আবেগের 
সঙ্গে আবচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। এক কথায়, সামাজিক রীতিরনীতি- 
সমূহ মানিয়। চলা তাহাদের অভ্যাসে পারণত হয়। সামাজিকীকরণের এই 
পর্যায়কে 18010521101) বা সমাজাবষয়ে অভ্যস্তকরণ বল৷ হয় । 

সামাজিকীকরণ ছাড় অনুসরণের (০0760111165) আরেকটি কারণ হইল যে, 
যখনই সমাজের স্বীকৃত ধারা হইতে কোন বিচ্যুতি ঘটে, তখন সমাজ নানা 
উপায়ে এই বিচ্যুতি প্রাতিরোধ কারতে সচেষ্ট হয়। এই উপায় সমূহকে 
সামাজিক নিয়ামক বলা হয়। এই পারচ্ছেদের শেষ দিকে এই বিষয় সম্পর্কে 
আলোচন৷ করা হইবে । 


বিচ্যুতি 

উপরোন্ত আলোচনা হইতে এইরূপ ধারণা করা ঠিক হইবে না যে, সমাজস্থ 
লোকদের আচার-আচরণ বা চিস্তা-ভাবনায় বিভন্নতা ডে৪1181191) থাকে না। 
সব সমাজেই এইরূপ বাভন্রতা। লক্ষ্য করা যায়। এই ববাভন্নতা সামাজিক 
বাঁধর সাঁহত সঙ্গতিপূর্ণ এবং অসঙ্গতিপূর্ণ উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। 
সমাজের বাধ লঙ্ঘন করিয়া সামাঁজক রীতনীতি-বাহর্ভত আচরণকে সামাজিক 
নিয়মের বিচ্যুতি বল৷ হয় । বিচ্যুতি নানা রকমের হইতে পারে । 

এমন অনেক বিচ্যুতি আছে যাহা সমাজে সব সময় ঘটিতেছে, অথচ 
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শাসন কর্তৃপক্ষ বা জনসাধারণের তরফ হইতে এই বিচ্যাতিগুলকে নিয়ন্ত্রণ 
কারবার বিশেষ কোন প্রয়াস পাঁরলাক্ষত হয় না। যেমন, সামাজিক বাধ 
হইল, দুই বা ততোঁধক রাস্তার সংযোগস্থলে অথবা রাস্তার অপর . কোন 
চিহৃত স্থানে 2158. 01055118) রাস্তা পার হইতে হয় । কিন্তু এই 'বাঁধ লত্বন 
কায়৷ রাস্ত। পার হইতে প্রায়ই দেখা যায়। অথচ এইর্‌প বিধির লঙ্ঘন নিয়ন্ত্রণ 
কারবার উদ্দেশ্যে সমাজে তেমন কোন সোরগোল শুনা যায় না। ইহার কারণ, 
সামাজিক মৃূল্যবোধসমূহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ কর৷ যায়।] কিছু মূল্যবোধ আছে 
যাহা মুখ্য বা প্রধান (40111108111) বলিয়। বিবেচিত হয । আবার কিছু মূল্যবোধ 
আছে য!হা গৌণ বা পারবর্তনশীল (৪114016) বাঁলয়। গণ্য হয়। শেষোল্ত 
মূল্যবোধ ও তৎসম্পার্ত রীতিনীতিসমূৃহ কেহ অনুসরণ কারতে পারে, আবার না-ও 
কারতে পারে । এই ক্ষেত্রে স্থভাবতই বিভিল্নত৷ দেখা যায় । 

আরেকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা যায়। সমাজে এমন 
অনেক লোক আছে যাহাদের কিছু কিছু সামাজিক রাঁতিনীতি লঙ্ঘন করিতে দেখা 
যায়। স্পষ্টতঃ সমাজ-বিরোধী কোন কাজ না কাঁরলেও তাহারা কোন কোন 
বিষয়ে সামাজিক ধারা-সম্মত কাজ কাঁরতে অনিচ্চুক। উদাহরণস্বরূপ হিপিদের 
(0100155) কথ। উল্লেখ কর যায়। সমাজের তরফ হইতে এইর্প আচরণ নিয়ন্ত্রণ 
কারবার কোন প্রয়াস নাই। এই প্রকার ব্চ্যিতকে বিপথগমন 96118001)) 
বল। যাইতে পারে। 

কিন্তু হিপিদের যখন মাদকাসন্ত (0178 ৪৭৫10) এবং চোরাগোপ্তা (01810- 
095$117)6) মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়ে জাঁড়িত হইতে দেখ যায়, তখন ইহাকে নিছক 
বিপথগমন বলিয়া গণ্য কর হয় না। সমাজ এই জাতীয় বিচ্যুতি দমন কাঁরতে 
উদ্যত হয়। আইনের দৃষ্টিতে ইহা দণ্ডনীয় অপরাধ । আইনতঃ দণ্ডনীয় 
অপরাধ (০11776) বিচ্যুতির চরম উদাহরণ । দ্বভাবতই এই জাতীয় অপরাধের 
সঙ্গে সমাজের প্রধান মূল্যবোধ লঙ্ঘনের প্রশ্ন জাঁড়ত। যেখানেই প্রধান মূল্যবোধ 
সংক্রাম্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে সমাজ দগ্ডাবধি প্রয়োগ কারিতে অন্যথ৷ করে 
না। আমরা দেখিয়াছি যে, এমন অনেক অপরাধ আছে যাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় 
বলিয়া বিবোচত হইলেও কার্ক্ষেত্রে নিষ্ঠা সহকারে দণ্ডবাঁধ প্রয়োগ করা হয় না। 
কারণ, এইগুলি গোঁণ মূল্যবোধ সম্পর্কিত অপরাধ । 

আবার কিশোর-কিশোরীরা যখন আইনতঃ দগ্চনীয় অপরাধ করে, তখন ইহাকে 
তরুণবয়ক্কদের দু্রিয়তা (01116 ৫61100061)09) বালিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। 
এইসব ক্ষেত্রে শাস্তির প্রকাতি ও পরিমাণ সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়৷ থাকে । 

সমাজে এমন অনেক লোক আছেন যাহারা কোন কোন প্রচলিত আচার-ব্যবস্থাকে 
সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না এবং ইহাদের আশু সংশোধন কামন৷ করেন । 
সেইজন্য তাহার সুচাস্ততভাবে সাংক্সিন্ট আচার-ব্যবস্থাসমূহ লঙ্ঘন করেন এবং 
1 101. 771016005 চ100101)01)8। তাহার ৬৪718601010 18 81606 0116120801909 নামক 

গ্রন্তে '192017990 এবং +$81181৩ এই দত্বুই প্রকার মূল্যবোধের উল্লেখ করেন। 
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ইহা সবসাধারণের নিকট ফলাও করিয়। প্রচার করেন। এই ধরনের লোককে 
(002-001)60710150) বা চিরাচরিত পন্থার বিরোধী বাঁলয়া বর্ণনা করা যায়। 
সাধারণতঃ এইভাবেই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ৫০118109959 56০0 উদ্ভব হয়। পাণ্ডত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত সমাজ-সংস্কারকদের এই পর্যায়ভুন্ত করা যায় । 

তাহা ছাডা, এমন অনেক অপরাধ আছে যাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে অত্যন্ত 
প্রছন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধী ব্যান্তগণ শাস্তি এড়াইয়। 
যাইতে সক্ষম হয। এই প্রকার অপরাধ বাবু-কাজের সঙ্গে জাঁড়ত 17115 ০০1181 
01765) | কর ফাকি দেওয়।, ঘুষ নেওয়া, ব্যাঙ্ক বা কোন প্রাতষ্ঠানের তহবিল 
তছর্প কব! প্রভাতি শেষোস্ত শ্রেণীর অপরাধের অন্তর্গত । 

মানুষ কি কারণে সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করে ইহা নান৷ ভাবে ব্যাখ্যা কারবার 
চেষ্টা কর! হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, ইহার মূল কারণ মনস্তত্ব-সম্পর্কিত। অনেক 
লোকের নিয়ম-বিরোধী কাজ করার একটি ফ্বাভাবিক প্রবণত। আছে । তাহাদের 
ব্য্তিত্বের মধ্যে বিপথগার্মীর বৈশিষ্ট্যসমৃহ (0৮181) 018180167151105) ফুটিয়া 
উঠে। ইহাকে মানাঁসক ব্যাধির লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হয় । সুতরাং চিকিৎসার 
মাধ্যমে তাহাদের এই ব্যাধি দূর করা যাইতে পারে বাঁলয়৷ অনেকে মনে করেন । 

আবার কেহ কেহ বলেন যে, বিশেষ সামাঁজক অবস্থায় ব পরিবেশে 
বিপথগ্ামীর বৌশষ্ট্যসমূহ প্রকাশ পায়। যেমন, কেহ যাঁদ শৈশবে প্লেহ, ভালবাসা 
বা সহানুভূতি হইতে বাত হয় অথবা কাহারও পিতা-মাতার মধ্যে সন্ভাব না 
থাকায় যাঁদ পারিবারিক পারিবেশ সুস্থ জীবন-যাপনের প্রাতিকুল হয় অথবা আর্থিক 
অনটনের জন্য কেহ যাঁদ স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বাত হয়, তাহা হইলে 
তাহাদের মধ্যে সমাজ-বিরোধী আচরণ করার প্রবণতা গাঁড়িয়া উঠা অঙ্কাভাবিক নহে । 

প্রকৃতপক্ষে, মনস্তার্তুক ব্যাখ্যা এবং সমাজতত্সম্পর্কিত ব্যাখ্যার মধ্যে কোন 
[বরোধ নাই। একটিকে অপরটির পারিপ্রক বলা যাইতে পারে । শৈশবাবস্থায় 
সুযোগ-সুবিধা ব। প্লেহ-ভালবাস৷ হইতে বণ্চিত হওয়ায় এমন এক প্রকার মানাঁসকতা 
গড়িয়া উঠে যাহা সুচ্ছ সমাজ-জীবন যাপন করার পথে প্রতিবন্ধক হইয়। 
দাড়াইতে পারে । 

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন | প্রথমতঃ, যদি 
শৈশবাবস্থা হইতে সুষ্ঠভাবে সমাজানুমোদিত আচার-আচরণ অনুসরণ করার উপযোগী 
শিক্ষা দেওয়৷ হয়, তাহা হইলে ব্চ্যতি ঘটিবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকে । 
অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সামাঁজকীকরণে নুটি থাকায় বিচ্যুতি ঘটে । দ্বিতীয়তঃ, 
সমাজ যাঁদ শক্তিমান ও সক্রিয় হয়, তাহ। হইলে সামাজিক বিধির লঙ্ঘন হ্রাস পায় । 
কারণ, বিচ্যুতি ঘটিলে শান্তি পাইবার ভয় থাকে । তৃতীয়তঃ, অনেক গোঁণ বিষয়ে 
বিচ্যাতর সুযোগ দিয়া সমাজন্থ লোকদের নান৷বধ সণ্চিত উত্তেজনাকে নিরাপদভাবে 
নিরসন কারবার ব্যবস্থা কর হয়। এইসব ক্ষেত্রে বিচ্যুতি 58151 ৬৪1%৩-এর 
কাজ করে। এই বিষয়টি পণ্চম পারিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর! 
হইয়াছে । চতুর্থতঃ, মার্টন (7০০০1 7, 167107) বলেন যে, অনেক সমাজে 
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সামাজিকীকরণের মাধ্যমে বিচ্যুতির উপযোগী পাঁরবেশ সৃষ্টি করা হয়। মার্কন 
যুন্তরাষ্টের উদাহরণ দিয়া তিনি ,বলেন যে, সেখানে শৈশবাবস্থা হইতে আর্ক 
সাফল্য অর্জন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় । কিন্তু কেবলমান্র বৈধ 
সমাজ-্বীকৃত পন্থায় (68100)80 775815) সাফল্য অর্জন কর৷ সঙ্গত, এইর্‌প 
শিক্ষার উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ইহার ফলে লক্ষ্য (145) প্রাধান্য 
পায়, উপায় বা পন্থা। (068179) সাধারণতঃ উপেক্ষিত হয় । বৈধ বা অবৈধ উপায় 
নিবিশেষে সাফল্য অর্জন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাড়ায় । এই অবস্থায় সমাজ- 
নাঁদিষ্ট পন্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটা বিচিত্র নহে । 


সামাজিক নিস়ন্ত্রণ 

সামাজিক নিয়ন্ত্রণসম্পার্কিত ব্যকস্থাসমূহকে দুই দিক হইতে বিশ্লেষণ করা যায় । 

প্রথমতঃ, সামাঁজকীকরণ সংক্রাস্ত ব্যবস্থাদি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত । 
সামাজিক বিধিসমৃহ মানিয়া চলিবার উপযুস্ত মানাঁসকতা গঠন করার প্রচেষ্টা সফল 
হইলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য সার্থক হয়। আমর৷ পূর্বেই দেখিয়াছি যে, 
শিক্ষা-ব্যবস্থা৷ এবং ধর্মীয় ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধের প্রাতি আনুগত্য এবং 
আস্থ। বৃদ্ধ কারতে সাহায্য করে ৷ সেইঙ্জন্য এই দুইটি আচার-ব্যবন্থাকে সামাঁজক 
নিয়ামক হিসাবে গণ্য করা যায় । 

দ্বিতীয়তঃ, সবরকমের শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও সামাজিক বাধ লঙ্ঘিত হইতে 
পারে। সেইজন্য সব সমাজেই বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ব্যবস্থা থাকে । 
এই ব্যবস্থাগুলি ইতিবাচক ও নেতিবাচক হইতে পারে। আবার ইতিবাচক 
ও নোতিবাচক-_এই উভয় প্রকার ব্যবস্থা শারীরিক, মানসক এবং অর্থনোতিক 
ক্ষেন্রে প্রযোজ্য হইতে পারে । 

যখন কেহ সমাজানুমোদিত পন্থা অনুসরণ করে, তখন তাহাকে উৎসাহ দিবার 
জন্য এবং অপরের নিকট আদর্শ স্থাপন কারবার উদ্দেশ্যে ইতিবাচক ব্যবস্থার 
প্রয়োগ করা হয়। যখন কোন শিশুকে ভাল কাজ করার জন্য আদর করা হয়, 
তখন ইহাকে শারীরিক ক্ষেত্রে 0 076 70115198] 15৬61) ইতিবাচক ব্যবস্থার 
প্রয়োগ বল৷ যাইতে পারে । বরগ্কদের ক্ষেত্রে অবশ্য এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োগ দেখা 
যায় না। প্রশংসা কাঁরয়া বা নানারকম সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াও 
সমাজানুমোঁদত ক!জকর্মে উৎসাহ দেওয়া হয়। ইহা মানাঁসক ক্ষেত্রে 0 016 
309০10-055০1701951081 16৬61) ইতিবাচক ব্যবস্থার প্রয়োগের উদাহরণ । 
আবার অনেক সময় আর্ক দিক হইতে লাভজনক পুরস্কারের ব্যবস্থ। কিয় বাঞ্ছিত 
কাজকর্মে উৎসাহ প্রদান করা হয় । ইহা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 0) 0) 5০917017010 
1561) ইতিবাচক ব্যবস্থার প্রয়োগ । 

যখন কেহ সমাজানুমোদত পদ্থা লঙ্ঘন করে এবং সমাজের অননুমোদিত কাজকমে 
লিপ্ত হয়, তখন শেষোস্ত প্রকার কাজকর্ম হইতে বিরত করার উদ্দেশ্যে সমাজ 
নানারকম নোঁতিবাচক ব্যবস্থা অবলম্বন করে । নেতিবাচক ব্যবস্থাও তিন রকমের 
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হয়। প্রথমেই দৈহিক শাস্ত-প্রয়োগের উল্লেখ করা যায়। অবাধ্য শিশু হইতে 
শুরু করিয়৷ বয়স্ক অপরাধী ব্যান্তর উপর এইরূপ শাস্তি প্রযুক্ত হয়। যাহাতে ভাবষ্যতে 
আর সামাজিক বাধ লঙ্ঘন কারতে সাহস না পায়, তাহ। নিশ্চিত করার জন্য 
এইর্প শান্তর ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের অননুমোদিত কাজকর্ম 
করার জন্য নিন্দা বা ভর্খসনা করা হয় (১০০1৪1-05০1)091981081)। এইর্প 
ব্যবস্থা ক্ষুদ্রায়তন সম্প্রদায়ে (77811 ০0100010115) বিশেষভাবে কার্যকরী । 
কারণ, এই প্রকার সম্প্রদায়ে পরস্পর পরস্পরের নিকট ঘানষ্ঠভাবে পারাচিত থাকায় 
কোন কাজকর্ম বা আচরণের জন্য 'নন্দা বা সমালোচনা হয়, ইহা কেহ চায় না । 
তৃতীয়তঃ, অনেক সময় আঘিক চাপ সৃষ্টি কাঁরয়া সমাজ-বিরোধী কাজকর্ম হইতে 
বিরত কারিতে চেষ্$। কর হয়। যেমন, আদালতে অপরাধী বাস্তুর উপর জাঁরমান। 
বা অর্থদণ্ড ধার্য করা হয়। অস্প বয়ঙ্ক ছেলেমেয়েদের হাত-খরচ বন্ধ কাঁরয়া বা 
কমাইয়া দিয়া অননুমোদিত আচরণ হইতে বিরত থাকতে বাধ্য করার রীতি 
সর্বজনবিদিত । 

উপরোন্ত ব্যবস্থাগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্য সমাজে 'বাভন্ন 
রকম আচার-ব্যবস্থা রহিয়াছে । লোকাচার, অবশ্য পালনীয় আচার, প্রথা, 
প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা, আইন প্রভতিকে সামাজিক নিয়ামক বাঁলিয়া গণ্য কর 
যায়। সামাজক সত্ঘও, বিশেষ করিয়া প্রত্যক্ষ পরিচয়-ভীত্তক সামাজিক সগ্ঘ, 
সামাজিক নিয়ামকের অন্তর্গত । 

সামাজিক নিয়ামক সম্পকিত _ ব্যবস্থাগুলির কার্ষকারিত। প্রধানতঃ নিক্বোন্ত 
তিনটি বি্ষিয়ের উপর নির্ভরশীল ।* প্রথমতঃ, যাহাদের উপর নিয়নত্রণ-ক্ষমত। 
প্রয়োগ করা হয় তাহাদের নিকট নিয়ন্ত্রণকারীদের প্রয়োজনীয়তা বা মূল্য যত 
কম বা বোশ হইবে তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা কম বা বোঁশ কার্ধকর হইবে । 
যেমন, পুত্র বা কন্যার চীরন্র-গঠন করার বিষয়ে পিতামাতার প্রচেষ্টা আধকতর 
কার্কর হয়। কারণ, সন্তান 'পিতামাতাকে ভালবাসে এবং তাহাদের ঘ্লেহ লাভ 
করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহাপ্ষিত থাকে । অনুর্পভাবে, ক্ষুদ্রায়তন ও বিচ্ছ্ন 
(15091859) গ্রাম-সমাজে ভোৌগোলিক সচলতা। সীমিত থাকায় ব্যন্তবর্গের বাভত 
চাঁহদ! পূরণ করার জন্য সমাজের উপর নিরশীল থাকিতে হয় । এই অবস্থায় 
সামাঁজক রীতিনীতির বিচ্যুতি ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দিলে সমাজের তরফ 
হইতে নান৷ প্রকার চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং এই চাপের নিকট নাতি স্বীকার 
কর৷ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ সুসংহত (11850) হইলে 
সামাজিক নিয়ামকসমূহের কার্ষকারিত৷ বৃদ্ধি পাইবার সঞ্তাবনা বোশ। কারণ, 
এইর্‌প সমাজে প্রচলিত সামাজিক রাঁতির্নীতির প্রতিত্বন্থী অন্য কোন আচার- 
ব্যবস্থা না থাকায় সামাজিক রীতিনীতির প্রাত আনুগত্য কোন কারণে শাথিল 
বা 'বাক্ষপ্ত হইবার সপ্তাবন থাকে না। অপর পক্ষে, জটিল নগর-সমাজে 
সমাজস্থ লোকের আনুগত্য লাভ কারবার জন্য নান। প্রকার সত্ঘ ও সাঁমাত 
সচেষ্ট থাকে। ইহার ফলে সামাজক রীতিনীতির প্রতি আনুগত্য স্বভাবতই 
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বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সামাঁজক নিয়ামকসমূহের কার্যকারিতা তদনুযায়ী হাস 
পায়। তৃতীয়তঃ, 'বাভন্ন সুন্ন হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে যাঁদ বিরোধ 
বা অসঙ্গতি থাকে, তাহা হইলে সামাজিক নিয়ামকসমূহের কার্কারিত৷ হাস 
পায়। কারণ, অসঙ্গতপূর্ণ শিক্ষা-দীক্ষার ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং 
বিভ্রান্তি হইতে সমাজে দ্বীকৃত আচার-আচরণ হইতে বিচ্যুতি ঘটে । আধুনিক 
শিল্প-প্রধান সমাজে তরুণ-তরুণীদের বেখাপ্পা আচরণ (078180)8506৫ 61)৬1- 
০০) সম্বন্ধে মন্তব্য কারতে গিয়া [02500-এর একটি প্রাতবেদনে এই 
বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর৷ হইয়াছে । কীষ-ভান্তক সমাজে 
সামাজিক পাঁরাচাতি (509181] 58103) এবং তৎসম্পাঁকত ভূমিকা ৫০1০) 
সম্পর্কে কাহারও মনে কোন সংশয় ছিল না। সুতরাং সামাঁজক অনুশাসন 
মানিয়া চলা মোটামুটি স্বভাব-সিদ্ধ আচরণে পাঁরণত হয়। কিন্তু জটিল 
শি্প-প্রধান সমাজে বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা-দীক্ষায় অসঙ্গাত থাকায় 
সামাঁজক পাঁরিচিতি ও তৎসম্পার্কত ভাঁমকা সম্পর্কে সংশয় থাকে। এইরূপ 
বিদ্রান্তকর পারস্থিতিতে বেখাপ্া আচরণের উত্তব হওয়া বিচিত্র নহে। 
ঢ05500-এর প্রাতবেদন হইতে একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধাতি দেওয়া হইল £ 
পা ০070850 0 10017-11100501811590 50০1615, %/1)575 17018] 
[71110010199 9170 00500105 216 50106111716 [1০-0666117011760 2170 
81070615900, 60 11101) 5৬০17৮০017০ 15 59006065৫ (0 ০01/00170)? 
1116 56281 $০90191 01)811565 17110010020 75 10005171211950 ৪০০০৮ 
0116 1) 01)617 0911 0005 01652101178 00 ০01 07556 10011705, 11) 
(1719 8110817) 01৮11158101] ৬110) 109 1085%/ 06৫01) 107 075 
10015100981, 6801) [96150101105 00 200 01686 1015 ০010 
%/2% ০01 116. 17166001) 201) ০0910 60009] 8100 01993 ৫15011)0- 
(1015 1195 10165011660 17091) 10098 ৯%/10]) 0136 01016] ০01 
166৫0) 10 650201151) 2, 1161 510170910 01 1001215 ৪710 %210065, 
0009 1615010051010 01 5০015 06০16 ০ 0০0 2100 0195 10101) 
1২ (59108] ০ (1715 7109065৭ 1০9৫8১.+] অর্থাং প্রাক শিস্প-যুগীয় 
সমাজে নৈতিক মান ও প্রথা পৃ-নির্ধারত এবং সর্বজন-স্ীকৃত ছিল। কিন্তু 
শিপ্প-ভান্তক সমাজে যে ব্যাপক সামাজিক পাঁরব্ন ঘটিয়াছে, তাহাতে এই 
সব নীতি ও প্রথা সম্পূর্ণরূপে ছিম্মূল হইয়া পাঁড়য়াছে। বর্তমান শিপ্প- 
সভ্যতায় চিরাচারত নীতি ও প্রথার বন্ধন শাথল হওয়ায় প্রত্যেক মানুষকে 
নৃতনভাবে নৌতিক মান ও মূল্য নির্ধারণ কাঁরতে হইতেছে । পূর্বেকার শ্রেণাঁ- 
বিন্যাসও বিপর্যস্ত হইয়াছে । কাজেই পারবাতিত মূল্যমান অনুসারে নৃতনভাবে 
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অনুসরণ, বিচ্যাতি ও সামাঁজক নিয়ন্ত্রণ 285. 


সামাঁজক সম্পর্ক নির্ধারণ করাও প্রয়োজন হইয়া পাঁড়য়াছে । ঈশ্বর ও তংসম্পাকিত 
বিষয় সম্পর্কে লোকের পরবাতিত দৃষ্টিভাঙ্গ 'বাভন্ন বিষয়ে তাহাদের মনোভাবের 
আনশ্চয়ত৷ নির্দেশ করে । 
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অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
সামাজিক পরিবত্ন 
সামাজিক পর্রিবর্ভভনর সংভ্ভা ও প্রকুতি 


সামাজিক পাঁরবর্তনের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে সামাঁজক 
পরিবর্তন বলিতে কি বুঝায় তাহা জানা প্রয়োজন । অধ্যাপক মারস্‌ গিন্স্বার্গ 
সামাজিক পরিবর্তনের নিস্বোন্ত সংজ্ঞ। দিয়াছেন £ "35 5০90181 ০1181065 [ 
110061512170 2. 01)2718০ 11) 59০19] 510010016, 5.6. (106 5176 ০01 & 
5০9০160৮, (116 00178100516191) 017 02.181106 ০061 115 78115 ০01 106 
15০ ০01 13 01621715211010,-.,-০,- 115 [01] 50018] 0119)6 177051 
9150 1101006 ০01791065 11) 210110095 ০0 09116, 11) 5০ ছি 25 
11769 50050911) 1091110010108 2170 01191185  ড10) 00670. 1] গিন্সৃ- 
বার্গের মতে সামাজিক পরিবর্তন দুই প্রকারের পরিব্তন নির্দেশে করে। প্রথ- 

£, সামাঁজক কাঠামো এবং তংসম্পকিত কারাবলীর পরিবর্তন । দ্বিতীয়তঃ, 
যেসব আদর্শ, মূল্যবোধ ব৷ সামাজক বাধ সামাজিক কাঠামোকে সংহত কবিয়া 
রাখে এবং ইহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য বজায রাখতে সাহায্য করে, 
ইহাদের পরিবঙন । এই দুই প্রকার পরিবর্তনকে পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করা 
অনুচিত । কারণ, একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে। সমাজস্থ লোকের চিন্তা- 
ধারায় পরিবর্তন ঘটিলে, ইহা সামাঁজক কাঠামোতে সণ্টারত হয়। উনাবংশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে পশ্চিম যুরোপের দেশগুলিতে পাঁরবারের আয়তন ছোট 
হইবার দিকে প্রবণতা দেখা ষায়। ইহার কারণ বিশ্লেষণ কারতে গিয়া গিন্সৃবার্গ 
বলেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে জন্মহার সঙ্কোচন করার ফলেই সীমিত পাঁরবারের 
উদ্ভব হয়। 2 এই ক্ষেত্রে মানুষের ভাবধারার পাঁরবর্তন সামাজক কাঠামোকে 
প্রভাবত কবিয়াছে। আবার সামাজিক কাঠামোতে পাঁববর্তন ঘটিলে, মানুষের চিস্তা- 
জগতে তাহার গভীর প্রাতফলন হইতে দেখা যায়। গ্রাম-সমাজের পাঁরবর্তে 
নগর-সমাজ প্রাতষ্িত হওয়ার ফলে কেবল যে সামাঁজক কাঠামোতে পাঁরবর্তন 
ঘটে তাহা নহে, মানুষের দৃষ্টিভ্গিরও পাঁরিবর্তন সূচিত হয়। অতএব বিষ্লেষণের 
সুবিধার জন্য এই দুই প্রকার পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য করা৷ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে 
উভয় প্রকার পরিবর্তনকে আভিন্ন বলিয়া ভাবাই সঙ্গত । 
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সামাজিক পারিবর্তন 28? 


কোন কোন সমাজতত্ুবিদ এই উভয় প্রকার পাঁরবর্তনকে যুন্তভাবে জীবন-ধারাগত 
পারবর্তন বা ০1002] ০18100 বাঁলয়া আভাহত করেন এবং সামাজক 
পরিবর্তনকে ইহার অন্তর্গত বাঁলয়া গণ্য করেন । তাহাদের মতে সামাজিক পাঁরবর্তন 
বলতে কেবল সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পকিত কার্যাবলীর পরিবর্তন বুঝায় | 
প্রসঙ্গতঃ ডেোভসের ডীন্তর উল্লেখ করা যাইতে পারে £ "93৮ “590181] 01181789+ 
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8100 10165 ০ 59018] 0191115961010.% 1 অধ্যাপক ডেভিস যে-সব উদা- 
হরণের সাহায্যে তাহার বন্তব্য আলোচন৷ কাঁরয়ছেন, এই উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ 
কাঁরলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দার্শানক তত, বিজ্ঞান ব৷ প্রযুন্তি বিদ্যার 
পাঁরবর্তন শেষ পধন্ত সামাজিক কাঠামোতে পাঁরবর্তনের পথ প্রশস্ত করে । যুরোপে 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সীমিত পরিবারের কারণ বিশ্লেষণ কারতে গিয়া 
অধ্যাপক গগিন্স্বার্গ জনসাধারণের নৈতিক ও ধমীয়, দৃষ্টিভা্গর পাঁরবর্তনের উল্লেখ 
করেন । তাহার মতে, মাঁহলাদের মুন্তি-আন্দোলনও জন্মনিয়ন্ত্রণের পথ সুগম 
করিয়াছিল ।2 সুতরাং সামাজিক পরিবর্তনের দ্বরূপ বুঝিতে হইলে কাঠামোগত 
পারবর্তন এবং জীবন-ধারাগত পাঁরবর্তটনের মধ্যে পার্থক্য না করাই বিধেয় । 
কারণ, সৃন্ষমভাবে বিশ্লেষণ কাঁরলে উভয়ের মধো৷ নিবিড় সম্পর্ক পরিলক্ষিত 
হয়। আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময় অনেক জীবন-ধারাগত পাঁরবর্তনের সঙ্গে 
সামাঁজক কাঠামোর সম্পর্ক খুরজয়া পাওয়া কঠিন। কিন্তু কিছুকাল পর 
সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিলে বুঝা যায় যে, জীবনধারাগত পাঁরবর্তন 
সমূহের পাঁরণাতি হিসাবে সামাজিক কাঠামোর পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে। উপরে 
উল্লিখিত উদাহরণগুলি এই ডীন্তর যাথার্থ্য প্রমাণ করে। 
সামাজিক পাঁরবর্তনের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে আরেকটি বিষয় আলোচন৷ কর৷ 
প্রয়েজন । পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যে নিবিড় সম্বন্ধজাল তৈরী 
হয়, তাহাই সমাজ । এই পারস্পারক ক্রিয়া-প্রতিক্লিয়ার আবিরাম পাঁরবর্তন 
ঘটিতেছে । তাহা হইলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পারে, পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রাতাক্রিয়ায় 
যে পাঁররর্তন ঘটে, তাহাকে কি সামাজিক পাঁরবর্তন বলিয়া আখ্যা দেওয়। যায় ? 
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288 সমাজতত্ত 


আমর সামাজিক পারিবর্তনের যে সংজ্ঞ। দিয়াছি, সেই সংজ্ঞ৷ অনুযায়ী এই প্রকার 
পাঁরবর্তনকে সামাজিক পাঁরবর্তন বলিয়া আখ্যাত না করার কোন কারণ নাই । 
এই অর্থেই বল! হয় যে সমাজ প্রাতনিয়ত পরিবর্তনশীল । কিন্তু সামাজিক 
পারিবতনের স্বরূপ সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে ইহাকে আরও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা 
করা উচিত। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । আমাদের দেহের অভ্যন্তরে 
আবিরাম নানাপ্রকার পাঁরবর্তন ঘটে । ইহাকে 77508901157 বা রাসায়ানক 
রূপাস্তর বল৷ হয়। আমরা এই ধরনের পাঁরবর্তন বা বৃপাস্তর সম্পর্কে প্রায়ই 
অবহিত বা সচেতন থাকি না। কিছুকাল গত হইলে রাসায়ানক রূপান্তরের 
ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের আকৃতি-প্রকৃতিতে যে পাঁরবর্তন ঘটে, সেই সম্বন্ধে 
সচেতন হই । এই জাতীয় পাঁরবর্তনকেই আমরা দৌহক বা চরিন্রগত পরিবর্তন 
বলিয়া আখ্য। দেই। অনুর্পভাবে, সমাজে অবিরাম যে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, 
তাহাকে 59০181 111201150) বা সমাজদেহের রাসায়নিক রূপান্তর বলা যাইতে 
পারে । কিন্তু এইসব সৃন্ষম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন রূপান্তরের ফলে সামাজিক 
কাঠামোতে বা জীবন-ধারায় যে উল্লেখযোগ্য পাঁরবর্তন ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই কেবল 
সামাঁজক পারবর্তন বলিষা আখ্যা দেওয়া সঙ্গত । তবে সমাজস্থ লোকদের পারস্পারক 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং সামাজিক পাঁরবর্তনের মধ্যে পার্থক্য সুনির্দষ্টভাবে চিহ্নিত 
কর! সহজসাধ্া নহে! কারণ, পারস্পাঁরক ক্রিয়া-প্রতীক্লয়ার মাধ্যমেই সামাজিক 
পাঁরবর্তন ঘটিয়া থাকে | যেমন, 'বাভল্র প্রকার দাঁব-দাওয়া লইয়া মালিক-গোষ্ঠীর 
এবং শ্রামক-শ্রেণণীর মধ্যে মতপার্থক্য হওয়ার ফলে সুসংগঠিত শ্রামক সঙ্ঘের উৎপান্ত 
হয়। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ সামাজিক পারিবর্তনই সামাজিক 
ব্রিয়া-প্রাতীক্রিয়া হইতে উদ্ভূত 12 

এই কারণে ডেভিসের আঁভমত হইল, স!মাঁজক পাঁরবর্তনের গাঁত-প্রকৃতি 
সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে আলেচ্য সময়ের ব্যাপ্তি অপেক্ষাকৃত দাপ্ধ হইলে 
ভাল হয়। তাহা হইলে পারস্পারক ক্রিয়া-প্রীতক্লিয়া এবং সামাজিক পরিবর্তনের 
মধো কোন প্রকার বিভ্রান্তি ঘা্টবার অবকাশ থাকিবে না। আলোচ্য সময়ের 
ব্যাপ্তি সঙ্কীর্ণ হইলে অনেক ক্ষণস্থায়ী পাঁরবর্তনই সামাঁজক পাঁরবর্তন বাঁলয়া 
বিবোচত হইতে পারে । উপরস্তু, কোন বিশেষ সামাজিক পাঁরবর্তন আলোচনা 
কারতে হইলে কোন্‌ সময় হইতে কোন্‌ সময়ের মধ্যে এই পরিবর্তন সংঘটিত 
হইল তাহা নির্দেশ কারলে আলোচনা অর্থবহ হয় । 

সামাঁজক পাঁরবর্তন সম্পকিত আলোচনায় আরও কয়েকটি সমস্যা দেখা 
দিতে পারে। প্রথমতঃ, পরিবর্তনের মারা (10 ০৫ 00878৩) কি হইবে 2 
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সামাজিক পারিবর্তন বলিতে কি গোটা সমাজের পাঁরবর্তন বুঝায়, না সমাজের 
অংশ বিশেষের পরিবর্তন বুঝায় 2 কিছুসংখ্যক সমাজতত্ুবিদ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের 
ভাব্ততে সমাজকে কয়েকটি জাতিরূপে ভাগ কাঁরয়াছেন। তাহাদের মতে, 
সামাজিক পাঁরবর্তন বালিতে এক জাতির্প হইতে অপর জাতির্পে সমাজের 
রূপাস্তর বুঝায় । এই প্রসঙ্গে সরোকিনের নামোল্লেখ করা যায়। "তানি তাহার 
9০০18] ৫ (00100191 712%12870105 নামক গ্রন্থে সমাজকে নিমোন্ত দুইটি 
জাতিরূপে * ভাগ করিয়াছেন £ 10680101701] ও 567386611 কিন্তু এই 
ধরনের প্রয়াস তাৎপর্যহীন বলিয়া গণ্য হয়। কারণ, দুই বা ততোধিক সমাজের 
মধ্যে পার্থক্য এত বেশি বৈচিন্যপূর্ণ যে, মান্র কয়েকটি বোশষ্ট্যের 'ভান্ততে 
সমাজের জাতির্প নির্ণয় করা কঠিন। উপরন্তু, পরিবর্তনের মাতা হিসাবে 
গোটা সমাজকে গ্রহণ করার আরেকটি অসুবিধা আছে । সমাজে নানা ভাবে 
নানা পরিবর্তন ঘটিতে পারে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন গবেষক নিজেদের 
পছন্দানুষায়ী বিশেষ পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সামাজিক পরিবওনের 
প্রকৃতি বা গতি ব্যাখ্য। কারতে চেষ্টা কারতে পারেন । এই অবস্থায় একই 
প্রকার সামাজিক পারবর্তনের পরস্পরাবরোধী ব্যাথ্য। হওয়া বিচিত্র নহে । এই 
সব অসুবিধার কথা৷ ভাঁবয়া অনেক সমাজতর্ীবদের সু'চাস্তত আভিমত হইল যে, 
গোটা সমাজের পাঁরবর্তনের গাঁতি ব৷ প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্ট। না করিয়া 
সমাজের 'বাভল্ন অংশের পরিবনগুলির পৃথক পৃথক বিশ্লেষণ কর! বাঞ্ছনীয় । 
যেমন, শিক্ষায়, কৃিক্ষেন্রে, শিপ্পে ব। পারিবারিক গঠনে ও কার্যাবলীতে [না্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে কোন পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে কিনা* এবং ঘটিয়া থাকিলে কি 
প্রকারের পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ 
কাঁরলে প্রচেষ্টা অনেক বোশ সার্থক ও অর্থবহ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের 
কোন্‌ অংশে ক ধরনের পাঁরবঙন ঘটিয়াছে, ইহা। সুস্পষ্টভাবে 'নর্দেশ করা 
প্রয়োজন । ইহা না কারলে সামাজিক পাঁরবর্তন সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট এবং 
আনাঁদষ্ট থাকিয়া যায় । যেমন, এক ব্যান্ত যাঁদ অপর এক ব্যাস্ত সম্পর্কে 
মন্তব্য করে যে, তাহার অনেক পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা হইলে এই মন্তব্য 
সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়। দাড়ায় । কারণ, পাঁরবর্তন ত', অনেক রকমের হইতে 
পারে। স্বাস্থ্য, মন, মেজাজ, ব্যবহার, দৃষ্টিভা্গ প্রভাতি বিষয়ে পারবর্তন 
ঘটিতে পারে । কাজেই কোন্‌ বিষয়ে বা কোন্‌ দিকে পারধর্তন ঘা্টিয়াছে, ইহ? 
পারক্কারভাবে না বাঁললে বন্তব্যটি অর্থবহ হয় না। তৃতীয়তঃ পাঁরিবর্তনের 
'হার পাঁরমাপ করা এবং পাঁরবর্তনের গাঁ” নির্দেশ করার ক্ষেত্রেও অসুবিধা 
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দেখ। দেয়। এমন অনেক বিষয় আছে যেখানে পারিবর্তটনের "হার, পরিমাপ 
কাঁরতে অসুবিধা হয় না। যেমন, গত পণ্টাশ বংসরে লোকসংখ্যা কি পরিমাণ 
বাদ্ধ পাইয়াছে অথব৷ শিশু মৃতুুর হার কি পাঁরমাণ হাস পাইয়াছে-_ এই 
জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করা কঠিন নহে । কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে 
যেখানে পরিবর্তনের “হার নির্দেশ কর সম্ভব নহে । যেমন, গত পঞ্চাশ বংসরে 
কোন বিশেষ সমাজের লোক কি পাঁরমাণ যুন্তবাদী হইয়াছে, ইহা নির্ণয় কর 
প্রায় সাধ্যাতীত । পারিবর্তনের “গাঁত' নির্দেশে করাও সমভাবে অসুবিধাজনক । 
যেমন, কেহ যাঁদ প্রশ্ন করেন, সামাঁজক পারিবর্তন দ্বার৷ প্রগাঁতি না প্রত্যাগাত 
(60081659107) সূচিত হয়, তাহা হইলে এই ধরনের প্রশ্নের কোন সোজ। 
উত্তর দেওয়া কঠিন । 

পূর্ববতাঁ অনুচ্ছেদে যে-সব সমস্যা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলি স্মরণ 
রাখিলে সামাজিক পরিবর্তনের দ্বর্প বুঝিতে সুবিধা হইবে। 


সামাজিক পরিবর্তন সম্পক্ষিভ তত্ব 

সামাজিক পরিবর্তন কেন ঘটে, এই সম্পর্কে সমাজতত্বে নানা রকম মতবাদ 
প্রচালত আছে। এই মতবাদগুলিকে নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে । কয়েকটি মতবাদকে আবর্তনশীল (০৮০11০৪1) বলিয়া বর্ণনা করা 
হয়। এই জাতীয় মতবাদের মূল বন্তব্য হইল যে, পারম্পর্য রক্ষা কারয়া 
বিভিন্ন সামাজিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে । খুব দ্বাভাঁবক কারণেই এই জাতীয় 
মতবাদ গ্রহণযোগ্য বাঁলয়। বিলেচিত হয না। নিদিষ্ট সময় অন্তর একই 
প্রকার পরিবর্তন ঘটিতে পারে না। ইহা অবাস্তব । আবার কয়েকটি মতবাদকে 
রোখিক (£081) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই জাতীয় মতবাদের মূল বন্তব্য 
হইল যে, সমাজের 'বাঁভল্ন অংশে প্রাতানয়ত পাঁরবর্তন ঘটিতেছে। এই 
পরিবর্তন বিরামহীন । অতীতে যাহা৷ ঘটিয়াছে, বর্তমানে যাহা ঘার্টতেছে এবং 
ভাঁবষ্যতে যাহা। ঘটিবে-_সব পরিবর্তনই অনন্য । একটির সঙ্গে অপরটির কোন 
মিল থুশীজতে যাওয়া বৃথা । নান৷ প্রকার শান্তর ঘাত-্প্রাতঘাতে সামাজক 
পাঁরবর্তন সংঘটিত হয়। আবর্তনশীল মতবাদসমূহে দার্শনিক দৃষ্টিভাঙ্গ হইতে 
এীতহাঁসক পারিপ্রোক্ষতে সামাজিক পাঁরবর্তনকে 'বশ্লেষণ কারবার চেষ্টা কর৷ 
হয় (01011980179 ০ 1)190019)। পক্ষান্তরে, টোঁখক মতবাদসমূহে 
সামাজক পাঁরবর্তনগুলির মূল কারণসমূহ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়। 
আবার ছু মতবাদকে নিয়ন্ত্রণবাদ-সম্পকিত (৫5651001015010) বাঁলয়া আ্যাখ্যা 
দেওয়া হয়। এই জাতীয় মতবাদে সামাঁজক পাঁরবর্তনের ব্যাখ্যান্বর্ূপ কোন 
বিশেষ একটি কারণ 'নর্দেশ করা হয়। যেমন, সামাজিক পাঁরবর্তনের হেতু 
1বশ্লেষণ করিতে গগয়। কেহ কেহ কেবলমাত্র ভৌগোলিক পাঁরবেশে পারিবর্তনের 
উল্লেখ করেন। অনেকে কোন বিশেষ একটি সামাজিক কারণের উল্লেখ কাঁরয়া 
সমাজের 'বাভল্ন পাঁরবর্তন ব্যাখ্যা কারিতে চেষ্টা করেন । এই ধরনের মতবাদ 


সামাজিক পরিবর্তন 29] 


গ্রহণযোগ্য বলিয়। বিবেচিত হয় না। কারণ, সমাজ নানাভাবে প্রভাবিত 
হয়। সুতরাং অন্যান্য সব রকম প্রভাব উপেক্ষা করিয়া কেবলমান্ন একটি 
প্রভাব বিবেচিত হইলে সমগ্র আলোচনাই অর্থহীন হইয়া পড়ে । 

আমরা বহুল প্রচারিত কয়েকটি মতবাদ বা তত্র আলোচন৷। কারয়া সামাঁজক 
পরিবর্তনের কারণগুলি বিশ্লেষণ করিতে পারি। 


মাক্টীয় মতবাদ 


মাক্সের মতে শ্রেণী-দ্বন্বের মাধ্যমে সামাঁজক পাঁরবর্তন সংঘটিত হয়। 
ধনতাস্রিক ব্যবস্থা অবলুপ্ত হইয়া কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শ্রেণী- 
দ্নন্ব সমাজের আবচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিরাজ করিবে বাঁলয়া তাহার বিশ্বাস । 
তানি যে যুন্তির উপর নির্ভর কারয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা 
নিশ্নরূপ | উৎপাদন-পদ্ধতি (601098 ০1 1১700006101) দ্বারা সামাজিক সম্পর্ক 
(161801975 ০? 70109061091) নির্ধারিত হয় । সুতরাং কোন্‌ শ্রেণী সমাজে 
প্রাধান্য অর্জন কাঁরতে সক্ষম হইবে, ইহা প্রধানতঃ উৎপাদন-পদ্ধাতর উপর নির্ভর 
করে। ষেশ্্রেণী প্রাধান্য অর্জন করে, ঘ্ভাবতই সেই শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল 
আইন-কানুন, সাহিত্য, দর্শন প্রভাতি (98191850016) বিষয়ের সৃষ্টি হয়। 
এক কথায়, উৎপাদন-পদ্ধাতির প্রভাব সারা সমাজ-দেহে সণ্টারিত হয় । 

কিন্তু উৎপাদন-পদ্ধীতি অপরিবার্তত থাকে না। যখনই উৎপাদন-ব্যবস্থায় 
পরিবর্তন ঘটে, তখন সামাজিক সম্পর্কেও পারবর্তন ঘটা দ্বাভাবিক। পূর্বে 
উৎপাদনের উপায়গুলি 00)5915 ০1 [10900০01101) করায়ত্ত থাকার ফলে যাহারা 
অর্থনোতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত, তাহাদের হ্থুলে নূতন এক শ্রেণী অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে প্রাধান্য ভোগ করিয়া থাকে । ইহার ফলে শ্রেণী-দবন্্ব অনিবা্ধ হইয়া উঠে । 
পারবার্তত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে-শ্রেণী উৎপাদনের উপায়সমূহ করায়ত্ত করে, 
তাহাদের প্রভাব ফ্বভাবতই সারা সমাজে প্রাতফলিত হয় । আইন-কানুন, সাহিত্য 
প্রভতি (5809790০016) অনুরূপভাবে পরিবর্তিত হয় । 

এই তত্র সাহায্যে মাক্স সমগ্র এরীতহাসিক ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা 
কারয়াছেন। তাহার মতে, এতাবৎ কাল পৃথিবীতে যত রকমের সমাজ-ব্যবন্থা দেখ 
গিয়াছে, সব কয়টি সমাজই শ্রেণী-দ্বন্দের ভিতর 'দিয়। উদ্ভুত হইয়াছে |] শ্রেণীহীন 
সমাজ প্রাতিষ্ঠিত ন। হওয়া পর্যন্ত শ্রেণীদ্বন্ব এবং তৎসম্পার্কত পরিব্ন চলিতে 
থাকিবে । 

সামাজিক পাঁরবর্তনের ব্যাখ্যাঙ্করূপ মার্সের মতবাদকে নানা দিক হইতে 
সমালোচনা করা হইয়াছে । প্রথমতঃ, দুইটি স্ধাজে আঁভল্ন উৎপাদন-পদ্ধাত অনুসৃত 
হইলেও সামাজিক সম্পর্কে বাভন্নত। থাক! বিচিত্র নহে। বর্তমান যুগে সব 
সমাজেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উপর উৎপাদন-ব্যবন্থা প্রতিষ্ঠিত। তাহা 
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সত্বেও এক সমাজ হইতে অপর সমাজের সামাঁজক সম্পর্ক পৃথক । মাকিন 
যুন্তরাষ্ট্রে ও সোভয়েট রাশিয়ায় উৎপাদন-পদ্ধাত অভিন্ন বলা চলে। কিন্তু 
দুইটি রাষ্ট্রের সমাজ-ব্যবস্থা পৃথক । তাহা ছাড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুন্তি বিদ্যার 
প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী । মানুষের চিন্তাধারা, আচার-আচরণ 
এবং মূল্যবোধের উপর বিজ্ঞান ও প্রষুন্তি বিদ্যার অপাঁরসীম প্রভাব রাহয়াছে। 
সুতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকা সত্তেও অভিন্ন 
চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ বিরাজ করিতে পারে। উপরস্তু, 
উৎপাদন-ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগের ফলে ধনতান্ত্রক ব্যবস্থা ও 
সমাজতাস্ত্রক ব্যবস্থা উভয়ই পাঁরবতিত হইতেছে । ধারে ধাঁরে রূপাস্তরত 
হইতেছে বলিলেও ভুল হয় না। ইহার কারণ, প্রযুন্তি বিদা। প্রয়োগ _ কারা 
আশানুর্প ফল পাইতে হইলে প্রযুক্তি বিদ্যার দাবির (61718705$ ০? 
(5০1১1101098) সঙ্গে আপস কাঁরতে হয়। মানুষের স্বার্থপরতা এবং অন্যান্য 
নানারকম দুর্বলতার প্রাত লক্ষ্য রাখিয়া ধনতান্ত্িক ব্যবস্থায় সমাজতাস্ত্রক ব্যবস্থার 
আচার-ব্যবস্থাদি (79010901015) প্রবর্ন করা হইতেছে । সমাজতান্তক ব্যবস্থায়ও 
অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষণীয় । ইহা অনস্বীকার্য যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
চতুর্থাংশে ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র শব্দ দুইটি যে অর্থ বহন করিত, বর্তমান কালে 
ঠিক সেই অর্থ বহন করে না। এই পরিবর্তনের গাতি রুদ্ধ হইবার কোন 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সুতরাং ভাবষ্যতে ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র কি রূপ 
পরিগ্রহ করিবে, তাহা অনুমান করা কঠিন। বিজ্ঞান ও প্রযুস্ত বিদ্যার এই 
সর্বব্যাপী ও সুদৃরপ্রসারী প্রভাব মার্সের আলোচনায় উপেক্ষিত হইয়াছে । 
শিপ্প-বিপ্লবের প্রথম পরবে প্রযুন্ত বিদ্যার সামাজিক তাৎপর্য অনুমান কর! 
মার্সের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 

দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক দিক ছাড়া সামাজিক জঙ্গমতার (০9০18] ৫1)8127108) 
বাকি সব দিক মার্সের আলোচনায় উপোক্ষিত হইয়াছে । দুই বা ততোধিক 
ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যখন বিরোধ বাধে অথবা এক জাতির (1806) সঙ্গে যখন 
অপর এক জাতির সংঘর্ষ হয়, তখন এই প্রকার দ্বন্দের কারণ ব্যাখ্যা কারতে 
গিয়া মার্সের অনুসরণে কেবল অর্থনৌতক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ কারিলে 
সমস্যার অত্যন্ত সরলীকরণ করা হয়। দ্বন্দের অর্থনৈতিক কারণ থাকিতে 
পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে না-ও থাকিতে পারে । অর্থনোতিক কারণ থাকিলে, 
তাহার সঙ্গে অন্যান্য কারণও সম্পৃন্ত থাকতে পারে। সুতরাং সব সামাঁজক 
ঘটনাকে কেবলমান্র অর্থনোতিক দৃষ্টিভাঙ্গ হইতে বিচার করিলে আলোচনা 
আংশিক ও একপেশে হয় । 

তৃতীয়তঃ, সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা প্রভাতি সৃজনমূলক প্রয়াসকে " অর্থনোতিক 
দিক হইতে বিচার করা৷ অনুচিত। এই সব ক্ষেত্রে যাহা সাত্যকারের সৃজন- 
মূলক এবং সর্বকালজয়ী বাঁলয়া স্বীকৃতি পাইয়াছে, তাহা বিশেষ অর্থনোতিক 
ব্যবস্থা হইতে সঞ্জাত--এই উন্তি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে । আসল কথা হইল, 
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অর্থনৈতিক স্বার্থ ব্যতীত মানুষ অন্যান্য উৎস হইতে অনুপ্রেরণা লাভ কারয়া 
সৃজনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। মাক্সের আলোচনায় এই দিকটিও 
উপেক্ষিত হইয়াছে । 

চতুর্থতঃ, ধনতান্্রক ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইয়া শ্রেণীহীন সমাজ প্রাতিচিত হইলেই 
যে শোষণ চিরতরে অন্তাহিত হইবে, ইহা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ 
নাই। অর্থনৌতিক স্বার্থ না থাকলেও একজন অপরের উপর প্রভূত্ব কাঁরতে 
পারে অথবা একজন অপর জনকে নিপাঁড়ন করিতে পারে। মানুষকে কেবল 
যুক্তিবাদী বাঁলয়া ভাবা অন্যায় । তাহার মধ্যে পশু-প্রবৃত্তিওত অত্যন্ত প্রবল। 
সুতরাং শ্রেণীহান সমাজ প্রাতষ্ঠিত হইলে তাহার চরিব্রগত রূপান্তর ঘটিবে, ইহা 
প্রমাণসাপেক্ষ । যুক্তিতে এই উতন্তির কোন সমর্থন পাওয়৷ যায় না ।! 

মার্সের মতবাদের মূল্যায়ন করিবার সময় আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, সমাজ-জীবনে অর্থনোতিক ব্যবস্থার গভীর প্রভাব সম্পর্কে 
মাক্সই সর্বপ্রথম আলোক সম্পাত করেন । আমাদের জীবনের 'বাভল্ন ক্ষেত্রে 
অর্থনোতক শান্তর প্রভাব অনস্বীকার্য । জাগ্রত অবস্থার আধকাংশ সময় আমরা 
নানা রকম অর্থনৌতিক কার্কলাপে অতিবাহত কার। অতএব আমাদের চিস্তা- 
ভাবনা ও আচার-আচরণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাব থাকা খুবই দ্বাভাবিক। 
অর্থনোতক দ্বার্থজনিত দ্বন্দকে কেন্দ্র কাঁরয়া সমাজে অনেক আলোড়ন ও 
পরিবর্তনের সুচনা হয়, ইহাও অনস্বীকার্য । কিন্তু মাক্সীয় মতবাদের সব- 
প্রধান দুর্বলত৷ হইল যে, অর্থনৈতিক কারণকেই সামাজিক পরিবর্তনের মূল 
কারণ বালিয়া গ্কীকার কারলে অপরাপর কারণগুলি উপেক্ষিত হয়। সেইজন্য 
অর্থনৈতিক কারণকে সামাঁজক পারবর্তন ব্যাখ্য। কারবার মূল সূত্র বলিয়া গ্রহণ 
করা অনুচিত । মাক্সায় মতবাদের যে-সব সমালোচনা কর হইয়াছে, তাহা 
এই নুটি হইতে উদ্ভুত । 

সামাঁজক পারবর্তন ব্যাখ্য/ করার বিষয়ে মার্সের অবদান আলোচন৷ 
করিবার সময় আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন । পাঁরবেশ শ্রেণী-দ্বন্দের 
অনুকূল হইলেও সমাজস্থ জনসাধারণ শ্রেণী-সচেতন হইয়া বৈপ্লাবক আন্দোলনে 
অংশ গ্রহণ কারবার মানাঁসকতা অর্জন না করা পর্যস্ত বিপ্লব সংঘটিত হইতে 
পারে না বালিয়া তিনি আভমত প্রকাশ করিয়াছিলেন । পরবতাঁকালে টাল্্‌কট্‌ 
পারসনূস্‌ সামাজিক কার্ষকলাপে স্বাধীন ইচ্ছার ভূমিকা সম্পর্কে যে তত্বের 
(/0100106811500  11)901 ০? 90018] 2০101) অবতারণা করিয়াছেন, 
তাহারই পূর্বসূরী হিসাবে মার্সকে গণ্য করা যাইতে পারে। স্বাধীন ইচ্ছার 
ভূমিকা সম্পর্কে যে-অন্ত্দক্টির পাঁরচয় মার্সের লেখায় পাওয়া যায়, তাহা 
1 দল 0০জতা ০6 05005 [80 0৮৩0 1080) 1328 06602 8৪8 0660৩৫09065 038) 550000712 

80৬81008855 800 0880 16 ০৪0 65 ৪0 19880 ৪ 01178109015 80৫ ৪$ 

01810010581] 85061 ৪ 500181190 560170105 8 20091 809 011091 00170 ০01 

16817716,” 8180 2৬৩7 800 788৩ : 9০০1509৮৪৪৩ 565. 
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ম্যাক্স হ্ববারের লেখায় আরও সুস্পষ্ট ও বিস্তুতভাবে আলোচিত হইয়াছে । 
বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ হসোলৎস্‌ 0870561112) সম্পাদিত 4 06৪৫619, 
09106 €০ 0175 9০০18] 90157106 নামক পুস্তক হইতে একটি উদ্ধৃত 
দেওয়া হইল । উদ্ধৃতিটি প্রাণধানযোগ্য £ 4..১005 (৪15) 23 [9571)8193 
00৩ 9130 $০0170181 0 21010110816 ৬118৮181001 781901)5 08119 
09৩ ৮০9101)02115010 009০1 ০1 50০19] 2011010, 7$21519 00106100101 
0081 15010001, 921010061 11) 20 01010205 99095 11165109016, 
0০০15 01015 ৮/1)61. 16091015 216 10011%8650 (০ 0811/ 1 ০৪ 
(10611 016৩ 1195  0900100 91855 ০0190101151) 1101169 0108 
061610017915010 50981 91065 6515, 0060 0086 (065 ০06০01006 
00০12050019 0010061) 80900176  ড০1010121  2০61010- 81) 
11000119106 11195151901 17)905  60011010 200 61809919660 05 179 
০০০1 


ম্যাক্স তহছববাতেরর মতবাদ 


ম্যাক্স হেববারের চিন্তাধারা তাহার সমকালীন দুইটি বিতর্কের দ্বারা গভীর- 

ভাবে প্রভাবত হইযাঁছল। একটি বন্তুতন্ত্বাদ বনাম আদর্শবাদ (018191191191- 

1069115177) এবং অপরটি ইতিহাস বনাম বিজ্ঞান (1501/-5019005 158216)। 

এই দুই প্রকার বিতর্কের নিরসন করিতে গিয়৷ তান যে সিদ্ধান্তে উপনীত 

হন, তাহাই 7176 71915518100 10010 210 0175 90111 ০1 09121121151) 

নামক তাহার বিখ্যাত গ্রন্থে লাপবদ্ধ করেন । 

কেবলমান্ন অর্থনোতিক শান্তর ঘাত-প্রাতঘাতে সামাজিক পাঁরবর্তন, তথ এতিহাসিক 
[িবর্তন, সংঘটিত হয বলিয়া মার্জ যে আভমত প্রকাশ করেন, ম্যাক্স হ্বেবার তাহার 
সমালোচনা করেন। তাহার মতে, সমাজস্থ লোকের মূল্যবোধ এবং ব্যবহারিক 
নীতিজ্ঞানের 00158060081 61105) সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক 
রাহয়াছে। একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে। কিন্তু অর্থনোতিক ব্যবস্থা লোকের 
মূল্যবোধ এবং ব্যবহাবিক নীতিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করে, এই মাক্সীয় তত্ব তানি গ্রহণ 
কারতে অস্বীকৃত হন।2 তাহার মতের সমর্থনে তিনি নান তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখাইতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন যে, ক্যালাভনের ধর্মমত ও তৎসম্পর্কিত ব্যবহারিক 
নীতজ্ঞান (50810 ০£ 0815171900) অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম যুরোপে আধুনিক 

14 73680615+ 00105 10 11) 9090191 90160065, 10150 605 3. 5. 709551162, 
শ)6 559 15555 031600065 11111)089. 1960. 7১৪৪৩ 167. 

2 ৪5৬6৩: 58%/ 0086 02515 15 8 17501 161561015 ০9৮৮/620 (18৩ 01900091 501195 
01 2 ০077112000105 2100 015 01081809065: 01 103 60017077210 855160), 013% 136 
50550 6০0 ৪৫০০% 1139 0০511101008 1195 19161 060611001565 1195 00177761+, 
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ধনতান্তিক ব্যবস্থার বিকাশের পথ সুগম করিয়াছিল । অব্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে 
ইংল্যাও্, ওয়েল্স্‌ এবং ক্কটল্যাণ্ডে প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বীদের (ক্যালাভনের অনুগামীগণও 
ইহাদের অন্তর্গত) সংখ্যা ছিল এইসব অঞ্চলের মোট লোকসংখ্যার মাত্র ৭ ভাগ । 
কিন্তু সারা গ্রেট ব্রিটেনে (অর্থাৎ আয়লাওসহ ) যত বাবসায়ী অস্ঠাদশ এবং 
উনবিংশ শতাব্দীতে নবাবিষ্কৃত পন্থা ব্যবসায়ে গ্রহণ কারয়াছিলেন (10180981019) 
তাহাদের মধ্যে অর্ধেকসংখ্যক ব্যবসায়ী প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বীদের অন্তর্গত |! 
হ্বেবারের মতে, ক্যালভিনের পূর্বাবিধানবাদ (৫০9০010৩ ০1 [1৩-055011)90101) 
তাহার অনুগামীদের মধ্যে একটি নূতন ব্যন্তিত্ব ও দৃষ্টিভাঙ্গ গাঁড়য়৷ তুলিতে সাহায্য 
করে। ইহাকে তিনি “৮০111 ৪9091101370, ব। পার্থব তপশ্চর্য। বলিয়া 
আখ্যাত করিয়াছেন । ক্যালভিনের মতে, এই পৃথিবী মানুষের পাপে কলুষিত । 
কিন্তু তাই বলিয়া এই মলিন প্ৃথবাঁ ছাড়িয়া মঠে আশ্রয় লইয়া রক্ষা পাইবার 
উপায় নাই। পাপের সঙ্গে আপস করাও অন্যায় । নিষ্ঠার সঙ্গে পার্থিব 
কাজকর্মে আত্মনকোগ করিয়া এবং নিরলস প্রয়াসের দ্বারা এই পৃঁথবীকে বাসযোগ্য 
কাঁরয়া তোলাই প্রকৃত ধর্মীয় কর্তব্য । তিনি তাহার অনুগামীদের আরও ম্মরণ 
করাইয়া দিয়াছিলেন, এই পৃথবীতে সুকাজ করার ফলে মানুষ যে পুণ্য অর্জন 
করিয়৷ মোক্ষ লাভ কাঁরবে তাহারও নিশ্য়তা নাই । কারণ, ভাগ্য পূর্বানর্ধারত । 
সুতরাং নিষ্ঠা সহকারে পার্থিব কাজকর্ম করা এবং কঠিন পাঁরশ্রম করার আদর্শ 
ধর্মীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে, মুন্তু পাইবার উপায় হিসাবে নহে । 
ম্যাক্স হ্বেবারের মতে, ক্যালভিনের ধর্মমত তাহার অনুগামীদের মধ্যে এমন 
একটি মূল্যবোধ (৮8105 01191710901010) সৃষ্টি করে, যাহা ধনতন্ত্রের বিকাশ 
সুগম করে৷ 

তাহার এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে হ্বেবার পোপ-বিরোধী থিষ্ঠীয় ধর্মীবপ্লবের 
(0২6০17186101) সময় পশ্চিম যুরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবম্থার 
সঙ্গে অপরাপর দেশের অনুরূপ অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করেন । দৃষ্টান্তঙ্কর্প 
তিনি পশ্চিম মুরোপ ও চীনদেশের তদানীস্তন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার 
তুলনামূলক আলোচনা করিয়া মন্তব্য করেন যে, চীনদেশেও পাশ্চম যুরোপের ন্যায় 
ধনতস্ত্র প্রবর্তিত হইবার অনুকূল পাঁরবেশ ছিল। কিন্তু সেখানে ধর্মীয় ভাবাদর্শ 
পার্থব তপশ্চর্যা ডে/০911019 85০51101970) গাঁড়য়৷ উঠার পথে অন্তরায় ছিল বাঁলয়া 
তখন চীনদেশে আধুনিক ধনতস্তের বিকাশ সম্ভব হয় নাই । 

উপরোস্ত আলোচনার মাধ্যমে ম্যাক্স হ্বেবার সমাজতাত্ুক বিশ্লেষণের একটি 
নৃতন দিক উন্মোচিত করেন। অর্থনোতক বিকাশের ক্ষেত্রে মূল্যবোধের যে 
গুরুত্বপূর্ণ ভামকা রহিয়াছে, এই বিষয়টি তিনিই প্রথম আমাদের গোচরে আনেন । 
আদর্শবাদাঁ দার্শনিকগণ যে অতীন্দ্রিয় মূল্যবোধের কথা বলেন, হেববার সেই মূল্যবোধ 
নির্দেশ করেন নাই। তাহার মতে, যে-মূল্যবোধ সমাজের আপামর জনসাধারণের 
1 ছ. ঘ. 88850 :00. 015 1175019 9£ 990181 07808৩. 21015, 6506 ৪0৫ 

91000059 ৮৬৮৮ 10৫. 9000095 1. 1962, 7১88০ 15 





296 সমাজতত্ত 


মধ্যে প্রচালত, তাহাই আমাদের বিবেচ্য 'বিষয় । তাহাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে, 
চিন্তা-ভাবনায় এই মূল্যবোধের প্রভাব সুস্পষ্ট । বিশেষ সামাজিক পরিবেশে 
বিশেষ এক ধরনের অর্থনোতক ব্যবস্থা গাঁড়য়া উঠে, ইহা বল যথেষ্ট নহে। 
তাহার মতে, কি সামাজিক পাঁরবেশ অর্থনৈতিক বিকাশের অনুকূল বা প্রাতিকুল 
মানাসকত। এবং মূল্যবোধ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে, তাহ। নির্দেশ করা অপেক্ষাকৃত 
বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 

ম্যাক্স হ্বেবারের চিস্তাসূন্ন অবলম্বন কাঁরিয়। পরবর্তীকালে অনেক গবেষণা হইয়াছে 
এবং এখনও চলিতেছে । বলা বাহুল্য, আধুনিক 'বিকাশমুখী অর্থনীতিতে (9191 
18০00917103) মানুষের প্রেষণা (03091180102), মূল্যবোধ এবং মানসিকতার 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। বিশেষভাবে স্বীকৃত । 

তবে সামাজিক পরিবঙন সম্পার্কত তত্ব হিসাবে ম্যাক্স হ্বেবারের আলোচন৷ 
অসম্পূর্ণ । মূল্যবোধ ছাড়া সামাঁজক পাঁরিবর্তনের অন্যান্য হেতু সম্পর্কে তান 
কোন কিছু আলোচনা করেন নাই । 


০ভৰবদ্েলেনের মভবাদ 


ভেবলেনকে 50101019218] 0960117711015 বল! হয়। কারণ, তাহার মতে 
মানুষ যে-কাজে নিযুস্ত থাকে, বিশেষ কাঁরয়৷ উৎপাদন-ক্ষেত্রে সে যে কলাকোশল 
অনুসরণ করে, তাহা৷ দ্বারা তাহার মনন চিন্তন প্রভাতি মানসিক বৃঁত্তগুলি গভীরভাবে 
প্রভাবিত হয়। অভ্যাসের দ্বারা কর্ম-পদ্ধতির প্রভাব মনোজগতে সপ্টারত হয়। 
তাহার আলোচন৷ হইতে দুইটি সংক্ষিপ্ত উত্তি উদ্ধত কারলে তাহার বন্তব্য সুস্পষ্ট 
হইবে £ “205 925 017 19016 13 095 %/2/ ০ 11)09021)6৮ অথব। 
44১৪ 106 (01211) 2:০9, 50 112 16915 8170 €1)110105",, 

এই দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি সামাঁজক পাঁরব্তন ব্যাখ্যা কাঁরতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । কাজকর্ম সম্পার্কত পরিবেশ এবং কলাকৌশলের পারিন হইলে 
মানুষকে পারবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মনের দিক দিয়া সঙ্গতি স্থাপন কাঁরতে হয় । 
কারণ, পূরে প্রচলিত পারবেশ ও কলাকৌশলের প্রভাবে যে ধরনের মানাঁসকত৷ 
গাঁড়য়। উঠিয়াছিল, তাহা পাঁরবার্তত অবস্থায় অচল । সুতরাং অবহ্থার চাপে 
পড়িয়া মানুষকে সর্বদা নানারকম মানাসক আঁভিযোজন (061)09] 8081918 001)) 
করিয়া চলিতে হয়। এইভাবেই সমাজের আঁভব্যান্ত বা পাঁরবর্তন সংঘটিত 
হয়।1 

1705 55০01800102 06 50015 15 50050812018119 & 0100885 ০1 20610191 

80200156101 028 (175 1781 01 11001101819 00067 (96 51558 01 91790108 
€80০95 ড1105 ড121-00 10108৩1 001581৩ 08055 91 05০৪%০৫ 1010950 00061 
800 ০092000770876 (০ £ 01761626860 01 ০1:000098191)068 81) 0105 0886”, 95 
18590 01 006 7819016 01885 69 ৬০150, 2988৩ 192-153, 00০৬৫ ৮১ 
719০ 161৫ ০885 : 500169, 7885 567 
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এই প্রসঙ্গে ভেবলেন আরও বলেন যে, সমাজে যাঁদ কোন শ্রেণী উৎপাদনের 
কলাকৌশল সম্পর্কিত প্রভাব হইতে মুস্ত থাকিতে পারে, তাহ। হইলে তাহার৷ 
পরিবার্তত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক পাঁরবর্তন প্রবর্তিত হইবার পথে 
বাধার সৃষ্টি করে । অবসরভোগী বিত্তবান শ্রেণীকে (005 ভ৩৪101)9 191501৩ 
01893) তিনি এই দলভুন্ত বাঁলয়া মনে করেন।1 তাহার বন্তব্যের সমর্থনে তানি 
কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন । 

সামস্তপ্রথায় উৎপাদন-ব্যকস্থার কলা-কৌশল বিশ্লেষণ কারলে দেখা যায় যে, 
উৎপাদন-কারধ লোকবলের (7081) 7০%/০1) যথাযথ প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল । 
সেইজন্য এই প্রথায় আধকসংখ্যক লোককে অপ্পসংখ্যক লোকের নির্দেশে কায়িক 
পারশ্রম কারতে হয় (10 16101650115 & 595612 01 (181060 20781)100961 
01891715650 010 & 10191 01 50001011180101 01 77791) 10 11811) । 
উপরস্তু, প্রথমোস্ত শ্রেণীর লোকদের উচ্চতর শ্রেণীর লোকদের অধীন থাকিয়া নিরলস 
পাঁরশ্রম করার উপর গুরুত্ব আরোপ কর৷ হয় 1 17155011965 41118৫1)( 01)- 
16100100106 (011 270 ০090০016109 10 (115 5019611019...........১১) | 
ঘ্ভাবতই উৎপাদনব্যবস্থার আদলে সামাজক কাঠামে। ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের নীতি 


অনুযায়ী গাঁড়িয়। উঠে । 

কিন্তু লোকবলের পরিবর্তে যাস্ত্রিক শান্ত প্রবার্তত হওয়ার ফলে সমগ্র সমাজ- 
জীবনে এই পারিবর্তনের প্রাতফলন হইতে দেখা যায় । সামস্তপ্রথায় উৎপাদন-কার্ষে 
লোকবলের প্রয়োগ যাহাতে অব্যাহত থাকে, তাহা সুনিশ্চিত করার জন্য আধক 
সংখ্যক লোকের গ্বাধীন ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়৷ তাহাদের অপ্পসংখ্যক লোকের 
অধীন করিয়৷ রাখার প্রয়োজন ছিল । যান্ক শন্তি প্রবাতিত হওয়ার ফলে এই 
প্রয়োজন আর রাহল না। সামস্তযুগীয় চিন্তাধারার পরিবর্তে নৃতন চিন্তাধারা 
ও দৃষ্টিভাঙ্গ গড়িয়া উঠে। ভেবলেনের মতে, যাহারা উৎপাদন-কার্ষের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত কেবল তাহারাই যান্্রক সভ্যত৷ দ্বারা প্রভাঁব্ত হয়। কিন্তু 
যাহারা উৎপাদন কার্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নহে (যেমন, অবসরভোগা 
বিস্তবান শ্রেণী) তাহার! অনুর্পভাবে প্রভাবত হয় না। সুতরাং এই দুইটি 
শ্রেণীর মধ্যে দুইটি ভিন্ন জীবন-ধার৷ গাঁড়য়া উঠে (42100 01615 819 (1০ 
00100158 1050520 ০01 0216 %/111)17. 5০০1৩19”)। অথচ নিম্নোন্ত শ্রেণীর 
লোকেরাই সামাঁজক আচার-ব্যকস্থাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে, এবং তাহারা দ্বভাবতই 
তাহাদের ভাবধারা অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। 
এই অবস্থায় উৎপাদনকার্ষে প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত সাধারণ লোকের নিকট 


1 410 819 001000 01 0125$ ০01 50০1669 19 916105৩0 01 (186 8০0191 01 (006 
510$110101)60 10 8179 58591070181] 1681৩০৫.,---০১, 16 %/111...১.১.০, 16170 0০0 1518: 
056 0:095698 01 89018] (0819310170216101, 17155 95210)5 191801৩ 01853 19 11) 
88090 হি 506105160 ০0816100 ৬10) 159৩ 00 006 6০901801215 0:9৩ 0119€ 
20815 007 908085 2100 75801080006171”, 808০ 1৬৩: & 288৩: 9০০8519, 2১88৩ 567 
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আইনকানুন কষ্টকর নিপীড়ন (8 693 ৪ %/6211901)6 11001801010) 
ছাড়া আর কিছুই নহে। কারণ, শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য যে-সব আইন প্রবর্তন 
কর৷ হয়, তাহার অন্তনাহত আদর্শ বা মূল্যবোধ সামস্তযুগীয় । যাস্ত্রক সভ্যতার 
প্রয়োজনের সঙ্গে ইহার কোন সঙ্গাত নাই। এইভাবে উৎপাদনের কলাকৌশলে 
পারবর্তনের সঙ্গে সমাজের একটি অংশের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ প্রভাতি পাঁরবার্তত 
হইবে । আবার কিছুসংখ্যক লোকের (যাহার উৎপাদন কার্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
জাঁড়ত থাকিবে না৷ ) মনন ও চিন্তন পূর্বেকার ধারা অনুসরণ কাঁরয়৷ চলিবে । 

কিন্তু গণতান্ত্রক নীতির উপর শিপ্প-ভিন্তক সমাজ (4170050181- 
06120901210 1681716”) প্রতিষ্ঠিত হইলে যাস্ত্িক সভ্যতার প্রভাব সমাজস্থ 
লোকদের মধ্যে আধকতর সম্প্রসারত হইবে বাঁলয়। তাহার বিশ্বাস । তবে 
উৎপাদনের কলাকোশলের পাঁরবর্তন যতাদন চলিবে, ততদিন মানুষের চিস্তীজগতে 
এই পরিবর্তনের ধার অব্যাহত থাকিবে । ইহার কোন পারণতি বা সমাপ্তি তিনি 
নির্দেশ করেন নাই । 
প্রসঙ্গতঃ মার্সের সঙ্গে তাহার মতবাদের পার্থক্য লক্ষণীয় । মাঞ্সের মতে, 
শ্রেণীহীন সমাজ প্রাতষঠিত হইলে উৎপাদন-পদ্ধাতজনিত দ্বন্বব ও সামাজিক 
পার্থক্য চিরতরে বিলুপ্ত হইবে । শ্রেণীহীন সমাজেরমধ্যেই সামাজিক বিবর্তন 
পারিপূর্ণ পরিণাঁত লাভ কারবে। “সকলেব তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে 
আমরা পরের তরে" এই ভাব সমাজ-জীবনে সর্ব বিরাজ কারিবে |! 

মনোজগতে যাস্িক সভ্যতার গভীর প্রভাব ভেবলেনের আলোচনায় 
সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। এই সম্পর্কে ষে চিত্রটি তিনি তুলিয়৷ ধাঁরয়াছেন-_- 
যেমন, “811 21105 1500 (0 11)11010 11) 16511799017 12)6010811191)) 01 
£5010)9111021 16128010185, 06 5121009101560 0800611)$, 01 11763019019 
19%/”-_তাহা বহুলাংশে সত্য । কিন্তু তাহার আলোচনা আংশিক এবং একপেশে । 
কোন কারণে যদি মানুষের মনন, চিন্তন ও মৃল্যবোধে পারবর্তন ঘটে ম্যোক্স 
হ্বেবার দেখাইয়াছেন যে ইহা ঘট। 'বাঁচন্র নহে), তাহা হইলে যান্্রক কলাকৌশলাদির 
প্রয়োগের উপর ষে প্রাতীক্রিয়া হইতে পারে, এই বিষয়ে তিনি কোন আলোচনা 
করেন নাই । 


সামীজিক পরিবর্তন ও কর্মনিবণহী তত 

খাদা, সংজনন 060:0৫000107) এবং আত্মরক্ষা-_এই তিনটি সব প্রার্ীরই 
মৌল প্রয়োজন । এই [তিনটি প্রয়োজন চরিতার্থ না হইলে ব্যন্তি হিসাবে বা 
জীব হিসাবে কাহারও পক্ষেই বাচিয়া থাকা সম্ভব নহে। মনুষ্যেতর প্রাণী 
1 1 শত (4) 7 (১915) ০1595 ৪. ৪ 80981 ০01 907050071080102 01 50901981 5%০100101) 9/171017 
55555228 ৮11) 01108 9০০০ & 8596 10060218010 0: 0135 10017281) 50821৮206 


2 1065/ 500181 19211770175, 16188 12 01 15561801010, ৬/61১1612,.১,,.০.০১০, 
00613 280 16৬৩1801091, 00 8081,” 1080 2৬5: 800 7৯88০ : 90০1919, 7৪6 569 
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জন্মসূন্নে কতকগুলি সহজ প্রবৃত্তি (13000) এবং নানা রকম শারীরিক বৈশিষ্ট্য 
লইয়া জন্মায়, যাহ। দ্বার। এই মৌল প্রয়োজনগুলি চাঁরতার্থ করা সম্ভব। এই 
ধরনের সহজ প্রবৃত্ত ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য জন্মসূত্রে লাভ না করার ফলে 
মানুষকে মৌল প্রয়োজনগুলি মিটাইবার উদ্দেশ্যে জীবন-ধারা ও সমাজ গাড়য়া 
তুলিতে হইয়াছে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, মানুষের বিভন্ন প্রয়োজন 
চরিতার্থ করাই সামাজিক আচার-ব্যবস্থাগুলির লক্ষ্য । আমাদের মৌল প্রয়োজন হইতে 
আবার অনেক রকম গৌণ প্রয়োজনও (011৬5 061)81705) উদ্ভুত হয়। 'বাভন্ন 
আচার-ব্যবস্থাগুলির সাহায্যে আমর৷ উভয়প্রকার প্রয়োজন চরিতার্থ কাঁরতে চেষ্টা কার । 

উপরোন্ত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, নন্মোন্ত তিনটি অবস্থায় 
সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে । 

প্রথমতঃ, মানুষের প্রয়োজনে পাঁরবর্তন ঘটিলেই সংশ্লিষ্ট সামাঁজক আচার- 
ব্যবস্থাতে পরিবর্তন ঘটে । জাঁবক প্রয়োজন অপাঁরবর্তিত থাকার ফলে মৌল 
প্রয়োজনে পাঁরবর্তন ঘটে না। কিন্তু গোণ প্রয়োজনসমূহ প্রায় প্রাতনিয়ত 
পারবার্তত হইতেছে । যেমন, .সমাজস্থ লোকের কোন বিশেষ অংশ কোন 
বিশেষ আহার্য সামগ্রীর প্রাতি আকৃষ্ট হইতে পারে । এই অবস্থায় আহার্য 
প্রস্তুত করার ব্যবস্থায় এবং পদ্ধাতিতে পাঁরবর্তন ঘটা শ্বাভাবক। যে-কোন 
সমাজের গত পণ্টাশ বংসরের খাদা তাঁলকা তুলনা কাঁরলে দেখা যাইবে যে, 
আহার্য বিষয়ে মানুষের রুচি এবং তৎসম্পাঁকত প্রয়োজনে কি ভাবে আমূল 
পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে। পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষে্েও এই মন্তব্য প্রযোজ্য । 

কেবল যে রুচি বা পছন্দ-অপছন্দের জন্য মানুষের প্রয়োজনে পরিবর্তন 
ঘটে, তাহা নহে । নূতন নৃতন সামগ্রী উৎপন্ন হওয়ার ফলে আমাদের প্রয়োজন 
তদনুযায়ী পারিবার্তত হয় । কৃত্রিম রেশম বন (9711)6610 ঠি০1০) আবিষ্কারের 
ফলে আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদে ইহা প্রাধান্য পাইতেছে। প্রাতরক্ষার ক্ষেত্র 
এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয় । পণ্টাশ বংসর পূর্বে কোন রাষ্ট্রের 
প্রাতিরক্ষা-ব্যবস্থা বালিতে যাহা বুঝাইত, বর্তমানে ঠিক তাহা বুঝায় না। 
অতীতের রীতিগত সরল রণসন্ভারের (০0115618007121  2171217861)05) চ্ছলে 
নান৷ প্রকার জটিল রণসন্তার (50101)156102060 2117721751)09) প্রবািত হইয়াছে । 
উপরন্তু, বিজ্ঞান বা প্রযুন্ত বিদ্যার অনুশীলন হইতে আরন্ত কাঁরয়া বাভন্ন 
রকম গবেষণামূলক কাজকর্মও প্রাতরক্ষার অন্তর্গত। বল৷ বাহুল্য, এইসব 
পাঁরবর্তনের ঢেউ সমাজ-জীবনের 'বাভন্ন ক্ষেত্রকে নানাভাবে স্পর্শ করে । 

অনেক সময় আমাদের কোন বিশেষ প্রয়োজন চরিতার্থ করিবার জনা ষে 
ব্যবস্থা ছিল তাহার পরিবর্তন ঘটিলে নৃতন প্রয়োজনের উন্তব হয়। যেমন, 
দুত গতিতে যাতায়াত করিবার জন্য এক সময় কেবলমাত্র ঘোড়ার গাড়ীর 
ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এখনও অনেক সাঁমিত সংখ্যায় ইহাদের প্রচলন আছে । 
কিন্তু ঘোড়ার গাড়ীর বদলে মোটর গাড়ীর প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তাঘাট 
চওড়া করার সমস্যা ও প্রয়োজন দেখা দিয়াছে । 
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অতএব দেখা যাইতেছে যে, নানা কারণে আমাদের প্রয়োজন পারবা তত 
হইতে পারে, এবং ইহার ফলশ্ুতি হিসাবে সামাজিক আচার-ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন 
ঘটিয়৷ থাকে । 

দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত আচার-ব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন মিটাইতে অসমর্থ 
হইলে এই আচার-ব্যবস্থাগুলর পাঁরবর্তন সাধন করা হয়। যেমন, কোন 
দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থ৷ অবাধ প্রাতযোগিতার নীতির উপর প্রাতিষ্ঠিত থাকিতে পারে । 
কিন্তু যুদ্ধকালীন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ঘাটতি হওয়ায় মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিংব্যবন্থার 
প্রবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন হইতে পারে । তাহা না কাঁরলে হ্ৃপ্প আয়বিশিষ্ট 
লোকের প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইতে বাত হওয়ার আশঙ্ক। থাকে । 

অন্য কারণেও প্রচলিত আচার-ব্যস্থা আমাদের প্রয়োজন মাইতে 
অসমর্থ হইতে পারে । সামাজিক আচার-ব্যবন্থার কার্যকলাপজনিত ফলাফল 
সাধারণতঃ দুই প্রকার । একটি আভপ্রেত ও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান (1709105 
210 17021710550 10000107) এবং অপরটি -অনাভপ্রেত ও স্পষ্টতঃ 
প্রতীয়মান নহে (00176511050 2104 1916100 000001012) | প্রথমোল্ত 
উদ্দেশ্যেই কোন বিশেষ আচার-ব্যবস্থা গৃহীত হয়। যেমন, দক্ষতা এবং 
উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে অবাধ প্রাতযোগিতার 'ভী্ততে ধনতান্তিক ব্যবস্থ৷ 
প্রবতিত হয়। কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসায়ের উদ্ভব হত্তয়ার আশঙ্কা 
দেখা দেয় এবং সাধারণ ক্রেতা মুনাফালোভীদের শিকারে পাঁরণত হয়। এই 
ক্ষেত্রে যাহা ছিল অনাভপ্রেত এবং স্পষ্ততঃ অপ্রতীয়মান, তাহা এত বোশ 
প্রকট হইয়া উঠে যে, ধনতাস্িক ব্যবস্থায় অবাধ প্রাতযোগিতার পাঁরবর্তন 
অনিবার্য হইয়া উঠে। সরকারকে বাধ্য হইয়া নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবন্থা অবলম্বন 
ফারতে হয়। এই বিষয়াটি অন্যভাবেও প্রকাশ করা যায়। সামাজিক কাজ- 
কর্মের ইতিবাচক (0995161৬6) এবং নোতিবাচক (76586৩ ০1 455001700109081) 
দিক আছে। এই কারণে এমন অনেক ব্যবস্থা আছে যাহ প্রবার্তত হইবার 
ফলে এত সুদূরপ্রসারী অবাঞ্থিত ফলাফল দেখা দিতে পারে যে, শেষ পর্যস্ত 
সব ব্যবস্থাকেই বর্জন করিতে হয়। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে দাবি আদায় করার 
উদ্দেশ্যে নিয়মমাফক কাজ (৬০1৮ 1০ 1018 017 £০ 5109৬ 127611)00) 
করার রীতি গৃহীত হয়। কিন্তু কার্ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই পন্থা অনুসরণ 
করার ফলে কলকারখানায় উৎপাদন এত সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হয় ঘষে, 
শেষ পর্যন্ত শ্রমিকগণ ছাটাইয়ের সম্মুখীন হয়। সেইজন্য দাবি আদায়ের পন্থা 
হিসাবে অনেক ক্ষেত্রেই নিয়মমাফিক কাজ করার রীতি পারত্যন্ত হইয়াছে । 

তৃতীয়তঃ, যখন প্রচলিত পদ্ধাতর তুলনায় উদ্ভাঁবত নূতন পদ্ধাততে 
আমাদের প্রয়োজন আধকতর সুষ্ঠুভাবে চরিতার্থ হইবার সন্ভাবন৷ থাকে, তখন 
স্বভাবতই পুরাতন পদ্ধাতকে বাতিল কিয় নৃতন পদ্ধতি গৃহীত হয়। ইহার 
ফলে সামাঁজক আচার-ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন ঘটে । যেমন, আধুনিক যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে বৃহদায়তনে সামগ্রী উৎপাদন করিলে একাঁদকে উৎপাদনের পাঁরমাণ বাড়ে এবং 
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অপর দিকে সামগ্রীর মূল্য হাস পায়। কিন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুস্তি 
বিদ্যার প্রয়োগের ফলে পারবার ও অন্যান্য প্রাতষ্ঠিত আচার-বাবস্থাগুলি 
ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় । 

সামাঁজক পাঁরবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ কারয়া“র্জীনবাহী তত্তের প্রবস্তাগণ 
যে আলোচন৷ করিয়াছেন, তাহা খুবই মূল্যবান । প্রয়োজনের তাগিদে সমাজ- 
জীবনে যে প্রাতিনয়ত নানারকম পাঁরবর্তন ঘর্টিতেছে, ইহা অনস্কীকার্য । তবে 
ইহা মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, নৃতন প্রয়োজন উদ্ভূত হইলেই অথবা 
পুরাতন প্রয়োজনের গুরুত্ব হাস পাইলেই সামাঁজক আচার-ব্যবস্থার পরিবর্তন 
সহজে এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে ঘটিয়া থাকে । আমর! নানা কারণে পুরাতন 
আচার-ব্যবস্থা আকড়াইয়া থাকি এবং অনেক সময় ইহার পরিবর্তন বা সংশোধনের 
বিরোধিতা কার । অভ্যন্তকরণ ইহার একটি প্রধান কারণ । আমরা সাধারণতঃ 
চিরাভ্যস্ত পদ্ধতি বা আচার*আচরণ, এমন কি চিন্তাধারাও, পারত্যাগ কাঁরতে 
চাই না। ইহা আমাদের মানাসক নিক্রয়তার (06110581 1151018) লক্ষণ । 
উপরন্তু, দীর্ঘাদনের প্রাতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের নানারকম কায়েমী 
ক্কার্থ জাঁড়ত হইয়া পড়ে ।' সুতরাং আচার-ব্যবস্থার পরিবর্তন বা সংশোধনের 
[বিরোধিতা হওয়া বিচিত্র নহে । সেইজন্য দেখা যায়, যে-সব আচার-ব্যবস্থার 
পারবর্তন অপেক্ষাকৃত কম বিতর্কমূলক, সেইসব আচার-ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত কম 
আয়াসে পারবাতিত হয়। কিন্তু যে-সব আচার-ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজস্থ লোকের 
মুখ্য বা প্রধান (৫9771200 মূল্যবোধ জড়িত, সেই সব আচার-ব্যবন্থ। 
প্রয়োজনানুযায়ী পারবতিত হয় না। ইহার ফলে নান সামাঁজক সমস্যার 
উংপান্ত হয়। প্রচলিত আচার-ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজের শান্তশালী অংশের কায়েমী 
বার্থ জড়িত থাকিলেও অনুর্প অবস্থার সৃষ্টি হয়। কর্মনির্বাহী তত্বে সামাজিক 
পাঁরবর্তনের এই দিকটিতে আলোকসম্পাত কর৷ হয় নাই। 
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সামাঁজক পাঁরবর্তন সম্পাঁকত সাধারণ মতবাদ বা তত্বের নুটি এই যে, 
এইসব মতবাদের সাহায্যে সব রকম সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা সস্ভব 
হয় না। নানা কারণে সমাজ পাঁরবাতিত হইতে পারে । সব সমাজে একই 
প্রকার কারণ সাক্য় না-ও থাকিতে পারে । আবার একই সমাজে ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কারণের গুরুত্বে তারতম্য হইতে পারে। সেইজন্য যে-সব 
কারণে সামাজিক পারবর্তন সাধারণতঃ সংঘটিত হয়, এই কারণগুলি বিস্তারতভাবে 
বিশ্লেষণ কর প্রয়োজন । 

এই প্রসঙ্গে আমর৷ সবাগ্রে অধ্যাপক মরেস্‌ গিন্সৃবা্গের আলোচনার উল্লেখ কারতে 
পার । তান উদাহরণের সাহায্যে আটটি কারণ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ কাঁরয়াছেন || 


1 8192773 01030618 £ 238855 10 59991910985 ৪170 9০9০121 1১/38109501019. 
86160198০04. 
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(১) সমাজস্থ লোকদের বিশেষ আকাক্ষা-সঞ্জাত সঙ্কপ্প গ্রহণের ফলে 
সমাজে পরিবর্তন ঘটিতে পারে । উদাহরণ হিসাবে তিনি উনাঁবংশ শতাব্দীর 
শেষার্ধে পশ্চিম মুরোপের দেশগুলিতে সীমিত পাঁরবারের উল্লেখ করেন। তাহার 
মতে, এইসব দেশে জনসাধারণ ব্যাপক হারে জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্থা গ্রহণ করার 
ফলে সীমিত পারবারের উদ্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে তান নিম্নোস্ত কার়ণসমূহের 
উল্লেখ করেন । কে) জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে 
ব্যাপক প্রচার । থে) বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথথীমক শিক্ষার প্রবর্তন । ইহার ফলে 
শ্রমজীবী হিসাবে বালকদের আতারস্ত আয় করার সুযোগ বন্ধ হয়, এবং শিশু 
প্রাতপালন কর! ব্যয়সাধ্য হইযা উঠে । গে) শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটায় এবং 
শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বাদ্ধি পাওয়ায় মাহলাদের কর্মে নিয়োগ-সম্ভাবন। 
স্বভাবতই বাড়ে। বাড়ীর বাহিরে কাজকর্ম করিতে হয় বলিয়৷ তাহারা জন্ম- 
নিয়ন্ত্রণে আগ্রহান্বত হয়। (ঘ) উল্ল্বী সচলতার (ড৬০:0০৪1 17)001110) 
সুযোগ বৃদ্ধি পাওযায অনেক মাতাপিতাই সন্তানদের শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়া 
তাহাদের পদমর্যাদায় উন্নীত করার জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠেন। সীমিত 
পারবারেই ইহা সম্তব। (৬) গৃহের বাহিরে আমোদ-আহলাদের সুষোগ-সুবিধ। 
বদ্ধ পাওয়ায় জম্মানয়ন্ত্রণ করার প্রতি প্রবণত৷ বৃদ্ধি পায় । (৪) জন্মনিয়ন্ত্রণের 
অনুকূলে নীতিগত এবং ধর্মী ভাবধারার পারবর্তন ৷ 

বর্তমানে ভাবতবর্ষে শাক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মনিয়ন্ত্রণ করার প্রাতি যে 
প্রবণতা দেখা যাইতেছে, তাহ। গিনৃস্বার্গের আলোচনার পারিপ্রোক্ষতে বিশ্লেষণ ফরা 
যায়। এইদিক হইতে ইহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । 

(২) অবস্থা বা পাঁরবেশ অনুকূল হইলে সমাজস্থ লোকের সাম্মলিতভাবে 
অথব। বিচ্ছিন্নভাবে সিদ্ধান্ত বা সঙ্কপ্প গ্রহণ করার ফলে সুদূরপ্রসারী 
সামাজিক পাঁরবর্তন সংঘটিত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ইংল্যা্ে 
১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে দাসত্বপ্রথ বিলোপের উল্লেখ 
করেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যান্ত এবং শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্ষের 
ফলশ্ুতি হিসাবে দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু গিন্সৃবার্গের অভিমত হইল, 
অবস্থা অনুকূল না হইলে কেবলমান্র ব্যান্তগত কার্ষের ফলে এই সুদূরপ্রসারী 
পারবর্তন সংঘটিত হইত না।! আমাদের পাঁরাচিত উদাহরণের সাহায্ো 
আলোচনা করিলে বিষয়টি অর্থবহ হইবে । ইদানীং কালে ছান্রসম্প্রদায়ের 
পক্ষ হইতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পারচালক-মণ্লীতে ছাত্রদের 
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প্রাতানাধত্ব দাব করা হইতেছে । এই দাবি নীতিগতভাবে মোটামুটি 
স্বীকৃত। কোন কোন শিক্ষায়তনে এই দাবি কার্কর কর! হইয়াছে । 
অদূর ভাবিষ্যতে এই দাবি যে সর্বত্র গৃহীত হইবে, ইহা প্রায় সুনিশ্চিত। 
শিক্ষা-ক্ষেত্রে ইহা একটি বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন, বিশেষ কাঁরয়া ভারতবর্ষের 
চিরাচরিত রীতির পারপ্রোক্ষতে । ছান্রমহলে অশাস্ত ও শিক্ষায়তনে 
নানারকম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ার জন্য পাঁরচালক-মগুলীতে ছাত্রদের 
প্রাতনাধত্বের দাবির অনুকূল পাঁরবেশ সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, পাঁরবেশ 
অনুকূল না৷ হইলে এই দাবি, গৃহীত হওয়া ত দূরের কথা, বিবেচিত হইত 
কিনা সন্দেহ । সেইজন্য গিন্স্বার্গ বলেন ঠ “105 98005658৪16 (109 
71001250650 28065, ০ 0176 17001৮68 215 51)8160 ৮ (112 0119176৩ 
11] (116 00101110115. 

পক্ষান্তরে, অবস্থা অনুকূল না হইলে সামাজিক পরিবর্তন যে সংঘটিত হয় 
না, তাহা হিন্দু বিধবাদের পুনবিবাহ সম্পকিত আন্দোলনের বার্থতায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। পাঁওত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ শান্তশালী ব্যান্তবর্গের সবাত্মক 
প্রচেষ্টা, আর্য সমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন এবং ১৮৫৬ 
সালে হিন্দু বিধবাদের পুনবিবাহ আইন পাশ হওয়া সত্বেও আজ পর্যন্ত হন্দু 
সমাজে বিধবাদের পুনবিবাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নাই । 

(৩) সামাঁজক কাঠামোর কোন বিশেষ অংশে পাঁরবর্তন হওয়ার জন্য 
(0118195  17. (115 108715 ০0 ৪ 500০01976) সামাজিক, ভারসাম্যে 
বিশৃঙ্খলা (6180 ০? 601116001 ৮০০০1, (15 199109”  ০01 & 
$00০6816) দেখা দিতে পারে । ইহার ফলে সুদূরপ্রসারী পরিবর্ন ঘটে । 
উদাহরণক্করূপ গিন্স্বার্গ বলেন যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে নগর- 
সমাজের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ হওয়ার ফলে যুরোপে জামদারের প্রভাবাধীন 
্য়ন্তর গ্রামীন অর্থনীতি (৫017911) 5০901701009) টিকিয়। থাকা অসম্ভব ছিল। 
একাঁদকে, নগরসমূহ গ্রামাঞ্চলের কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ার ফলে 
মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে গ্রামের চাষবাস পরিচালিত হইতে থাকে ।] অপর 
দিকে, ভূঙ্কামীগণও নির্দিষ্ট রাজদ্বের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের ক্রমবর্ধমান 
প্রয়োজন মিটাইতে অসমর্থ হন। সুতরাং পূর্বেকার গ্রামীন অর্থনীতির (0972917 
8০07019) অর্থনৈতিক 'ভাত্ত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ ইহ। বিলুপ্ত হয় । 
প্রসঙ্গতঃ শিস্প-সম্প্রসারণের ফলে জাতভেদ প্রথার অর্থনোতক ভিত্তি দুর্ধল 
হওয়ার বিষয়টি (ইহা ষষ্ঠ পারচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে) স্মরণ করা 
যাইতে পারে । 

গিন্সৃবার্গ আরও বলেন যে, অনেক সময় সমাজের এক অংশে পরিবর্তন 
হওয়ায় অপরাপর অংশের সঙ্গে অসঙ্গাত (তিনি ইহাকে 80808191 501910 
1 485 0:0৫800100. 05০810৩ 16730061961%5, (005 1062. ০0110110008 £0£ 0100 
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বলিয়। আখ্যাত করিয়াছেন) দেখা দিতে পারে । তখন সমাজে ব্যাপক 
পরিবর্তন সংঘটিত হয় । উদাহরণস্বরূপ, তানি পশ্চিম যুরোপায় রাশ্ট্গুলর আভন্ন 
বাজার (০০010179018 [7)811061) প্রাতিষ্ঠা করার বিষয় উল্লেখ করেন । পশ্চিম 
যুরোপে রাজনীতিক উদ্দেশ্যে ্বতন্্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হয। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব 
যুদ্ধের পর এই দ্বাতন্ত্য অর্থনোতিক স্বার্থের পাঁরিপন্থী বালয়া বিবেচিত হওয়ায় 
আঁভন্ন বাজার প্রাতষ্ঠা করার প্রয়াস পাঁরলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
স্কাতন্ত্ের প্রাচীর ভাঙ্গিয়৷ যাওয়ার ফলে পশ্চিম যুবোপের দেশগুলিতে সমাজ- 
জীবনে নান প্রকার পাঁরবর্তন সংঘটিত হইবে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।! 

8৪) অপর সমাজের সংস্পর্শে আসার ফলে সামাজিক পাঁরবর্তন ঘটিয়। থাকে । 
সংস্পর্শ নানা রকমের হইতে পারে । বিজিত জাতি হিসাবে বিজেতার অধীন 
হইযা থাকিলে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয। ভাবতবর্ষ মোগল, পাঠান ব৷ 
ইংরেজদের অধীনে দীর্ঘকাল থাকার ফলে ভারতীষ জাঁবন-ধারা বিচিত্র উপায়ে 
[িাজেতাদের দ্বার৷ প্রভাবিত হইয়াছে । আবার যাতাযাতেব মাধ্যমে অথব৷ বহুল 
প্রচার মাধ্যমসমূহের সাহায্যে পরোক্ষ যোগাযোগ হ্থাঁপত হইতে পারে । অনুকরণ- 
প্রবণত৷ মানুষের গ্ভাবজাত। অতএব পরোক্ষ যোগাযোগের ফলে বিভিন্ন সমাজের 
লোকজনের মধ্যে আচার-ব্যবহার, পোষাক-পারিচ্ছদ, খাওয়া-পর৷ প্রভৃতি বিষষে 
সংামশ্রণ ঘটা বিচিত্র নহে । এমন কি, বাভন্ব রাষ্ট্রের সংবধানেও এই প্রকার সংমশ্রণ 
পাঁরলাক্ষত হয। ভারতীয় সংবধানে অপরাপব রাষ্ট্রের সংবিধানেব প্রভাব সুস্পষ্ট । 

(৫) সামাঁজক পারিবর্তন প্রবর্তনের বিষয়ে প্রাতিভাধব বিশিষ্ট ব্যাস্ত বা 
ব্যান্তবর্গের ভূমিকা নগণ্য নহে। সমসাময়িক ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও পাত জওহরলাল নেহেরুর 
প্রভাব অঙ্বীকাব কারবার উপায় নাই। অবশ্য সমাজ-জীবনে বাঁশষ্ট ব্যান্তর 
ভূমিক৷ সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কেহ কেহ বলেন, বিশেষ সামাজিক 
পাঁরবেশে 'বাশিষ্ট ব্যন্তির উদ্ভব হয়। সুতরাং পারবেশ বিবেচন। না করিয়া বিশিষ্ট 
ব্যান্তর ভূমকার উপর আতীরন্ত গুরুত্ব আরোপ করা৷ অর্থহীন। উনাবংশ 
শতাব্দীর মুরোপাঁয় রাজনীতিতে বিসমার্কের প্রভাব অনস্কীকার্য। কিন্তু তিনিও 
অনুকূল পাঁরবেশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন । তিনি বলেন £ “179 8681951091) 
০৪0 ৫09 18011105001 1)117)9512 132 ০81) 01015 115 107 1৪1 
8170 11505) 01801 21010 005 1009101) ০1 5৮61809 106 020 11681 
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তবে পরিবেশের প্রভাব যেমন অনস্বীকার্য, ঠিক তেমনি 'বাঁশষ্ট ব্যান্তর 
ভূমিকাও উপেক্ষণীয় নহে । অনুকূল পরিবেশের সুযোগ লইয়া কেবল 'ক' 
বা "খ* যুগধর্মের মর্ম উপলব্ধি করিয়া কেন কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেন? অপর 
কেহ কেন অগ্রসর হন না? ইহাই হইল বিচার্ষ বিষয়। বাঙালীর সাংস্কৃতিক 
জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কে অস্বীকার কারতে পারে 2 উনাবংশ শতাব্দীর 
নব জাগরণের পরিবেশে রবীন্দ্র-মানসের সৃব্টি, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্তু 
ইহা বাঁললেই কি তাহার প্রাতিভার উপযুক্ত মূল্যায়ন করা হয় 2 

ড৬) অনেক সময় সমাজ-জীবনের বিভন ক্ষেত্রে নানারকম ঘটনা ব৷ 
অবস্থার এমন সমাবেশ হয়, যাহার ফলে সুদূরপ্রসারী সামাঁজক পরিবর্তন 
ঘটিয়া থাকে । উদাহরণ হিসাবে অধ্যাপক গিন্স্বার্গ রাশিয়ার বিপ্লবের উল্লেখ 
করেন। তাহার মতে, রাশিয়ায় নিম্বোন্ত ঘটনাবলীর একত্র সমাবেশ হওয়ায় 
বিপ্লব সম্ভব হয়। (ক) দীর্ঘকালব্যাপী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলার ফলে জার 
সরকার আর্ক দিয়া হীনবল হইয়া পড়ে। খে) কৃষকগণের জমির জন্য 
বৃভুক্ষা (1277 1)018০1) এবং দুর্গত কৃষকদের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত সচ্ছল 
কলকারখানায় নিযুন্ত শ্রাীমকদের সহাবস্থান । €গ) জারের আমলে বাহিরের চাপে 
রাষ্থীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধনতান্ত্রক ভিত্তিতে শিল্পের বিকাশ ঘটে । ইহার ফলে 
প্রলেতারিয়াতের সৃষ্টি হয়, কিন্তু ইহার সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে গ্কাধীন 
উদ্যোন্তার 97 10091951051) ০1955 ০1 0০177৩015 €1001019191)5115) 
সৃষ্টি হয় নাই। হে) ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্য হইতে রাশিয়ার বৃদ্ধিজীবাঁ 
সম্প্রদারের উত্তব না হওয়ায় তাহাদের বুর্জোয়। শ্রেণী ব৷ বুর্জোয়৷ আদর্শের প্রাতি গভীর 
আনুগত্য ছিল না। ডে) কিছুসংখ্যক লোকের বিপ্লব ঘটাইয়৷ রাষ্ধীয় ক্ষমতা গ্রাস 
করার দৃঢ় সঙ্কপ্প । চে) লোননের মত অসাধারণ ব্যান্তত্বসম্পন্ন নেতার অভ্যুদয় । 

যে-কোন দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে আপাত- 
দৃষ্টিতে সম্পর্কবিহীন বলিয়া মনে হইলেও নান৷ প্রকার ঘটনার একত্র সমাবেশে 
যুগাস্তকারী পারবর্তন সংঘটিত হয় । ভারতবর্ষে শিপ্পের বিকাশ এবং 
নগরায়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে অসুবিধা হইবে না যে, 
অনেকগুলি কারণের একত্র সমাবেশের ফলেই এই পাঁরবর্তনসমূহ সম্ভব 
হইয়াছে । ' কলিকাত৷ নগরীর পত্তন ও প্রসার এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
“জব চার্ণকের কাঁলকাতায় ব্যবসা-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চ্ছান নির্ণয়ের কারণ-_ 
গঙ্গার বাম দিকে জলের গভীরতা, বহু তাতির_ বাস, তন্তুবায়াদগের মধ্যে 
সন্ত্াম্ত শেঠেদের বাস, ধাহাদের সহিত কোম্পানির ব্যবস। সম্পর্ক ছিল, 
এবং মহারাম্ট্রদের তথায় যাইবার আশঙ্কা কম ছিল” |] 
 হ্রিহর শেঠ £ প্রাচীন কলিকাতা পবিচষ। ওরিযেন্ট বুক কোম্পাণি। ৯ নং 
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(৭) নানারকম আকাঁস্মক ঘটনার ফলে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতে দেখা 
যায়। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা কারতে গিয়া গিন্স্বার্গ একটি উদাহরণ দিয়াছেন 
যাহা হইতে দেখা যায় যে, আত তুচ্ছ কারণ একটি জাতির জীবনে কত 
সুদূরপ্রসারী পারবর্তন আনিতে পারে । ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে যখন প্লেগ 
মহামারীরুপে দেখা দেয় যোহা হীতিহাসে 91801 96811) বলিয়। আখ্যাত), 
তখন সার যুরোপের আধবাসীদের মধ্যে কুসংস্কারজনিত আতঙ্কের ঢেউ বহিতে 
আরম্ভ করে। জার্মানীতে ইহুদিদের বর্বরোচিত নিাতনের ভিতর দিয়া এই 
আতঙ্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটে । কারণ, সেখানকার অধিবাসীদের ধারণা জন্মে যে, 
ক্যাথীলক সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার জন্যই প্লেগ 
মহামারীর্পে দেখা দিয়াছে এবং হহ্াদিরাই ইহার জন্য দায়ী। নির্যাতনের 
ফলে ইহুদিরা পোলাণ্ডে পলায়ন করে। ধাঁরে ধারে পূর্ব যুরোপে ইহুদিরা 
স্বতন্ত্র পাড়া স্থাপন করিয়া (ইহাকে 2856 61060 ৩৬175 বলে) বাস 
করিতে আর্ত করে। এইভাবে দীর্ঘকাল স্বতস্ত্রভাবে বাস করার ফলে তাহাদের 
মধ্যে সম্পূর্ণ গ্বতন্ত্র মানাঁসকতা গাঁড়যা উঠে। তাহাদের নিজস্ব গ্বাধীন রাষ্ট্রের 
আকাঙ্ক্ষা এবং শেষ পর্যন্ত ইসবাইল রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠা ইহার পাঁরণাত । 

প্রত্যেক সমাজেই নানা রকম আকস্মিক ঘটনার ফলে আচার-আচরণে ও 
চিন্তা-ভাবনায় পাঁরবর্তন সংঘটিত হইতে দেখা যায়। ভারত-বিভাগকে একটি 
আকাস্মক ঘটনা বলা যাইতে পাবে । এই রাজনোতিক সিদ্ধান্তের জন্য কেহ 
প্রস্তুত ছিল না। ইহাব ফলে ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাঙালী ও পাঞ্জাবী 
সমাজ-জীবনে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। এই পাঁরবর্তন 
ভবিষ্যতে কত সুদূরব্যাপী হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন । 

(৮) সমাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বদ্ধে সমাজস্থ লোকদের মধ্যে আভন্ন 
দৃষ্টিভাঙ্গ ৫016 17161770৩ ০৫ ৪. ০01700011 [90100995+) গড়িয। উঠার 
ফলে সামাঁজক পাঁরবর্তন সংঘটিত হয। স্বাধীনতার পূর্বে জাতীয কংগ্রেসের 
দীর্ঘকালব্যা্পী প্রচারাভিযানের প্রভাবে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে জনগণের মধ্যে 
সমাজতাস্ত্রক আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গাড়য়া তোলার আকাঙ্ক্ষা জাতীয় লক্ষ্য 
হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে। ইহার ফলে সরকারী মালিকানা ব৷ নিয়ন্ত্রণাধীন 
শিপ্পের সম্প্রসারণ এবং অপরাপর অর্থনোতিক ক্ষেত্রেও সরকারী উদ্যোগের 
প্রসার এবং বে-সরকারী উদ্যোগের সঙ্কোচন ঘটিতেছে । 

মারস্‌ গিন্স্বার্গের কার্কারণসম্বন্ধগত যুস্তিপরম্পরার উপর প্রাতঠিত 
এঁতিহাসিক পটভূমিকার় সামাজিক পরিবর্তনের বিশ্লেষণাত্ক আলোচনায় 
কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় । প্রথমতঃ, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের (৪0181 30161006) 
ন্যায় সমাজবিষয়েও কোন পরিবর্তনের হেতু হিসাবে একাধিক কারণের 
সমাবেশকে নির্দেশে করা প্রয়োজন । কেবলমাত্র একটি বা দুইটি কারণের 
উল্লেখ কাঁরয়া সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। 
উপরের আলোচনায় বার্ণত বিভিন্ন উদাহরণ হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, অনেক 
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রকম ঘটনার একত্র সমাবেশ হইলে ইহাদের সাম্মলিত রূপ এমন দাড়ায় যাহ। 
সমাজ-জীবনে পরিবর্তন ঘটাইতে সক্ষম হয়। সামাজিক পাঁরবতন ব্যাখ্যা 
কারবার সময় এই সত্যটি উপলব্ধি করা দরকার । দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতি-বিজ্ঞানে 
সঠিকভাবে কার্ষকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব। কারণ, প্রাকৃতিক ঘটনা- 
সমূহের মোটামুটি একই ধারায় পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সামাজিক 
বিষয়ে এই প্রকার পুনরাবৃত্তি আশা কর! বৃথা । সুতরাং সমর্প ঘটনার 
সামাঁজক প্রতিক্রিয়া যে সর্বত্র একই রকম হইবে, ইহা সঠিকভাবে বলা 
যায় ন। পাঁরবর্তনের গাঁত এবং প্রকৃতি কি হইতে পারে, কেবল ইহা 
নির্দেশ করা যায়। তৃতীয়তঃ, সমাজস্ছ লোকদের আশা-আকাঙ্কা, হদয়াবেগ, 
অনুভূতি প্রভাতি মানসিক বৃত্তিগুলি সামাজিক ঘটনাবলীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে 
সম্পৃস্ত থাকায় কে কি অবস্থায় কি ভাবে আচরণ করিবে, ইহা অনুমান কর! 
যায় মান্র, সঠিকভাবে নির্দেশ করা কঠিন। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যে 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তাহা চেতনাহীন । একটি বল মাটিতে ছুড়িয়া 
মারলে, তাহা তৎক্ষণাৎ ভূমিস্পর্শ কাঁরয়৷ উপরে লাফাইয়া উঠে । এই ব্যাপারে 
চেতন মনের কোন ক্রিয়া নাই। সুতরাং কত জোরে বলটি মাটিতে ছুঁড়লে 
ইহা আবার কত জোরে ফিরিয়া আসবে (অর্থাং প্রাতীক্রিয়া কি হইবে) ইহা। 
সঠিকভাবে বলা সন্ভব। কিন্তু কোন প্রাকৃতিক বা সামাঁজক বিষয় সম্পর্কে 
একজন ব্যান্তর প্রাতীক্য়া কি হইবে, তাহা সঠিক বলা যায় না। কারণ, 
এই ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া চেতনাসূচক ।! 

সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করার সময় এই বিষয়গুল 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন । কোন বিশেষ একটি কারণ নির্দেশ করিয়া সামাজিক 
পাঁরব্তন ব্যাখ্যা করবার সময় অপরাপর যে-সব ঘটনা পাঁরবর্তনের অনুকূল 
বা সহায়ক হইয়াছে, তাহাও বিবেচনা করা উচিত। অর্থাং একটি ব৷ দুইটি 
কারণ বা ঘটনার মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ না৷ রাখিয়া সমাজের 'বাচন্র সম্বন্ধ জালের 
প্রাত লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন । অধ্যাপক গিন্স্বার্গের সৃন্বম বিশ্লেষণে 
সামাজিক পাঁরবর্তনের এই 'দিকটি উন্মোচিত হইয্নাছে । 

তবে গিন্স্বার্গের আলোচনায় জন্মমৃত্যুর হার ও প্রযুক্তি বিদ্যার (5০100910989) 
ব্যাপক প্রচলন সম্বন্ধে বিস্তারিত বিশ্লেষণ নাই। অথচ বর্তমান কালের 
পারপ্রোক্ষতে সামাজিক পাঁরবর্তনের অন্যতম হেতু হিসাবে এই দুইটি বিষয়ের 
অপাঁরসীম গুরুত্ব রাঁহয়াছে । সেইজন্য এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে পৃথকভাবে 
আলোচনা করা হইল । 


জনসংখ7)া ও লমাজ 
[09180818109 বা জনসংখ্যান আমাদের সমাজ প্রবাহ সম্বন্ধে ধারণা 
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কারতে বিশেষভাবে সাহাধ্া করে। নিম্সোন্ত চারটি বিষয় এই বিদ্যার 
আলোচনার অন্তর্গত £ (১) নাঁদষ্ট ভূখণ্ডের অন্তর্গত লোকসংখ্যা নির্ণয় করা। 
(২) পূর্বের তুলনায় এই সংখ্যা হ্রাস না বৃদ্ধি সূচনা করে, ইহা নির্ণয় করা৷ 
0৩) লোকসংখ্যার হাস বা বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করা। (8) উপরোন্ত 
পরিসংখ্যানের 'ভীন্ততে লোকসংখ্যার ভাবষ্যং গতি নির্দেশ করা । 

জনসংখ্যায়ক (৫6110988118) জনসংখ্যায় হাস-বৃদ্ধি নিম্নোন্ত 'তিনটি 
পারিবর্তনীয় ড্৪1819$) উপাদানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন £ জন্ম, মৃত্যু ও 
পারযাণ (01718180102) । তিনি জন্মসংখ্যা হইতে মৃত্যুসংখ্ায বিয়োগ করিয়। 
স্বাভাবক জনসংখ্যা নির্ণয় করেন এবং আভবাসনের (177115196101) সংখ্যা 
হইতে প্রবাসনের (51018811010) সংখ্যা বিযোগ করিয়া নীট পাঁরিযাণের সংখ্যা 
নির্ণয় করেন। এই বিষয়টি একটি সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। 
যাঁদ সময়ের লোকসংখ্যা ক১ এবং পরবতাঁ সমযের লোকসংখ্যা কং 
হয়, তাহা হইলে সমীকরণটি এইরূপ ছড়ায় £ 

ক২ -ক১ + (জন্মসংখ্যা- মৃত্যুসংখ্য৷ ) + নীট পাঁরযাণ 

অতএব কোন বিশেষ সমাজের জনসংখ্যা এবং তৎসম্পকিত হাস-বৃদ্ধি জানিতে 
হইলে জন্মসংখ্য, মৃত্যুসংখ্যা, অভিবাসন এবং প্রবাসন সম্পাঁকত সংখ্যা বিবেচনা করিতে 
হর । 

সমাজতত্বের দিক হইতে এই প্রকাব আলোচনাব তাৎপর্য দুইটি । প্রথমতঃ, 
জন্ম, মৃত্যু এবং পাঁরষাণ কেবলমাত্র টজাবক বিষষেব উপব নির্ভর করে না। 
নানা রকম সমাজসম্পকিত বিষয়-যেমন, মূল্যবোধ ও আচার-আচরণ-_এইগুলিকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করে । দ্বিতীয়তঃ, জন্ম, মৃত্যু ও পাঁরযাণ সমাজ-জীবনকে 
নানাভাবে প্রভাবিত করে ।] 

সর্বাগ্রে জন্মহার কিকি সমাজ-সম্পকিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাহ 
আলোচনা করা যায়। নর-নারীর যৌন মিলনের ফলে সম্তানের জন্ম হয়। 
কিন্তু বিষষটি কেবল জীবাবজ্ঞানের দিক হইতে বিচার করিলে ভুল কর৷ হয়। 
কারণ, সমাজে এমন অনেক আচার-বিচার আছে যাহা। জন্মহার সীমিত কাঁরতে 
সাহায্য করে। উদাহরণদ্বর্প, কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। (১) পুরুষ 
এবং নারীর অবাধ মেলামেশায় অনেক রকম বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। 
যেখানে বিবাহে বাধা আছে, সেইসব ক্ষেত্রে পারস্পারক মেলামেশায় নিষেধের 
কড়াকাঁড় বোশ । যেমন, কোন পুরুষের সঙ্গে কুমারী মেয়ের আঁধক রান্রি পর্যন্ত 
বাড়ীর বাহিরে থাকা সব সমাজেই নিন্দনীয় আচরণ বলিয়া বিবেচিত। 
(২) সমাজ-নিাঁদিষ্ট পন্থ। ব্যতীত নর-নারীর যৌন মিলন সব সমাজেই গাহত 
অপরাধ বাঁলয়া৷ গণ্য হয়। জন্মহার সীমিত রাখার ক্ষেত্রে এই বাধ বিশেষ 
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কার্যকরী । বিবাহও নানা প্রকার 'নষেধসমূহ দ্বারা নিয়ামত হয়। অনেক 
সমাজেই বিবাহযোগ্য পান্র-পাত্রীর ন্যুনতম বয়স আইন দ্বারা নির্ধারিত থাকে । 
আবার অনেক সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পান্র-পারী আইন-নিদিষ্ট 
ন্যুনতম বয়স-সীমার অনেক উধের্ব বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এইসব ব্যবস্থার 
ফলে মেয়েদের জন্মদায়ক কাল (127000060৬5 15110 ) কাধত সীমিত হইয়া 
পড়ে এবং জন্মহারও দ্বভাবতঃ হ্রাস পায়। বিধবা রিবাহের ব্যাপক প্রচলন ন৷ 
হওয়ার ফলও অনুরূপ । তাহা ছাড়া, বিবাহিত দম্পতির যৌন মিলনও কোন 
কোন সমাজে নানা প্রকার সামাজিক আচার-বিচার দ্বারা নিয়ান্ত্বত হয়। 
(৩) বহু সমাজেই অর্থনৈতিক অথবা বিবাহিত মাহলার স্বাস্থ্যসম্পকিত 
কারণে গভীনরোধক ব্যবস্থাদি অবলম্বন করার রীতি স্বীকৃত । বর্তমান যুগে 
আধিকাংশ সমাজে অধিকাংশ ধর্মাবলম্বীদের নিকট গর্ভনরোধক দ্রব্যাদি ব্যবহার 
করার নৈতিক বাধা অন্তহিত হইয়াছে বলা যায়। বলা বাহুল্য, এইসব কারণে 
জন্মহার হাস পায়। (8) কোন কোন সমাজে বিশেষ অবস্থায় গভপাত 
(৪০010011) আইনাসিদ্ধ এবং সমাজস্কীকৃত । 

উপরোন্ত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, জম্মহার নানারকম সামাজিক 
আচার-বিচার দ্বারা নিয়ান্ত্রত হইয়া থাকে । 

আবার অনেক সামাঁজক আচার-বিচার আছে যাহা৷ জন্মহার বৃদ্ধি কাঁরতে 
সাহায্য করে । হিন্দুগণের নিকট বংশরক্ষা। করা ধর্মীয় আচরণ বলিয়া বিবেচিত । 
সেইজন্য হিন্দু বিবাহ আইন পাশ হইবার পূর্বে পুন্র সম্তানের কামনায় অনেককে 
একাধিকবার পানিগ্রহণ করিতে দেখা যাইত । কৃঁষি-কোন্দ্রিক গ্রামীন পরিবারে 
আঁধকসংখ্যক সন্তান থাক অর্থনৌতিক 'দিক হইতে প্রয়োজনীয় এবং সুবিধাজনক । 
সেইজন্য এই জাতীয় সমাজে অধিকসংখ্যক সন্তানের অনুকূল পাঁরবেশ ও জীবন- 
ধারাগত প্রলক্ষণ গাঁড়িয়া তোলার প্রয়াস লক্ষণীয় । 

বহু প্রাচীন কাল হইতে জরা, ব্যাধ, মহামারী প্রভাতির প্রকোপ হইতে 
সমাজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে । সভ্যতার প্রথম যুগে বিজ্ঞান 
বিষয়ে জ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা ন৷ থাকায় নান! প্রকার তুকতাক. ও এন্দ্রজালিক 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে জরা, ব্যাধ ইত্যাদ নিয়ন্ত্রণ কাঁরয়া মৃত্যুকে প্রাতরোধ করার 
চেষ্টা কর৷ হইত। ধারে ধারে জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে তুকতাকের পরিপূরক 
হিসাবে হাতুড়ে চিকিৎসার প্রচলন হয়। অবশেষে বিজ্ঞানবিষয়ে জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞত৷ বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধাতর প্রচলন শুরু হয়। 
বর্তমান যুগে জনন্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও চিকিংসা-পদ্ধাতর উন্নতি হওয়ায় মৃত্যুহার 
উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে। অতএব দেখ যাইতেছে যে, মৃত্যুহারও 
কেবলমান্র জৈবিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় না। সামাঁজক আচার-বিচার 
ও ব্যবস্থাদি দ্বারা ইহা গভীরভাবে প্রভাবিত হয় । 

নানা কারণে মানুষ ম্ানাস্তরে গমন করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস কাঁরতে 
পারে। চ্ছানাস্তরে গমন করার সিদ্ধান্ত ব্যান্তগত। কিন্তু বাভন্ন সামাজিক কারণ 
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ব্যন্তকে এইর্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঁরতে প্রভাবিত করে । ধর্মীয়, রাষ্মীয় বা এইপ্রকার 
অন্যান্য সামাজিক নিপাঁড়ন হইতে রক্ষ। পাইবার জন্য কেহ কেহ বাসস্থান পারত্যাগ 
কাঁরয়া অন্যত্র বাস করার "সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারতে পারে । যুরোপ হইতে আটল্যান্টিক 
মহাসাগর পারি দিয় যাহারা আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছিল, তাহারা অনেকেই তৎকালীন যুরোপাঁয় পাঁরবেশকে তাহাদের ব্যন্তিত্ব 
বিকাশের অন্তরায় বাঁলয়া মনে কারিত। অনেকে আবার শিক্ষা অনুযায়ী কাজকর্ম করার 
সুযোগসুবিধা না থাকায় বিদেশে চলিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । এই 
জাতীয় প্রবাসন 01510 ৫191 বা বুদ্ধিজীবীদেব দেশত্যাগ বলিয়া আখ্যাত। 
বাসস্থানের অসুবিধ। বা প্রাতকুল অবস্থা সম্পর্কে ধারণা আতিরঞ্জিত এবং আংশিক 
বা সম্পূর্ণরূপে ভন্তহীন হইতে পারে অথবা এইর্প ধারণ! সৃষ্টি হওয়ার 
সঙ্গত কারণ থাকতে পারে। অনুর্পভাবে, গন্তব্যস্থানের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে 
ধারণাও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞাতার উপর প্রাতিষ্ঠিত হইতে পাবে অথব৷ 
আংশিক ব৷ পুরাপুরি কাণ্পনিক হইতে পারে । আসল কথা হইল, বাসস্থানের 
সামাঁজক পাঁরধেশ বির্প প্রাতীক্রিযা৷ সৃষ্টি কাঁরলেই অন্যত্র যাওয়ার বাসন৷ ব 
ইচ্ছ৷ জাগারত করে । | 

পারষাণ দুই প্রকারের হইতে পারে £ (১) দেশান্তরে গমন ব৷ (২) দেশের 
মধ্যেই স্থানান্তরে গমন । পরিযাণেব কারণ সম্বন্ধে যাহা সাধারণভাবে আলোচন। 
করা হইল, তাহ। উভয় প্রকার পারযাণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য | 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, জন্মহার, মৃত্যুহার এবং পাঁরযাণের মোট 
পারমাণ নানাভাবে সামাজিক কারণে প্রভাবিত হয় । আবার জন্মহার, মৃত্যুহার এবং 
পাঁরযাণের পাঁরবর্তনও সমাজকে প্রভাবিত করে । শেষোন্ত বিষয়টি বিস্তারিতভাবে 
নিম্নে আলোচনা করা হইল । 

সমাজস্থ লোকের জীবনযাত্রার মান কি ভাবে জনসংখ্য দ্বারা প্রভাঁবত 
হয়, এই বিষয়ে ম্যালথাস (4810)95, 1766--1834) সর্বপ্রথম আলোচনার 
সূত্পাত করেন। তাহার বন্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে। 
জনসংখ্যাবৃদ্ধি সমাজ-জীবনে একটি ট্র্যাজোঁডঘ্বর্প । কারণ, জনসংখ্যা গুণোত্তর 
হারে (8০০59010981 71051555101) এবং খাদ্য সামগ্রী সমাস্তর হারে 
(8110010501081 [9108:955102) বৃদ্ধি পায় । অতএব কালক্রমে খাদ্য সামগ্রীর 
অনুপাতে জনসংখ্য। বৃদ্ধি পাইবে । ইহার ফলে খাদ্যে ঘাটাতি পাঁড়বে। এই 
অবস্থার স্বাভাবিক পাঁরণাঁত খাদ্যাভাব, বুভুক্ষা, অপুষ্টি, ব্যাধি এবং অকাল 
মৃত্যু । সুতরাং সুপাঁরকাণ্পতভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ না৷ কাঁরলে এই ভয়াবহ পারত 
হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। 

ম্যালথাসের মতবাদ যে-যুস্তির উপর প্রাতষ্ঠিত তাহা উপেক্ষা করা কঠিন। 
তবে তাহার পরবতাঁকালে বিজ্ঞান ও প্রযুন্ত বিদ্যার ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় 
পারবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন । 
প্রথমতঃ, জন্মনিরোধক সামগ্রীর বহুল প্রচারের ফলে জদ্মহার গুণোন্তর হারে বৃদ্ধি 
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না পাইয়৷ হ্রাস পাইতে পারে । ১৮৬০ থিষ্টাব্জে পশ্চিম যুরোপের নয়টি দেশে 
বংসরে গড় জন্মহার ছিল প্রাত হাজারে ৩৪.১। প্রায় পচান্তর বংসর পর 
এই দেশগুলতে জম্মহার অর্ধেকে দাঁড়ায় । "দ্বিতীয়তঃ, বৈজ্ঞানক পদ্ধাততে চাষবাস 
করার ফলে খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন সমান্তর হারের পারবর্তে গুণোত্তর হারে বৃদ্ধি 
পাইতে পারে। বর্তমান যুগে এই প্রকার উদাহরণ বিরল নহে । 

উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ম্যালথাসের পক্ষে পরবর্তাকালের বৈজ্ঞানিক 
উন্নতি সম্বন্ধে কোন ছু অনুমান করা সম্ভব ছিল না। তবে এশিয়া, আফ্রিকা 
এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির দিকে তাকাইলে ম্যালথাসের উীন্তর যাথাণ্য 
অস্কাকার করিবার উপায় নাই । এইসব দেশে জন্মহার উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত না 
করিলে কেবল সবুজ বিপ্লবের দ্বারা সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা কম । 

প্রসঙ্গত অর্থনোতক বিকাশ (6০011010710 £০%01) এবং জনসংখ্যার 
পারস্পারক সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়। অনেকে বলেন যে, 
আধুনিকীকরণের ফলে জনসংখ্যায় বেপ্লাবক পারবর্তন (06171051201710 
1০৮০1001017) ঘটিয়া থাকে । অর্থনোতিক বিকাশের সঙ্গে সমাজস্থ লোকের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। ইহার অব্যবাহত ফল দাঁড়ায় নিম্নরূপ । একাদিকে, 
জনম্বাস্থ্যাবিষয়ক ব্যবস্থাদিতে উন্নাতি, উন্নততর চিকিংসা-পদ্ধতির প্রবর্তন এবং 
নিয়ামত খাদ্য সামগ্রীর সরবরাহের ফলে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায় । 
অপর দকে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ায় প্রথম দিকে জন্মহার বৃদ্ধি 
পাইবার দিকে প্রবণতা দেখা যায়। সরকারী উদ্যোগে পাঁরবার সীমিত রাখার 
উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম পরিকপ্পনা গৃহীত হইলেও প্রথম পর্বে অনুল্ত সাবেকী 
(09011107191) সমাজে এই ধরনের প্রয়াস বিশেষ কার্ষকর হয় না। কারণ, 
উপযুক্ত মানসিকতা তৈরী ন৷ হওয়া পর্যস্ত সাঁমিত পরিবারের আদর্শ সাধারণ 
লোক গ্রহণ কাঁরতে পারে না এবং এইরূপ মানসিকতা গাঁড়য়া উঠা সময়সাপেক্ষ ৷ 
অতএব অর্থনৈতিক বিকাশের অব্যবহিত ফল দাঁড়ায় জনসংখ্যার মাত্রাতিরিন্ত বৃদ্ধ । 
ইহাকে অনেকে ট019018601. /210510 বা জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বলিয়া 
আখ্যাত করেন। বল৷ বাহুল্য, জীবনযাত্রার মানের উপর ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
হয়। কিছুকাল এইভাবে চলার পর এবং অর্থনোতক উন্নয়ন অব্যাহত থাকিলে 
জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই হ্রাস পায়। স্বভাবতই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 
ক্লমশঃ কমিতে আরম্ভ করে। 

সমাজস্থ লোকের মানসিকতার উপরও জনসংখ্যার ৫116 5126 ০: 
ঢ0০7191101) প্রভাব রাহয়াছে । এই বিষয়ে ম্যাক আইভারের উীন্ত উল্লেখ্য ঃ 
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অর্থাৎ কোন দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অনুপাতে মাঁদ সীমিত সঙ্গাত থাকে, 
তাহা হইলে উপযুস্ত পরিবেশে সাম্রাজ্যবাদ ও সামারক মনোবৃন্তর প্রবণতা বৃদ্ধি 
পাইবার সম্ভাবনা থাকে এবং পরবততাকালে এইরূপ মনোভাবই আরও জনসংখ্যার 
বৃদ্ধিতে ইন্ধন জোগায় । বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাপানীদের জঙ্গী মনোভাবের 
কারণ ব্যাখ্য। কারতে 'গয়া৷ অনেকে ভৌগোলিক আয়তন অনুপাতে জনসংখ্যার আধিক্য 
এবং সীমিত সম্বলের উল্লেখ করেন । বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকে ইটালী ও জাপানেব 
সামারিক মনোবৃত্তির উদ্ভব কোন কোন মহলে অনুরুপ যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা কর৷ হয়। 

জন্মহার বৃদ্ধি এবং মৃত্যুহার হাস পাওয়ার ফলে কেবল যে জনসংখা৷ বৃদ্ধ পায় 
তাহাই নহে, বয়স-ভিত্তিক জনসংখ্যার বিন্যাসেও (88০-8798]) ০01199311101)) 
পার্থক্য পারিলাক্ষিত হয় । সমাজে গড় বয়স (8৬৩188৪ ৪৪০) বৃদ্ধি পাইবে 
না হ্রাস পাইবে, ইহা৷ প্রধানতঃ মৃত্যুহাব এবং জন্মহারেব যথাক্রমে হ্থাস-বৃদ্ধিব 
আনুপাতিক হারের উপর নির্ভর কাঁরবে। যাঁদ গড় বয়স বৃদ্ধি পায়, তাহ। 
হইলে বুঝিতে হইবে সমাজে আঁধক বয়স্ক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধ পাইয়াছে। 
আবার যাঁদ গড় বযস হাস পায়, তাহ। হইলে বুঝিতে হইবে সমাজে অস্প 
বয়গ্ক লোকের সংখ্য৷ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বয়স-ভিন্তিক জনসংখ্যাব বিন্যাস সামাজিক 
পরিবর্তনের দিক হইতে বিশেষ তাংপর্যপূর্ণ । বয়গ্ক লোকের আধিক্য হইলে চিরাচারিত 
আচার-আচরণ অনুসরণ করার প্রাত প্রবণত৷ বেশি থাক। স্বাভাবক। বিপরীত 
অবস্থায় চিরাচারত আচার-আচরণ বর্জন কবিষা পারবর্তিত আচার-আচবণ 
গ্রহণ করার দিকে ঝেণক থাকার সম্ভাবনা বেশি । 


সমাজের উপর জনসংখ্যার প্রভাব আলোচনা কাঁরবাব সময় আবেকটি বিষ 
বিবেচনা করা দরকার। আমরা সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি যে, বংশগাতর 
প্রভাবে মানুষের আকৃতি-প্রকীতিতে পার্থক্য ঘটে। ইহার ভিঁত্ততে এক সময় 
সৌজাত্য (28০1165) বলিয়া একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা খুব জনপ্রিয় হইযাছিল। 
কিন্তু ইহার জনাপ্রয়ত। দীর্ঘ দিন হ্ছায়ী না হওয়ার কারণ হইল, বিশেষ বিশেষ 
গুণ বিবেচনা করিয়া বিবাহের পান্র-পান্রী নিবাচন কাঁরলে এই বিবাহজাত 
সন্তান প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্যগুলি লইয়া জন্মাইবে কিনা ইহা সুনিশ্চিত করিয়া 
বলা কঠিন। এই প্রসঙ্গে জর্জ বার্ণার্ড শ'-এর উত্তি উল্লেখ্য । কথিত হয় যে, 
একবার বিখ্যাত নর্তকী ইসাডোরা ডানকান 0580018. 10100817) বার্ণ শ"-এর 
সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া একটি পনর লিখেন। এই পন্রে তান 
সৌজাত্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহাদের বিবাহের ফলে যে সন্তান জাত 
হইবে সেই সন্তান শ"-এর মনীষা এবং শ্রীমতী ডানকানের দৈহিক সৌন্দ্ধ 
লাভ করিবে । প্রত্যুক্তরে বার্ণার্ড শ' তাহার স্বভাবসুলভ পাঁরহাসভাঁঙ্গতে মন্তব্য 
করেন যে, তাহাদের সন্তান যে শ'-এর কুৎসিত মুখাবয়ব এবং শ্রীমতীর দুবল 
নাস্তিষ্কের শাক্তি লইয়া জন্মাইবে না, তাহার কি নিশ্চয়তা আছে £ পারহাসচ্ছলে 
বার্ড শ? যে মন্তব্য করিয়াছেন, ইহাই সৌজাত্ের স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসাবে 
পরিগণিত হইবার পথে প্রধান অন্তরায় । 
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পিতা ও মাতার কি কি বোঁশষ্ট্য সন্তান জন্মসূত্রে পাইবে ইহা পৃৰ হইতে 
সঠিক বলা অসভ্ভব, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু মাতা পিতা দুইজন যাঁদ 
ভিন্ন জাতির লোক হন, তাহ। হইলে সন্তানের আকৃতি যে মাতা-পিতার 
বোশিষ্ট্ের সংমশ্রণে পৃথক হইবে, ইহা। অনস্বীকার্য । পূর্বে যখন সামাজিক 
এবং ভৌগোলিক সচলতা সীমিত ছিল, তখন বিবাহাঁদি সঙ্কীর্ণ গণ্ীর মধ্যে 
আবদ্ধ থাকিত। ইহার ফলে, এক পুরুষ ইইতে অন্য পুরুষে আকাতিগত পার্থক্য 
বিশেষ পারলাক্ষত হইত না। কিন্তু আধূনিক সমাজে উভয় প্রকার সচলতাই 
বাদ্ধ পাইয়াছে। এইজন্য বিবাহের গী পূর্বাপেক্ষা অনেক বোঁশ বিস্তৃত হইয়াছে । 
আজকাল বিভিন্ন জাত বা ধর্মাবলম্বী বা ভষাভাষধী লোকের মধ্যে বিবাহ 
বিরল নহে । এই প্রকার বিবাহের ফলে পরবতী পুরুষের সম্তানগণের আকাতি 
ও প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি । ইহা সুদৃরব্যাপীঁ সামাজিক 


পরিবর্তনের বৃচনা করে। 


প্রমুদ্কিবিদয1 ও সমাজ 

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা হইতে প্রযুন্তাবদ্যাকে বিচ্ছিন্ন কর৷ সন্তব নহে । 
পোষাক-পারিচ্ছদ হইতে আরন্ত কাঁরয়া৷ আমাদের যাবতীয় ব্যবহার্য দ্রব্যসন্তার, 'বাভন্ন 
রকম আহার্ষ বস্তু এবং চলাফের৷ করার প্রয়োজনীয় যানবাহন- সব কিছুই প্রযুীন্তবিদ্যার 
অবদান । দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুন্তাবিদ্যার প্রয়োগে তআরতম্যের ভাত্ততে 
প্রধানতঃ সাবেকী ও আধুনিক সমাজের মধ্যে ভেদরেখা টান হয় । অগ্রসর এবং 
অনগ্রসর সমাজের মধ্যে পার্থক্যও অনুরূপ 'ভীন্ততে করা হয়। 

সমাজ-জীবনের উপর প্রযুন্তিবিদ্যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাহয়াছে। সমাজতাত্িক 
দিক হইতে এই বিষয়টি আলোচনা কারবার সময় তিনটি প্রশ্ন করা যাইতে পারে । 
প্রথমতঃ, প্রচলিত মূল্যবোধের সঙ্গে প্রযুন্তিবিদ্যার সম্পর্ক কিঃ দ্বিতীয়তঃ, কি 
প্রণালীতে ৫115 179£99935 ০1 90019] ০108155 01)061 1196 1101980% 0৫ 
(50100701089) প্রযুন্তাবদ্যা সামাজিক পাঁরবর্তন আনয়ন করে? তৃতীয়তঃ, 
প্রযুক্জীবিদ্যার প্রভাবে কি কি সামাজিক পারিবর্তন সংঘটিত হয় ? 

সাধারণ অর্থে প্রযুন্তিবিদ্যা বলিতে শিস্পািতে প্রয়োগ-কোশল বুঝায় । কিন্তু 
সমাজতাত্তুক আলোচনায় এই শব্দটি প্রয়োগ-কৌশল ছাড়া আরও আঁতারন্ত অর্থ 
বহন করে । প্রযুন্তিবিদ্য। বাঁলতে কেবলমান্র কলকারথানা বা বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জামের 
প্রবর্তন বুঝায় না, যথোচিত মানাঁসক ও সামাজিক প্রস্তুতিও নির্দেশ করে। কারণ, 
শেষোস্ত পরিবর্তন না ঘটিলে প্রযুন্তিবদ্যার সম্যক বিকাশ সম্ভব নহে । বিশেষ 
ফলপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় প্রযুন্তিবিদ্যা গৃহীত হয়। কিন্তু উপযোগী মানাঁসকত৷ এবং 
সামাঁজক কাঠামে। গাঁড়য়া না উঠিলে এই প্রত্যাশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । ভিন্ন 
ভিন্ন সমাজে প্রধুন্তাবদ্যার বিকাশ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা কাঁরলে দেখা 
যায় যে, কোন কোন সমাজে প্রযুক্তিবিদ্যা আশানুরূপভাবে অগ্রসর হুইয়াছে. এবং 
কোন কোন সমাজে তাহা হয় নাই। জীবন-ধারাগত পার্থক্যের মধ্যে ইহার কারণ 
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পাওয়। যায়। সেইজন্য কয়েকজন সমাজতত্বিদ 6০10001951981 ৫5৬৩1070167 
না বিয়া ইহার পাঁরবর্তে $০০৫০-5০1)0০1০৪1০৪] ৫6%5101911611 বলা 
আঁধকতর সর্মীচীন বলিয়া মনে করেন |! 

প্রসঙ্গতঃ ম্যাক্স হ্বেবারের ধনতান্ত্রক কাঠামোর বিকাশ সম্পার্কত আলোচনার 
উল্লেখ কারিলে বন্তব্যটি আরও অর্থবহ হইবে । তাহার মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষার্ধে ধনতান্িক ব্যবস্থার প্রথমাবস্থায় পার্থিব তপশ্চর্যার (৯/০1101/ 85০51101817)) 
বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ধনতান্ত্রক কাঠামো 
সুদ্ঢ়ভাবে প্রাতিষ্ঠিত হওয়ার পর আর পার্থিব তপশ্চর্যার প্রয়োজন রহিল না। 
ধনতান্ত্রক কাঠামো ধাঁরে ধারে পশ্চিম যুরোপাীয়দের মানাঁসকতা এমনভাবে গড়িয়। 
তোলে যে, ধনতান্তিক কাঠামোব অগ্রগতি অব্যাহত থাকে । অনুবৃপভাবে, সামাঁজক 
ও মানসিক প্রস্তুতি ন।৷ থাকিলে প্রযুস্তীবিদ্যার সার্থক রৃপায়ণ সম্ভব নহে. বাহব 
হইতে কলকজ্জা ও যন্ত্রপাতি আমদানী কারলেই আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কম । 
এই কারণে প্রযুন্তিবিদ্যা সম্পার্কত বিষয়টি কেবল কারিগাঁর দিক হইতে বিচার করিলে 
যথেষ্ট হয় না। সমাজতাত্বক দিকটিও বিবেচনা কর প্রয়োজন । কিন্তু 
্রযুন্তীবদ্যার সম্প্রসারণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কাঠামো ও সমাজদ্থ লোকের 
মানসিকতা পরিবতিত হইতে থাকে। পরবতাঁকালে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ন্যাষ 
্রযুন্তবিদ্যাও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটাইয়া নিজের জোরেই অগ্রসর হইতে থাকে । 

জীবন-ধারাগত বোৌশষ্টয কি ভাবে প্রযুন্তীবদ্যার প্রবর্তন ও বিকাশকে প্রভাবিত 
করে, এই বিষয় স্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশসমূহেব সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনামূলক আলোচন। 
কর৷ যাইতে পারে । 

পরযুন্তাবদ্যার প্রচলন এবং সম্প্রসারণের সঙ্গে মুখ্য মূল্াবোধের (৫01017090 
৪10৩3) প্রশ্ন জাঁড়ত। ষোড়শ শতাব্দীর মুরোপে পোপ-ীবরোধী গ্রিষ্ীয় ধর্ম 
বিপ্লবের (২৩০71980101) ফলে মানুষের চিন্তাজগতে যে যুগাস্তকারী পারবর্তন 
ঘটে তাহা প্রশন্তিবদ্যার প্রচলনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল । পূর্বে নান প্রকার 
আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারকে কেন্দ্র করিয়া সাধারণ লোকের ধর্মীয় বিশ্বাস গাঁড়য়া। 
উঠে। প্রথা এবং চিরাচারত রীতি অনুযায়ী যাবতীষ কাজকর্ম পাঁরচাঁলত হইত । 
এই প্রকার মনোভাব নৃতন কিন প্রবাত'ত হওয়ার পথে স্বভাবতই অস্তরায়ঙ্বর্প ছিল । 
কিন্তু ধর্মবিপ্লব ও তৎপরবর্তী পরিবর্তনের প্রভাবে মানুষ অপেক্ষাকৃত বোঁশ 
যুক্তিবাদী হইয়৷ উঠে এবং পৃতন ধমীয় বিশ্বাসের পরিবর্তে ইহজগতে সুখভোগ ও 
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স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার আদর্শ গ্রহণ করে। বল! বাহুল্য, এই আদর্শ প্রযুন্তী দ্যা 
গৃহীত হইবার পথ সুগম করে |! 

অপর পক্ষে, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য অনু্নত দেশসমূহে অপার্থিব জীবনাদর্শ 
্রযুন্তিবিদ্যার প্রচলন ও বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে । এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডেভিসের 
উন্ত উল্লেখ্য 8 “0736 ০0101901. 66816 ০01 095 ঠ৩৫ 5০০15 15 
1121 17116170 ০০ ০21154 01056 011)51 ৮/0110110959- 116 161051109 
(0 ঠিয 2৪061001018 010 0:21)5060061008] ৬০110 92190 1009 ৬16৬ (0০ 
01906118] 0110 70110081119 25 5৮0)09110 ০? (81750100109) 
162110165, 91006 (50101701095 2110 50167105 ৫658] ৬1111) 006 
10017051016185610175 ৮০9০০) 101)01)01019102) 11065 11)515061)068 09018 
9 50100118810191 117061016180101 10 6৮515 06081] 15 & 5611905 
0508016.2 অর্থাৎ ইহজগতকে যাঁদ আতপ্রাকৃত জগতের প্রতীক এবং সেই কারণে 
“মায়া” বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে পার্থব ঘটনাবলীকে আতগপ্রাকৃত যুক্তি 
দ্বারা ব্যাখ্য। কারবার চেষ্টা কর৷ হইবে, ইহা স্বাভাবক | বিজ্ঞান ও প্রযুন্তাবিদ্া 
যুক্তির উপর প্রাতষ্ঠিত । অতএব এই প্রকার মনোভাবের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুন্তীবিদ্যার 
কোন সঙ্গতি নাই। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ভারতীয় সমাজতর্ীবদ ধূর্জটি প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ের উত্তি প্রাণধানযোগ্য | "05105210806, 06 01009 
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12155 (176 66118] 0001 : ৬৮179 01015 01226 101 10901011861 2 
ড/1)9 10801)106 01৮111581107) ৪ 811 21 অথাৎ যাবতীয় অভাবকে যথাসম্ভব 
সঙ্কুচিত কর! হিন্দু জীবনাদর্শের পরাকাষ্ঠ। বলিয়া গণ্য হয় । সুতরাং প্রযুন্তীবিদ্যা ও 
যন্ত্রপাতির সঙ্গে হিন্দু জীবনাদর্শের কোন সঙ্গতি থাকিতে পারে না। কারণ, 
প্রযুন্তিবিদ্য। ও যন্ত্রপাতির মুখ্য উদ্দেশ্য, নৃতন নৃতন ভোগ্য সামগ্রী উৎপাদন করিয়। 
জনসাধারণের মধ্যে উদ্ভাবিত সামগ্রীসমূহের জন্য চাহিদ৷ সৃষ্টি করা । দেহ হইতে 
আত্মাকে স্বতন্ত্র কাঁরয়া ভাবা যেখানে জীবনে মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে যাস্ত্রক সভ্যতার 
সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক । 

প্রযুন্তাবদ্যার প্রচলন এবং সম্প্রসারণের সঙ্গে 'প্রগাতি' সম্পর্কে ধারণ৷ 
নিবিড়ভাবে সম্পৃত্ত। যুরোপে সাধারণ লোকের জীবনাদর্শ এবং লক্ষ্য ধর্মীয় 
বাধিনিয়মাদি হইতে মুন্ত (560001951581101) 01 1179881)) হওয়ার ফলে 
পাঁথব জগতকে আবও সুম্থ জীবন-যাপনের উপযোগী করার প্রাতি প্রবণত। 
লক্ষণীয় । সুতরাং তাহাদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রচলন 
হওয়। বিচিত্র নহে 12 

অপর পক্ষে, এই জগতকে যাঁদ 'মায়।” বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে 
স্বাভাবতই এই জগতকে উন্নত করার জন্য কোন প্রচেষ্টা না থাকারই কথা। 
সব কিছু আনন্দ, সার্থকতা ও সুখভোগ যাঁদ মরণোত্তর জীবনে বিরাজ করে, 
তাহ। হইলে পাথিব জগত উপোক্ষত হইবে, ইহা খুবই গ্বাভাবিক। ইহার 
ফলে প্রাত্যহিক কাজকন্মে প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ ফ্কভাবতই 
অপেক্ষাকৃত কম গুবুত্ব লাভ করে। 

বিজ্ঞান ও প্রযুন্ত বিদ্যার প্রচলন ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে আলোচনা কারবার 
সময় আরেকটি বিষয়ও বিবেচ্য । এমন অনেক সমাজ আছে যেখানে লোকের! 
আভিনবত্বের প্রাতি উদাসীন । আবার এমন অনেক সমাজ আছে যেখানে কোন 
কিছু অভিনব বাঁলযাই লোকেরা ইহাকে পরীক্ষা কাঁয়৷ গুণাগুণ বিচার কাঁরতে 
আগ্রহী ।3 সাধারণতঃ ভারতবর্ষের মত সাবেকী (0৪010191081) সমাজগুলিতে 
প্রথমোস্ত ভাবধারা এবং শিপ্পোন্নত পাশ্চাত্য দেশসমূহে শেষোন্ত ভাবধার৷ বিরাজ 
করে। বলা বাহুলা, আভনবত্ধের প্রাতি ওৎসুক্য ও আগ্রহ বিজ্ঞান ও প্রযুন্তিবিদ্যার 
সম্প্রসারণের অনুকূল পাঁরবেশ সৃষ্টি কারতে সাহায্য করে । 
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্রযুন্তাবদ্যা কি প্রণালীতে সামাজক পাঁরবর্তন আনয়ন করে-এই বিষয়টি 
অগবান্ন (0898117) তিনটি দিক হইতে আলোচনা কারয়াছেন । 

প্রথম প্রণালীটিকে তিনি ৫13013197 ব৷ বাকরণ বাঁলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন । 
তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কোন যাস্তক উপায় আবিষ্কৃত হইলে 
তাহার সূদূরপ্রসারী সামাজিক প্রাতক্রিয়া থাকে । এই প্রাতক্রিয়া আবার প্রত্যক্ষ 
এবং পরোক্ষ হইতে পারে । অগবার্ন রেডিওর এক শত পণ্/াশটি ফলাফল নির্দেশ 
কারয়াছেন।! সেচের কাজের জন্য অথবা রাস্তায় এবং বাড়ীঘরে আলো সরবরাহ 
করার উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক শান্ত গ্রামা্চলে সম্প্রসারণ করা হয়। কিন্তু বৈদুযাতক 
শান্ত সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে কেবল উপরোস্ত মুখ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রাতিক্কিয়। 
সীমাবদ্ধ থাকে না। ধাঁরে ধারে গ্রামীন শিস্প গাঁড়য়া উঠে এবং ইহার প্রভাবে 
পল্লাবাসীদের পারিবারিক জীবন, সমাজ-জীবন এবং দৃষ্টিভাঙ্গতৈে বিচিত্র পারবর্তন 
ঘটিয়া থাকে । যে-কোন যান্ত্ক উপায়ের ফলাফল বিশ্লেষণ করিলে এই প্রকার 
বিকীর্ণ প্রতিক্রিয়ার সন্ধান পাওয়। যাইবে । 

অগবান্ন দ্বিতীয় প্রণালীটিকে ০01)৬61567)09 বা সমকেন্দ্রিকত। বলিয়। বিশেষিত 
কাঁরয়াছেন। তান বলেন, যে-কোন যাস্ত্রক আবিষ্কারের ফলে যেমন সুদূরপ্রসারী 
সামাজিক পাঁরবর্তনের সূচনা হইতে পারে, ঠিক তেমনি অনেকগুলি যান্্রক আবিষ্কারের 
সাম্মীলত ফল হিসাবেও সুদূরব্যাপী সামাজিক পাঁরবর্তন ঘটিতে পারে । উদাহরণদ্বরূপ, 
বড় নগরের উপকণ্ঠে উপপুরের (১৪:০৪) উল্লেখ করা যায়। মোটর গাড়ী, 
বাস, ইলেকট্রিক ট্রেন প্রভাতি দুত যানের প্রবর্তন, টেলিফোনের সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য- 
কেন্দ্রের ব্যাপক প্রসার, স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠ। প্রভৃতি বিবিধ ব্যবস্থার প্রবর্তনের 
ফলগুতি হিসাবে উপপুরের উদ্ভব হয় । উপরোন্ত সব কয়টি ব্যবস্থার স্বতন্ত্র প্রয়োজন 
রহিয়াছে । কিন্তু ইহাদের সম্মিলিত ফল হিসাবে উপপুর গাঁড়য়া উঠে। যদি 
দুত যানের ব্যবস্থা, চাকৎসা-কেন্দ্র ও ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা ইত্যাদি না 
থাকিত, তাহা হইলে উপপুর গাড়িয়৷ উঠিত কিনা বলা শন্ত। আরও অনেক 
উদাহরণের কথা ভাবা যাইতে পারে । পূর্বে সববত্র জালানি হিসাবে কাঠ ব্যবহৃত 
হইত। সেইজন্য রান্নাঘর বাসগৃহ হইতে পৃথক কারয়৷ রাখার রীতি ছিল। পূে 
বর্তমান যুগের ন্যায় স্যানিটারী পায়খানাও ছিল না। সুতরাং গৃহ হইতে যথাসম্ভব 
দূরে পায়খানার স্থান নিদিষ্ট করা হইত। ভারতবর্ষে গুটিকয়েক নগর বাদ দিলে 
প্রায় সবন্র এই ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে । কিন্তু যেখানেই কাঠের পাঁরবর্তে 
কয়লা, কেরোসিন বা গ্যাস ব্যবহৃত হইতে লাগিল এবং স্যানিটারী পায়খানার 
প্রচলন শুরু হইল, সেখানেই গৃহ নির্মাণ করার রীতির পরিবর্তন হইয়৷ গেল । 
এমন কি, পল্লী অণ্চলেও ধাহারা এই দুইটি ক্ষেত্রে পরিবাতিত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন, কারয়াছেন, তাহাদের ঠাহাদের গৃহ-নর্মাণ রীতিতেও পাঁরবর্তন লক্ষণীয় । ভাবষ্যতে 

£ এই বিষয়ে অগরবাদের বিশ্লেষণ পড়িলে বৃঝা যায়, কোন যাস্ত্রিক উপায় প্রবর্তিত হইলে 


তাহার ফলাফল কত সৃদ্বরব্যাপী হইতে পারে । 36০ 08৮97 80৫ )110হি : 
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এইরূপ উন্নত ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন হইলে পল্লী অঞ্চলের ঘর-বাড়ীর চেহারায় 
আমূল পারবর্তন হইবে, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই । অনুরূপভাবে, একাধিক উন্তাবিত 
ব্যবস্থার যোগসাধন হইলে নানা রকমের পাঁরবর্তন সংঘটিত হয় । 

তৃতীয় প্রণালীটিকে অগবান 51191 বলিয়া! আখ্যাত কারয়াছেন।] সাধারণ 
অর্থে 51181 বলিতে খাড়। ঘোরানে৷ 'সিশড় বুঝায় । কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে 
বিষয়টি আলোচনা করিলেই 81181 শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য বুঝ। যাইবে । প্রথমেই 
অর্থনীতি হইতে একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। উৎপন্ন সামগ্রীর তুলনায় মুদ্রার 
পাঁরমাণ বৃদ্ধি পাইলেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে । ইহাকে মুগ্রাস্ফীতি বলে। মূল্যস্তর 
বৃদ্ধি পাওয়ায় 'বাভন্ন ক্ষেত্রে আয়-বৃদ্ধির দাবি উঠে। আয়-বৃদ্ধির ফলে জানষপত্রের 
চাঁহদা বাড়ে এবং মূল্স্তর আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এখানে লক্ষণীয় বিষয় 
হইল যে, মূল্যস্তর ও আয়ন্তর পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়া উভয়েরই উধ্বগামী 
হওয়ার প্রবণতা রহিয়াছে । নকৃশায় ঘটনাটি নিম্নরূপ দেখান যাইতে পারে। 


আযগ্তব 
মূলাস্তর 

আয়স্তব 
মূলান্তব 

আযস্তর 

মূলান্তর 


অনুর্পভাবে, সমাজ-জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, “ক'-এর পরিবর্তন 
হওয়ার ফলে “থ'এর পারবর্তন ঘটে । আবার "-এর পাঁরবর্তন “ক'-কে 
প্রভাবত করে এবং “খ'ও তদনুযায়ী প্রভাবিত হয়। যেমন, অনুন্নত দেশে 
মূলধনের অভাব শিপ্পের সম্প্রসারণে বিদ্ন ঘটায় । কিন্তু আভ্যন্তরীণ সণ্চয় জোগাড় 
কাঁরয়া অথব৷ বৈদেশিক মূলধন খণ হিসাবে আনিয়া যাঁদ বানয়োগ করা হয়, 
তাহা হইলে কর্মসংস্থান (001050001) ও তঙ্জনিত আয় বৃদ্ধ পাইবে । 
ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও মূলধনের বানিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে । এই বিষয়টি 
একটি নকৃশায় সাহায্যে পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচন৷ করা হইল । 

সুইডেনের বিখ্যাত অর্থনীতাঁবদ ও সমাজতত্বীবদ মির্ভাল (0001721 
7191091) সামাজিক পরিবর্তনের এই গতিকে '& ০100181 001201301%6 


1] কোন যন্ত্র বা সামাজিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইলে সামাজিক পরিবর্তনের গতি ত্বরাদ্থিত 
হওয়ার বিষয়টি তিনি 9211%1-এর সাহায্যে আলোচণা করিয়াছেন। 
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8006161801)£ 7010996955+ অথবা বৃত্তাকার ক্রমপুজিত দুঁতিশীল প্রবাহ 
বায়। বর্ণন৷ কাঁরয়াছেন।! আলোচ্য উদাহরণে মূলধনের বানিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ার 


আযস্তব + ৫৮ কমসংচ্ছান + 


এ 


এইুনারিরি [বনিয়োগ 


ফলে যে-সব পাঁরবর্তন ঘটে তাহাদের প্রভাবে মূলধনের বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি 
পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় । এইভাবে পরিবর্তনের প্রবাহ বৃত্তাকার ঘুরিতে থাকে । 
এই প্রসঙ্গে মির্ভালের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে বিবেচ্য । তাহার মতে, অনগ্রসর 
দেশসমূহের তুলনায় অগ্রসর দেশগুলিতে সামাজিক পাঁরবর্তনের বৃত্তাকার ব্রমপুর্জিত 
প্রবাহ অধিকতর দুত। ইহার ফলে অগ্রসর এবং অনগ্রসর দেশগুলির মধ্যে 
জীবনযাত্রার মান ও অন্যান্য অর্থনোতিক বিষয়ে পার্থক্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 
তাহার যুন্তি অকট্য। তথ্যের দিক হইতেও তাহার উীন্তর যাথার্থ্য প্রমাণিত 
হইয়াছে । 

সামাজিক পাঁরবর্তন আলোচন।৷ কারবার সময় এইরূপ বিশ্লেষণের বিশেষ গুরুত্ব 
রাহয়াছে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। ভারতবর্ষে 
তফাঁসলী সম্প্রদায়কে (০10608150 025083) অপরাপর সম্প্রদায়ের সমপায়ে 
তুঁলবার জন্য শিক্ষা-্দীক্ষার সুযোগ স্ীবধ। বাঁদ্ধ এবং চাকাঁর-বাকারতে অগ্রাধকার 
দান বা আসন সংরক্ষণ করার নীতি অবলাম্বত হয় । এই নীতি অবলম্বন করার 
আসল উদ্দেশ্য হইল, অনুল্নত সম্প্রদায়ের লোকের! যাহাতে অর্থনোতিক দিক দিয়া 
অপেক্ষাকৃত উন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের সমকক্ষ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। 
একটু সুহ্ষমভাবে বিশ্লেষণ কাঁরলে দেখা যাইবে যে, শিক্ষার আঁধকতর সুযোগ 
পাইলেই তাহাদের চাকরি-বাকরির পথ প্রশস্ত হইবে এবং তজ্জনিত আয় বৃদ্ধি 
পাওয়ায় শিক্ষার সুযোগ আরও সম্প্রসারত হইবে । অতএব দেখা যাইতেছে 
যে, চাকরি-বাকরিতে প্রবেশ করার প্রয়োজনীয় মান নামাইয়।৷ অনুন্নত সম্প্রদায়ের 
নিয়োগের সন্ভাবন! বাঁদ্ধ করিবার চেষ্টা না করিয়া শিক্ষার সম্প্রসারণের উপর 
আধিকতর গুরুত্ব আরোপ কর৷ বিধেয়। ₹প্পকালীন ব্যবস্থা হিসাবে চাকার- 
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বাকারতে স্থান সংরক্ষণের নাতি গ্রহণ কর! প্রয়োজন হইলেও দীর্ঘকালের 
পারপ্রেক্ষতে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটলে সম্প্রদায় হিসাবে তাহাদের 
উন্নয়ন অধিকতর সুদৃঢ় 'ভীন্তর উপর প্রাতষিত হইবে । এইসব ক্ষেত্রে যেসব 
ব্যবস্থা গৃহাত হইলে বৃত্তাকার ক্রমপুণ্জত প্রবাহ দুততর হইবার সম্ভাবনা বোঁশ 
থাকিবে, সেইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্থনীয়। অতএব সমাজ-সংস্কারমূলক 
বাবস্থা অবলম্বন করার সময় এই দিকটি বিবেচনা করা বিশেষ প্রয়োজন । 

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান এবং প্রযুন্তীবিদ্যার প্রভাব সবব্যাপী। ব্যন্ত-জীবন 
এবং সমাজ-জীবনের এমন কোন দিক নাই যাহা ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত হয় 
নাই। সামাজিক পাঁরবর্তনের ব্যাপকতা বাঁদ্ধি করা ছাড়াও প্রযুন্তবিদ্যা সামাঁজক 
পরিবর্তনের গাঁতি ত্বরান্বিত করিয়াছে । অতীতের সঙ্গে বর্তমান কালের তুলনামূলক 
আলোচনা কারলেই বিষয়টি বুঝতে পারা যাইবে । আজকাল এক দশকে 
যে-হারে পাঁরবর্তন ঘটিয়া থাকে, সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঁচ দশকে 
অনুর্প পরিবর্তন ঘটিত বলিয়া মনে হয় না। প্রযুন্তিবদ্যার বহুল প্রচলনের 
জন্যই এই ব্যাপক পাঁরবর্তন এত দুতগাঁতিতে সংঘটিত হয়। বিভিন্ন দিক হইতে 
প্রযুক্তবিদ্যাজনিত সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে । 

প্রথমতঃ, প্রযুন্তিবিদ্যা প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। 
বর্তমান যুগের শিল্প-ীভীত্তক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রযুন্তীবিদ্যার ব্যাপক প্রবর্তনের 
ফলেই গাঁড়য়া উঠিয়াছে। প্রাক শিস্প-যুগীয় সমাজে ছোট বহরে উৎপাদন 
চলিত এবং উৎপাদন-ব্যবস্থ। ছিল বিকেন্দ্রীকৃত। কিন্তু প্রযুন্তীবিদ্যার প্রচলনের 
সঙ্গে সঙ্গে বৃহদায়তনে উৎপাদন শুরু হয় এবং বড় বড় কলকারখানার মাধ্যমে 
কেন্দ্রীকত উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ইহা একটি যুগান্তকারী পাঁরবর্তন ৷ 
কারণ, সমাজ-জীবনের সবস্তরে এই পাঁরবর্তনের প্রভাব লক্ষ্য কর যায়। 
পরব্তাঁ অনুচ্ছেদগুলতে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল । 

দ্বিতীয়তঃ, শিপ্পজাত এবং কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে । 
একটি হিসাবে দেখা যায় যে, ১৮৪০ থথিষ্টাব্দ হইতে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে 
এক শত বৎসরে মাকিন যুস্তরাষ্ট্রে শিল্প-্রীমকের উৎপাদন-হার গড়ে ছয় গুণ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ত্রিশ বংসরে শিপ্পে বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ার ব্যাপক প্রচলন 
(091108010) ০? 61500012105) হওয়ায় উৎপাদনের হার আরও বহুগুণ বৃদ্ধ 
পাইয়াছে, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনুরুপ হারে না হইলেও ভারতবর্ষে 
শিল্পশ্রাীমকের উৎপাদন-হার প্রযুন্তবদ্যার প্রবর্তনের ফলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধ 
পাইতেছে। কৃষিক্ষেত্রেও উৎপাদন-বৃদ্ধি লক্ষণীয়। মানত 81৫ বংসরে ভারতবর্ষে 
গমের উৎপাদন আশাতীরিন্তভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাকে সবুজ বিপ্লব 
আখ্যা দেওয়া হয়। বল৷ বাহুল্য, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তনের ফলেই সবুজ বিপ্লব 
সংঘটিত হইয়াছে । 

তৃতীয়তঃ, প্রযুক্তিবিদ্যা সমাজস্থ লোকের জীবনযান্রার মান উন্নত করিতে 
সাহাষ্য ' করে। জাঁবনযান্রার 'মানের উন্নয়ন চারিটি দিক হইতে বিশ্লেষণ করা 
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যায়। (ক) শিষ্পজাত এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী অনেক বোশ সহজলভ্য হয়। (খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক 
প্রচলনের ফলে নূতন নৃতন সামগ্রী উৎপন্ন হয়। উদাহরণস্কর্প, টোরিলিন, 
টোরিকট, ভয়েল প্রভাতি নানা রকমের কৃত্রিম রেশম বন্ত্রের (59170076006 ঠি916) 
উল্লেখ করা যায়। বর্তমান যুগে মানুষের আহার-বিহার এবং পোষাক-পারিচ্ছদে 
যে বোঁচন্র্য পাঁরলাক্ষত হয়, তাহ প্রযুন্তিবিদ্যার পরোক্ষ অবদান । (গণ) প্রয়োজনীয় 
সামগ্রীসমৃহের কেবল পাঁরমাণ বাদ্ধি পায় নাই, গুণগত উৎকর্ষও ঘটিয়াছে। নানা 
প্রকার গবেষণা-কার্ষের সাহায্যে গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি কারবার প্রচেষ্টা আঁবরাম 
চালতেছে । (ঘ) যন্ত্রপাতি এবং নানাবধ কলাকৌশল প্রয়োগ করার ফলে মানুষ 
অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে আধক কাজ কারিতে পারে । ইহার ফলে তাহার 
অবসর সময় পূর্বের তুলনায় অনেক বোঁশ বৃদ্ধি পাইয়াছে । 

চতুর্থতঃ, প্রযুন্তিবিদ্যা সংক্রান্ত নানা প্রকার কলাকৌশল অবলাম্বত হওয়ায় 
মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের গাঁতিবেগ মান্রাতীরন্তভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েকটি 
উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি অলোচনা করা যাইতে পারে । পৃবে কুন্নিম আলোর 
ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ন৷ থাকায় দিবালোকে যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন কারতে হইত । 
কাজেই সূর্যাস্তের পর হইতে মানুষ পূর্ণ মাত্রায় অবসর ভোগ করিত। কিন্তু 
বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হওয়ার পর হইতে তাহার কাজকর্ম আঁধক রাত্রি 
পর্যন্ত চলিতে থাকে । কলকারখানার কাজ চাঁব্বশ ঘণ্টা চলে। পূর্বে পারিবহনের 
বাবস্থা মন্দগার্মী ছিল । সুতরাং যাতায়াতে আরাম না থাকিলেও অবসর ভোগ 
করার অবকাশ ছিল । বতর্মানে দ্ুতগামী যানবাহনের ব্যবস্থা প্রবার্তত হওয়ায় 
যাতায়াত এত বোশ ত্বরাপ্বত হইয়াছে যে চলাফেরায় অবসর পাইবার সপ্তাবন৷ 
চিরতরে অন্তহিত হইয়াছে । পূর্বে ব্যবসায়ক ভিত্তিতে বিনোদনের ব্যবস্থা না 
থাকায় যাত্রা, কাঁবগান, কথকত৷ প্রভীতি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া মানুষ যুগপং 
আনন্দ এবং বিশ্রাম উপভোগ করার সুযোগ পাইত। অতএব বাভল্ন দিক 
হইতে 'বচার কাঁরলে দেখ৷ যায় যে, প্রযুক্তিবিদ্য/ সম্পার্কত কলাকৌশলের 
বহুল প্রচলনে মানুষের জীবন অত্যন্ত আস্ছির ও ব্যস্তসমস্ত হইয়৷ পাঁড়য়াছে। 

পণ্চমতঃ, অর্থনোতিক কাঠামোর বৃপাস্তর ঘটাইয়৷ প্রযুন্তীবদ্য পাঁরবারের অর্থনোতিক 
ভাত্ত দুর্বল করিয়।৷ দিয়াছে । দশম পাঁরচ্ছেদে পাঁরবারের কাঠামোগত ও 
কার্যাবলী সম্পাঁকত পাঁরবর্তন আলোচনা কারবার সময় আমরা এই বিষয়টি 
বিস্তারিতভাবে আলোচন৷ করিয়াছি । 

'ষষ্ঠতঃ, প্রযুন্তিবিদ্যা পূর্বের নিশ্চল শ্রেণীব্যকন্থার (০1956 01858 9981017)) 
পারবর্তে সচল শ্রেণীব্যবস্থার (০7৩0 91855 561006016) উদ্ভব ঘটাইতে 
সাহায্য কারয়াছে। তাহ। ছাড়া, প্রযুক্তিবদ্যার জন্য অনেক নূতন নূতন বৃত্তিরও 
সৃষ্টি হইয়াছে । আধুনিক কালের মর্ধাদ। অনুসারী শ্রেণী 69109 81008) 
প্রযুক্তীবদ্যার ব্যাপক প্রবর্তনের ফলেই গাঁড়য়া উঠিয়াছে। বষ্ঠ পারচ্ছেদে এই 
বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে । 
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সপ্তমতঃ, প্রযুন্তিবিদ্যা মানুষের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভাঙ্গ এবং জীবনাদর্শকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত কাঁরয়াছে। বল হয় যে, বর্তমান যুগের লোকের৷ 
অপেক্ষাকৃত বেশি বাস্তবধীঁ হইয়। পাঁড়য়াছে। উপযুক্ত প্রমাণ না থাকিলে 
তাহারা কোন কিছু গ্রহণ করিতে নারাজ। বিমূর্ত মূল্যবোধের ১50780 
$৪]/6) তুলনায় প্রয়োজনের দিক হইতে কার্ষকর ভাবধারাকে (01700102081 
01111) তাহার আঁধকতর গুরুত্ব দিয়া থাকে । আরও বল৷ হয় যে, জ্ঞানার্জন বা 
অপরাপর সাংস্কাঁতিক ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভ করার চাইতে ধনদৌলত আহরণ কর৷ জীবনের 
উদ্দেশ্য হিসাবে অধিকতর প্রাধান্য পাইয়া থাকে । তাহা। ছাড়া, আধুনিক সাঁহত্য, 
শিল্পকলা, সঙ্গীত প্রভাতিতে বর্তমান যুগের আস্হিরতা প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় |] 

অফ্টমতঃ, রাস্জ্ীয় কার্যাবলী প্রযুক্তিবিদ্যা দ্বার নানাভাবে প্রভাবিত হইয়াছে । 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ায় সরকারকে নৃতন নৃতন 
দায়ত্ব গ্রহণ কাঁরতে হইতেছে । যৌথ পাঁরবার প্রথ৷ ভাঙ্গিয়। যাওয়ার ফলে পাশ্চাত্য 
দেশসমূহে সরকারকে নানা প্রকার সামাঁজক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (5০০1৪] 
96001105 171685016$ ) গ্রহণ করিতে হইয়াছে । অদূব ভবিষ্যতে আমাদের 
দেশেও সরকারকে অনুর্প দায়িত্ব গ্রহণ কাঁরতে হইবে । উপরক্তু, প্রযুর্ত- 
বিদ্যার ব্যাপক প্রচলনের ফলে বৃহদায়তন শিপ্প-সংস্থা গাঁড়য়া উঠিয়াছে। নান। 
কারণে ইহাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা সরকাবের অন্যতম দায়ত্ব হইয়া 
দাড়াইয়াছে। প্রাক শিল্পযুগীয় সমাজে ব্যান্তগত উদ্যোগে ব্যবসা-বাণিজ্য 
পরিচালিত হইত । রাষ্ধীয় নিয়ন্ত্রণের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বর্তমান 
কালে বৃহদায়তন ব্যবসা-প্রাতষ্ঠানসমূহের প্রভাব-প্রাতিপান্ত এত বোঁশ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে যে, তাহাদের অনিয়ান্তুত অবস্থায় থাকিতে দেওয়! সর্বসাধারণের 
মঙ্গলের দিক হইতে বিপজ্জনক । 

উপরোস্ত উল্লেখযোগ্য পাঁরবর্তনসমূহ সংঘটিত হওয়া ছাড়। প্রযুক্তাবদ্যার 
প্রভাবে অনেক রকম ছোটখাট পাঁরবর্তন ঘটিয়া থাকে । যেমন, যানবাহনের 
উন্নাত হওয়ায় পাড়া বলিতে যাহা বুঝাইত তাহা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইতেছে। 
প্রীতবেশিগণের সঙ্গে পূর্ৃতন সোহার্দপূর্ণ সম্পর্কের পাঁরবর্তে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক 
গাঁড়য়া উঠিতেছে। ইহার স্বাভাবিক পাঁরণাঁতি হিসাবে স্থানীয় লোকাচার, প্রথা 
প্রভৃতির প্রভাবও উত্তরোত্তর হাস পাইতেছে। প্রযুন্তাবিদ্য। শ্রামকের মানোন্নয়ন 
কারয়া 1010 1165 10051001) ০ 58105 10 01765 ০1? ০0100800 
গণতান্ত্রক ভাবধারার বিস্তারে প্রভূত সাহায্য কাঁরয়াছে। এই কয়েকটি উদাহরণ 
হইতে বুঝিতে অসুবিধা হয় না৷ ষে সমাজ-জীবনে প্রযুন্তাবিদ্যার সুদূরপ্রসারী 
প্রভাব রহিয়াছে । 


উপসংহার 
সামাজিক পারবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ব ও কারণসমূহ আলোচনা করা 
1 এই প্রসঙ্গে ভেবলেনের মতবাদ বিবেচনা করা যাইতে পারে। 
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হইল। একটু সৃক্ষাভাবে এই কারণ ও তত্সমূহ বিশ্লেষণ কাঁরলে দেখা যায় 
যে, কোন একটি তত্ব বা কারণের সাহায্যে সামাজিক পাঁরবর্তন ব্যাখ্যা করার 
উপায় নাই । সমাজের 'বাভল্ল অংশ এমনভাবে আঁবচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ যে, 
একাধিক কারণে সামাজিক পাঁরবর্তন ঘটিতে পারে । অধ্যাপক গিন্স্বার্গের 
মালোচনায় এই দিকটি সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়টি নিবে 
আঁঞ্কত নির্লেখে তুলিয়। ধরা হইল £ 


ঘটন। প্রবাহ 
(যাহার প্রভাবে সামাজিক 
পরিবতন সংঘটিত হয় ) 


| সপ পি শপ শেপ | আস পপ পম পপি সপ সস স্্প শসা | আপস 


িনিরিরর | | 
সামাঁজক গঠনতন্ত্রে সামাজিক ভি সমাজ-বাহর্ভূত (001)- 








সঙ্গে দৃঢ়সংলগ্ন হইতে উদ্ভুত ঘটন। $00181) পরিবেশ হইতে 
অন্তানীহত ঘটনা | উদ্ভুত ঘটন। 
| 
টি ] ____আঁভবাসন প্রবাসন সমাজ সংগ্কারমূলক 
নারে আইন ও আন্দোলন, 
বি 
পারবর্তনে জনসংখ্যান ূ হরি 
সম্পাঁকত পরিবর্তন 
সামাজিক পারস্পারিক ৰ . 
ক্িয়া-প্রাতিক্রিয়। প্রাকৃতিক পারবেশে বিজ্ঞান ও 
- ৃ | পাঁরবর্তন (যেমন, ্রযুন্তাবদযা 
দ্বন্ব প্রাতিযোগতা সহযোগিত। জিপ 
প্রভৃতি ) 


উপরের নির্লেখটি বিশ্লেষণ কারলে দেখা যাইবে যে, সামাজিক পাঁরবর্তনের 
কয়েকটি কারণ সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই অন্তনিহিত (01)61910) অবস্থায় থাকে । 
অন্য কোন ঘটনা যাঁদ না-ও ঘটে, সামাজিক পাঁরবর্তন অব্যাহত থাকিবে, 
'ইহা নিঃসন্দেহে । আবার সুপারিকপ্পিতভাবে মানুষ নানাবিধ পরিবর্তন আনয়ন 
করে। নান৷ প্রকার মূল্যবোধ, আকাক্ষা ও প্রেষণ সমাজ সংস্কারমূলক 
প্রচেষ্টার সঙ্গে জাঁড়ত থাকিতে পারে। সমাজ-জীবনের উপর সমাজ-বহির্ভূতি 
ঘটনাবলীর প্রভাবও অপরিসীম । 
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অষ্টাদশ পরিচ্ছদ 
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যি, 5, ৮8811001116 : 
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100. 09810617010, , %. 1954. 
01781000111. 

71000 ০0116, [20017017710 
[05৬61017610 00 12001101110 
21801010116 11 21070198, 48518000115) 
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/৬ [12170099010 ০ 9০9০0101098. 
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উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি 


অষ্টাদশ ও উনাবংশ শতাব্দীতে সমাজতত্ত্ব দার্শনক দৃষ্টিকোণ হইতে 
হাতহাস-চর্চার (01011950111 ০৫ 1)151079) ধারা অনুসরণ কারয়া গাঁড়য়। 
উঠিয়াছিল। কঁৎ, মার্স, স্পেনসার ও ম্যাক্স হ্বেবারের আলোচনায় এঁতিহাঁসক 
পটভূমিকায় সমাজের বিবর্তন ব্যাখ্যা করার প্ররাস লক্ষণীয় । যাঁদও ডুর্কহেইম 
এই ধারায় সমাজতন্ব আলোচনা করার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু কার্ধতঃ তিনিও 
আঁভব্যান্তমূলক ধারা (০৮০11107781 ৪0)19801) সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে 
সক্ষম হন নাই। তাহার শ্রমবিভাগ সম্পকিত আলোচনায় তিনি আদিম যুগ 
হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সম।জের ক্রমাবকাশ নির্দেশ কারতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন । 
পরবতাঁকালে হবহাউস, এডওয়ার্ড ওয়েষ্টারমার্ক (৬/59161708108) ও মরিস্‌ 
গিন্স্বার্গের আলোচনায় অভিব্যন্তি-মূসক চিন্তার প্রাতিফলন সুস্পষ্ট । 

সমাজতত্বের প্রথম যুগের আলোচনায় পরিবর্তন (০0818০), ববর্তন 
(০৮০1০), ক্রমাবকাশ (৫০০19017000) এবং প্রগতি (90981685) শব্দসমূহ 
ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বহু ক্ষেত্রেই এই শব্দসমূহ সমার্থক শব্দ হিসাবে 
ব্বহত হইয়াছে । কোন কোন ক্ষেত্রে এই শবগুলির মধ্যে পার্থক্য করা 
হইলেও ইহাদের যুস্তসম্মত সন্বন্ধযুন্ত শব্দ হিসাবে গণ্য করা হইত (06৪0৩৫ 
৪5 10510811) 1618150 51103) | পরবতাঁকালে সমাজ-বিষয়ে এইসব শব্দ- 
প্রয়োগের বাথার্থ্য সম্পকে প্রশ্ন উঠিয়াছে। আবার এই শব্দগুলর মধ্যে কতটুকু 
যুক্তিসম্মত সম্বন্ধ বিরাজ করে, এই বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ কর। হইয়াছে । 
আমরা পূর্ববতাঁ পরিচ্ছেদে সামাঁজক পাঁরবর্তনের সংজ্ঞা ও প্রকাতি সম্পর্কে 
বিস্তারত আলোচন। কারয়াছি। সুতরাং বিবর্তন, ক্রমাবকাশ ও প্রগতি শব্দসমূহ 
দ্বারা সামাজিক পাঁরবর্তনের কোন্‌ কোন্‌ বোশষ্ট্য প্রকাশ করার চেষ্টা কর! 
হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে এইসব শব্-প্রয়োগের যৌন্তকত৷ সম্বন্ধে স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। সম্ভব । 


সামাজিক বিবর্তন 

সমাজের নিরবাঁচ্ছন্ন পরিবর্তনের 'দিকটির উপর জোর দিতে গিয়। অনেক 
সমাজতত্ববিদ বিবর্তন শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন । কালশ্রোতে সমাজ যে 
পারিবাঁতিত বা বিবাঁতিত হইয়াছে, ইহ। 'দবালোকের ন্যায় স্পষ্ট । এই বিষয়টি 
বুঝিতে বা বুঝাইতে কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন জীব-' 
আভব্যন্তর অনুসরণে সামাঁজক আভব্যন্তি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হয়, 
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তখন বিভ্রান্তর সৃষ্টি হয়। স্পেনসার তাহার 7১110010165 ০ 9০০101098% 
নামক গ্রন্থে সমাজের সঙ্গে জীবদেহের সাদৃশ্য আলোচনা করিয়৷ ক্ষান্ত হন নাই ; 
তিনি জীব-অভিব্যান্তর সঙ্গে সামাজিক আভব্যান্তর তুলনামূলক আলোচনা 
কাঁরয়াছেন । টাইলরও (5191) তাহার 8100105  0910015 নামক পুস্তকে 
অনুরূপ তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । 
এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, স্পেনসার, টাইলর প্রমুখ লেখকগণ 
সমাজে সুশৃঙ্খল পাঁরবর্তন (9106119 ০1)8178) বুঝাইতে গিয়। বিবর্তন শব্দটি 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন । কিন্তু জীব-বিজ্ঞানে এই শব্দটি বিশেষ এক প্রকার 
সুশৃঙ্খল পাঁরবর্তন বুঝায়। যখন কালপ্রবাহে জীবজগতে পারবাঁততর্পে 
বংশধরদের উদ্ভব (46509610% ড/101) 17)0015076101১ ঘটে, তখন ইহা জীব- 
আঁভব্যান্ত (01910981081 ৪৬০1)0107) বলিয়া পারাচিত হয়। অর্থাং আভন্ন 
পরাজাতির (86705) মধ্যে বিচিত্র রকমের উপজাতির উদ্ভব (৫116 01515190800) 
০? 9০1৩5) জীবআভব্যান্তর অন্যতম বোশিষ্ট্য। কিন্তু জীব-আঁভব্যান্তর এই 
বিশেষ দিকটি স্পেনসার, টাইলর প্রমুখ সমাজতত্বাবদদের আলোচনায় সম্পূর্ণরূপে 
উপোক্ষিত হইয়াছে । 
জীববিজ্ঞানে যে অর্থে আভব্যান্ত শব্দটি ব্যবহৃত হয় (অর্থা২ং 650৫1 
111) 18001008010115), ঠিক সেই অর্থে সম'জের মত অজৈব (0091659101০) 
ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য কিনা এই বিষয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভাষার ক্ষেত্রে 
জীব-আঁভব্যন্তির ধারণাটি সুষ্ঠুভাবে প্রযুস্ত হইয়াছে । যে-সব ভাষাকে পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন বালয়া গণ্য করা হইত, সেইসব ভাষা কোন আভন্ন উৎস হইতে 
উদ্ভুত হইতে পারে বলিয়। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে (০0107981801%0 
[101109105%) ইঙ্গিত দেওয়া হয়।1 এই প্রসঙ্গে উত্তর ভারতের 'বাভন্ন 
প্রাদেশিক ভাষার উল্লেখ করা যায়। এই ভাষাগুলি সংগ্কত হইতে উদ্ভূত 
হওয়া সত্তেও স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে গাঁড়য়৷ উঠিয়াছে । সেইজন্য জীব-আভিব্যান্তর 
সঙ্গে ভাষার বিবর্তন তুলনীয় । 
কিন্তু সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে জীব-অভিব্যন্তর অনুসরণে তুলনামূলক 
আলোচনা করা কষ্টকণ্পিত প্রয়াস ছাড়া কিছুই নহে। কারণ, আজ পযন্ত 
জীববিজ্ঞানের ন্যায় সমাজতত্তে সমাজের গঠনসম্পকিত বৈশিষ্ট্যসমৃহ (০০1&1 
1001191)010989) সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত বা গৃহীত হয় নাই। ডারউইনের 
1 515080586 19855 6558) 018951660 1000 ভি001৩5 ০7809015800 67610 
811711128110155 200 01061617055 188৬০ 0698 5(00150 910 075 ৪10 018 
(19501 ৬9100 ০8) ৮৩ 801001180615 055011৮৩0 23 09505170 %/1018 
0091০801018 1125 01005009 01 16061) 00101281901 19131191085 1885 ০৩৩, 
ঢু 01006130210, 00 9308201190 ০0101765510173 ০56৬/৩51) 11120015010 96০0০103 %/171018 
1080 100706119 ৮৩৩ 15887960 83 1520906 (01) 58০1) 000৩, 8100 (11521 
0911%2001) 077 8 ০6017100010 5080105 8601709 1200 01811066519,” 1৬. 01350618 
1288855 10 9০০1০1০9৪/ 8040 90018] 7১181105001), 788৩ 101. 
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01181 ০? 908915$ নামক গ্রন্থে চতুর্দশ পারিচ্ছেদে জীবদেহের বে 
বিস্তারিত শ্রেণীবিভাগ রাঁহয়াছে, সমাজতত্বে গঠন-বৌশিষ্ট্ের 'ভীত্ততে অনুর্প 
সামাজিক শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং আৌব-বিজ্ঞানে 
06509170 ৬1101 1070019080101) নির্দেশ করা সম্ভব, সমাজতত্তবে স্বভাবতই 
ইহা করা সম্ভব নহে। 

উপরস্ত, সামাজিক পরিবর্তন যে-ধারায় সংঘটিত হয় তাহা জীব-আভিব্যান্তর 
ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । মানুষ তাহার বাঁবধ প্রয়োজন চরিতার্থ কারবার 
জন্য ইতর প্রাণীর ন্যায় কোন বিশেষ সহজ প্রবৃত্ত বা শারীরিক বোশষ্ট্য 
জন্মসূত্রে লাভ করে না। সেইজন্য সে জীবন-ধারাগত নানা উপায় (০0160191 
৪145) আবিষ্কার করিয়াছে । এই উপায়গুলি তাহার দেহ হইতে স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ 
বাহরের বস্তু । প্রয়োজন হইলে সে এইগ্রাল ব্যবহার করে, আবার প্রয়োজন না 
থাকিলে সে এইগুলি অনায়াসে বর্জন করে। এই উপায়গুলির ব্যবহার সম্পর্কে 
সে জন্মসূত্রে কোন জ্ঞান লাভ করে না। সামাজকীকরণের মাধ্যমে সে এই 
উপায়গুলি ব্যবহার কারবার প্রয়োজনীয় শিক্ষা অঞ্জন করে। স্বভাবতই মানুষ 
সুপারকাঁষ্পতভাবে ইচ্ছানুযায়ী জীবন-ধারাগত উপায়সমূহ প্রবর্তন, নিয়ন্ত্রণ, 
ত্বরান্বত অথব৷ বিলাম্বত কাঁরতে পারে। অপর পক্ষে, জীব-অভিব্যান্তর ধার৷ 
সম্পূর্ণ পৃথক । এই ক্ষেত্রে সব কিছু পাঁরবর্তন জৈবিক উপায়ে সংঘটিত হয়। 
ইচ্ছ।-অনিচ্ছার কোন স্বতন্ত্র ভূমিক। নাই বাঁললেই চলে । 


সামাজিক ভ্রুমবিকাশ 

অতএব সমাজে সুশৃঙ্খল পরিবর্তন নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে জীব-আঁভব্যান্তর 
, অনুসরণে বিবর্তন শব্দের প্রয়োগ সমীচীন নহে । সামাজিক পরিবর্তনের 
আঁভব্যান্ত-মূলক আলোচনার দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অনেক সমাজতত্ববিদ 
সামাঁজক ব্রমাবকাশ ($০০0181 ৫6610777900) শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন । 
সামাজিক ক্রমবিকাশ নির্পণ করার উদ্দেশ্যে নান৷ প্রকার মানদণ্ডের (0116118) 
নির্দেশ করা হইয়াছে । যেমন, হবহাউস তাহার 9০০191 7)6৬৩101176170 
নামক গ্রন্থে চার রকম মানদণ্ডের উল্লেখ করেন- যথা, সম্প্রসারণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, 
পারস্পরিক সহযোগিতার বিস্তার এবং ব্যন্ত-দ্বাধীনতার প্রসার । তাহার মতে, 
আদিম অবস্থা হইতে সমাজ বত অগ্রসর হইতে থাকে, ততই উপরোন্ত চারটি 
বোঁশিষ্ট্য ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করে । 

কিন্তু পরিবর্নের এই ধারাকে কি র্রমাবকাশ (46%61019100101) 
বলা যায়? কারণ, ক্রমাবকাশ শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করে। যখন বাঁজ 
বা অক্কুরাবস্থা হইতে কোন কিছু ক্রমশঃ বিকশিত হয়, তখন ইহাকে ক্রমবিকাশ 
বলিয়া আভাঁহত করা যায়। শিশুর মধ্যে যে সন্ভাবনাগুলি (091050015811053) 
অস্তাঁনীহিত অবস্থায় থাকে, সেইগুলি পারিপার্থিক অবস্থার প্রভাবে যখন 
বিকশিত হইতে থাকে, তখন এই পাঁরবর্তনকে আমরা শিশুর ক্রমাঁবকাশ বলিয়। 


328 সমাজতত্ত 


আভহিত করি। আমরা কি ঠিক এই অর্থে সামাজিক ব্লমাবকাশ শব্দটি 
ব্যবহার কারতে পার 8 ভ্রমাবকাশ নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে যে-সব মান-নির্দেশকের 
উল্লেখ করা হয়. সেই মানগুবলি কি আদি সমাজে অন্তানাহত অবস্থায় থাকে ? 
সব উন্নত সমাজেই কি পারস্পাীরক সহযোগিতা বা স্বাধীনত। সমানভাবে বিকাশ 
লাভ করে? অতএব বিবর্তনের পাঁরবর্তে ক্লমাবকাশ শব্দ ব্যবহার করায় বিভ্রাস্তর 
সম্ভাবন। হাস পাইয়াছে বলিয়৷ মনে হয় না। 

আধুনিক সমাজতাত্বক আলোচনায় ৫6610110610 বা রুমাবকাশ শব্দটি 
সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যেমন, অর্থনৈতিক দিক 'দিষা 
অগ্রসর এবং অনগ্রসর দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য করার সময় প্রথমোন্ত দেশগুঁলকে 
৭০৬৩1০৪৫ বা উন্নত এবং শেষোস্ত দেশগুলকে 9০৫50০৬6190 ব। অনুন্নত 
বাঁলয়া৷ বিশেষিত কর! হয়। 


সামাজিক প্রগতি 


সামাঁজক পরিবর্তনের গতি নির্দেশ করিতে গিয়া অনেক সমাজতত্ীবিদ প্রগাতি 
(07080659) শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকেন । সামাজিক পারব্তনের ফলশ্ুতি 
হিসাবে প্রগাতি আনবার্ষ, এই ধারণা উনাবংশ শতাব্দীতে প্রায় আঁবসংবাদত 
সত্য হিসাবে গৃহীত হইত । গিন্স্বার্গ ইহাব দুইটি কারণের উল্লেখ করেন । ! 
ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্য মানুষের মনে প্রাণবন্ত আশার সপ্চার 
করে। পরবতা কালে ডারউইনের বিবর্তনবাদ এই আশাকে আরও শন্তিশালী 
করিয়া তোলে । ভবিষ্যং সম্পর্কে উজ্জল দ্বপ্ন নানা প্রকার রাজনীতিক ও সামাজিক 
আন্দোলন করিতে মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে। প্রগাঁতি বালতে কি বুঝায়, 
এই সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বল৷ হয় নাই। প্রগতি সম্পাকত কোন নিয়ম ' 
বা নীতিও সূন্রবদ্ধ করা হয় নাই। কিন্তু এই অস্পন্টত। সত্বেও প্রগাতির 
ধারণ মানুষের মনন, চিন্তন ও কার্ষকলাপকে গভীরভাবে প্রভাবিত কারয়াছিল। 
সমাজে যাহা কিছু ঘটে তাহাই প্রগ্থাতর নির্দেশক, এই সম্বন্ধে অনেকের মনেই 
কোন সংশয় ছিল না ।2 


1 [105 20100181009 ০01 0০ 1009, (1. 5, 0115 1062. ০01 7010£095) 85 0006 17) 
5৪0 10758507500 0175 000527)0 1010910110655 11)501160 ০% 006 01007010705 
96 81001150 50161009017 016 5016101150 5105 (195 1062. ৬৪5 19051 81৬10 
2০৬/০?]] 11700900505 169 85500120101) ৬1211) 076 01010281081 113601% ০01 
৩৬০11101010, 17106 001110010501118 0010 25 16501060 (0৬/8105 1175 €170 ০01 
115 061710015 (1. ৩. 1911) 091006017”), 1৬. 011756155 8101015 02 57176 2068 


91 2087655: 4৯ 1২০৪1080101 তদেব পচা ৭১ 


2 “টিএ৪। গো 5900001650৩ 1০০005৬1115, 001 ৮171) 01081655 0917515060 
1 006 17061776100 10৮/8105 €0081105 01960 (01810 10 9/25 ও 07010611191 (901, 
[09555551178 ৪1] 0105 0178158565115095 ০12 10217৩06015 : “1015 01715515815 16 15 
01915, 10 5199065 911 1)01791) 110051 661065,) চিত্ত 2 10191/9 016611)6 19011) 
০01 ৬15৬, 30500670010010060 11780 41175 010100805 06৬1011005100 01 0105 
1068) 1791) 19 108108119 66118177785 ০6116911785 2105 60001051012 110 %/18101 ৮/5 
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কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে মানুষের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পারিবাতিত হইয়া যায় । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষক৷ প্রগতির প্রাত মানুষের অগাধ আচ্ছা চুণবিচুর্ণ কারয়। 
দেয়। বিজ্ঞান ও প্রযুস্তিবিদ্যায় সাফল্য অর্জন করিলেই যে সামাজিক. ও নৈতিক 
মান উন্নত হইবে, এইর্প বিশ্বাস মহাযুদ্ধের বিভীষকাময় পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে 
অলীক বলিয়। প্রতিপন্ন হয়। বিজ্ঞানের জয়যান্রা মানুষকে আরও আশাবাদী ন৷ 
করিয়া তাহাকে 'সভ;তার সঙ্কট” সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলে । সেইজন্য আধুনিক 
সমাজতার্তক আলোচনায় প্রগাতি স্বন্ধে চিন্তা-ভাবন। বিশেষ পাঁরলাঁক্ষত হয় না। 

প্রগাতি সম্বন্ধে সমাজতর্তুবিদদের উদাসীনতার আরও কারণ আছে । প্রথমতঃ, 
কোন সামাজিক পাঁরবর্তন প্রগতির নির্দেশক কিনা, এই বিষয় বিচার করার কোন 
সবসম্মত মানদণ্ড নাই । সুতরাং একজনের নিক১ কোন ব্যবস্থ। প্রগাঁতমূলক 
বলিয়। বিবেচিত হইলেও অপর লোকের নিক১ তাহ। প্রত্যাগীতর 0৩07081959101)) 
সূচক বালিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যাঁদ কোন দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়া 
সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই দেশে প্রগতিমূলক পরিবর্তন ঘটিয়াছে 
বালিয়া কি নিশ্চিত করিয়। ছু বল৷ যায়? কিছুসংখ্যক লোক হয়ত অর্থনোতিক 
সমৃদ্ধিকে প্রগাঁতর সূচক বালয়। গ্রহণ কারতে রাজী থাকবেন । আবার কিছুসংখ্যক 
লোক হয়ত নৈতিক মানোন্নয়নকে প্রগাঁতির মাপকাঠি বালয়। গ্রহণ কারবেন। 
সুতরাং প্রগাঁত সম্বন্ধে ভিন্ন ভন্ন শোকের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা থাক৷ স্বাভাবিক। 
আসল কথা৷ হইল, যাহ। বাঞ্ছনীয় বা শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ পবিবর্তনকে প্রগাঁতমূলক পারবর্তন বলা হয়। কিবু বাস্থুনীয় বা শ্রেয় 
সম্পর্কে বিচার সম্পূর্ণরূপে বিষয়ীগত (58৮)০০৫৮৩) ৷ এইরূপ বিচারে সর্বজনধ্বীকৃত 
[বিষয়গত (০৮1০০৬০) কোন মানদণ্ড নাই । সুতরাং মূল্যায়নে পার্থক/ ঘটিবে, 
ইহাতে আর বিচিত্র কি! দ্বিতীয়তঃ, সমাজের 'বাভন্ন অংশ পরস্পরনিভরশীল । 
অতএব এক অংশে কোন পাঁরবর্তন ঘটিলে অপর অংশে তাহার প্রতিক্রিয়া 
'ঘটে। অনেক সময় এই প্রাতীক্রিয়া অপ্রত্যাঁশিতভাবে ঘটিয়া থাকে! কোন কোন 
সময় এই প্রীতাক্যয়। সম্পূর্ণরূপে অবাছছত। কাজেই সামাঁজক পাঁরবর্তনের 
ইতিবাচক ও নেতিবাচক এই দুইটি দিক আছে । যাহার৷ পাঁরবর্তনের ইতিবাচক 
দিকটির প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন, তাহার৷ পাঁরবর্তনকে প্রগাঁতমূলক বলিয়া 
বিশোষত করেন । আবার যাহারা পাঁরবর্তনের নোতিবাচক দিকটির উপর জোর দেন, 
তাহারা এই পাঁরবর্তনকে প্রত্যাগাতি ৫609815$5101)) বাঁলিয়। আঁভাহত করেন। 
সংসারে আবিমিশ্র ভাল বাঁলয়া৷ কিছু ন৷ থাকায় এইরূপ মতপার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক । 
তৃতীয়তঃ, সর্ব বিষয়ে সবকালে ভাল-মন্দের বিচারে আভিন্ন মানদণ্ড ব্যবহৃত 
হয় না। অতীতে যাহা ভাল বা শ্রেয় বলিয়। সমাজের গ্বীকৃতি পাইত,” আজ 
তাহ। না-ও পাইতে পারে । এক সময়ে সতীদাহ মহা পুণ্যের কাজ বাঁলয়া 
[বিবেচিত হইত, আজ এই প্রথ। ববরোচিত বলিয়৷ গণ্য হয় । 

প্রগাতির সরবজনম্বীকৃত সংজ্ঞ। দেওয়ার বিষয়ে উপরোন্ত অসুবিধাগ্ুল দেখা 
দেওয়ায় অনেক সমাজতত্ববিদ সমাজের বাভন্ন ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক প্রগাঁতর উল্লেখ 
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করেন। যেমন, কৃষ বা শিপ্পক্ষেত্রে প্রগাতি অথবা শিক্ষা বিষয়ে প্রগতি । 
এইর্প আংাঁশক প্রগাঁতির আলোচনায় মতপার্থক্যের সম্ভাবনা কম । কারণ, সুনাদিষ্ট 
মানদণ্ডের সাহায্যে এইসব ক্ষেত্রে অগ্রগাতর পারমাপ করা যায় । অগ্রগাত সম্পর্কে 
কোন বিতর্ক উপাচ্ছত হইলে পাঁরসংখ্যানের সাহায্যে সন্দেহের নিরসন করা সম্ভব । 
কিন্তু পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে প্রগাতি সম্পর্কে একমত্য প্রাতষ্িত হইলেও সব কিছু 
1মলাইয়। সামাগ্রক প্রগতি হইয়াছে কিনা, এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যায় । 

উপরোন্ত অসুবিধাগীলর জন্য প্রগাঁত সম্পর্কে ধারণাকে বিভিন্ন দিক হইতে 
সমালোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্্যের বিষয় এই যে, আজও মানব-মন 
প্রগ্াতর ধারণা হইতে মুন্ত হইতে পারে নাই। অধ্যাপক টয়েনবী 99৩6) 
সভ্যতার আবর্তনশীল পাঁরবর্তন-ধারায় (৮০11০ (19010 01 01৮111580101)9) বিশ্বাসী 
হওয়া সত্তেও আলোচনার শেষে এই আশা পোষণ কাঁরয়াছেন যে, 'বাভন্ন সভ্যতার 
অবনাতি ও অবক্ষয় হয়ত ধর্মীয় স্তরে উচ্চতর কোন লক্ষ্যে পৌছিবার উপায়স্কর্প |! 
যাঁদও মার্সবাদীর৷ প্রগাঁত সম্পর্কে বুয়া ধারণাকে (9020015 ০01001)% 
০ 10109£155$) প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু প্রথম যুগের যুস্তবাদীদের (6৪119 
1811011211565) ন্যায় তাহারা বিশ্বাস করেন যে, মানুষ স্বীয় চেষ্টায় তাহার দ্বর্ণেজ্জল 
ভাঁবষ্যং গাঁড়য়। তুলিতে সক্ষম হইবে । তাহার৷ অধীর আগ্রহে এবং পরম 'বিশ্বাসভরে 
সেই অনাগত দিনের প্রতীক্ষায় আছেন, যখন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে 
এবং স্বাধীনতা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে । সভ্যতার আদ যুগ হইতে মানুষ ভবিষ্যং 
স্বর্ণযুগের দ্বপ্ন দেখিযা আসিতেছে । আজও মানুষের হপ্ন দেখায় ছেদ পড়ে 
নাই। ইহার কাবণ ব্যাখ্যা কারতে গিয়া ম্যাক আইভার বলেন যে, বাচিয়া 
থাকিতে হইলে মানুষকে কাজ কাঁরতে হয় এবং কাজ কাঁরতে হইলে তাহাকে 
কিছুটা গ্রহণ এবং কিছুটা বর্জন করিতে হয। ভাল-মন্দ বা বাঞ্িত-অবাঞ্চিতের 
মানদণ্ড দ্বারা এইরূপ বাছবিচার করা৷ হয়। অতএব প্রগতি সম্পর্কিত ধারণা 
হইতে মুন্তি পাওয়।৷ মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। ম্যাক আইভারের উস্তির 
উদ্ধাত দেওয়। হইল । ইহ৷ প্রণিধানযোগ্য । “0 115 13 0০ ৪০80 
€0 8০৮ 19 00 ০109099০, 874 10 0/0093৩ 13 (0০ 5৬৪10806. চ5100০, ৪৪ 
0017821 0911185, ৬৩ 0801700 850 11 01 00৩ 9009610£ 0£ 17010811593, 
08০091) ৩ 21৩ 01 ০0910159 60010190090 ৫609 675 1581109 ০1 070£159. 
[8৩900 07980 1261) (116512019 41661: ৪০০৪৫ 10, 0281 ৮৩ ০7091 
061001730806 0175 ৬৪11010 06 ০0881 00196 23 98815 (15118, 
01215 1081065 1 11015 17000109919 019. [61701775080 [906 10 
10016 081) 150005104১0 015 15850 1015 2 ৬1051170900, 11161801- 
০8016 101 [116 0168901%5 9011117%5 ০1 11665+.2 
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বিংশ পরিচ্ছেদ 


সমাজে অসম পরিবর্তনজনিত অসঙ্গতি 


যখন কোন সামাজক পারব্তন ঘটে তখন সমাজের সব অংশ সমানভাবে 
প্রভাবিত হয় না। সমাজের বিভিন্ন অংশে অসম পাবিবর্তনজনিত যে অসঙ্গীত 
ঘটে, ইহাকে সমাজতত্বীবদগণ পৃথক পৃথক নামে আভহিত করিয়াছেন। বলা 
বাহুল্য, অসম পাঁরবর্তনজানত অসঙ্গাতর নানা দিক আছে । যাহারা যে-দকে 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহার তদনুষায়ী ইহার নামকরণ করিয়াছেন । যেমন, 
জীবন-ধারাগত বাস্তব উপাদানের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রতীকমূলক উপাদানসমূহ 
যাঁদ তাল ন৷ রাখিতে পারে, তাহা হইলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাকে অগবান 
০1৪1] 18£ বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন । নান। কারণে সমাজের বিভিন্ন অংশে 
অসম পাঁরবর্ততজনিত অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে । এই কারণগুলর 1দকে 
লক্ষ্য রাখিয়া ম্যাক আইভার অসঙ্গীতির ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন- যেমন, 
1601)1701095108] 185, (501)1101098108] 76511811010, ০0100116  01891) ও 
০৪11072] 2101$815005 আবার এইরূপ অসঙ্গতির ফলে গোটা সমাজ 
সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয় বলিয়। গিন্সৃবার্থ অসঙ্গতিজনিত অবস্থাকে 50800818] 
50781 বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন ।] 

সমাজতাত্তক আলোচনায় অগবানের 0810918] 1.8€ সম্পর্কিত মতবাদ 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। তাহার মতবাদের সমালোচনা করিতে গিয়৷ ম্যাক 
আইভার আলোচনার গণ্ডী আরও ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম অসঙ্গাতির 
উল্লেখ করেন। অতএব আমর সবাগ্রে অগ্ববানের বন্তব্য আলোচনা করিতে 
পারি । 


জীবন-ধারার গুতীকমুলক উপাদা5নর পশ্চাদৃবভি'ভা! 
অগবানন ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে 9০০18] €0181756 নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন । এই 
গ্রন্থে তিনি সবপ্রথম সমাজের 'বাভল্ল অংশে অসম পাঁরবতনজনিীত যে অসঙ্গাত 
ঘটে তাহার উল্লেখ করেন। প্রযুস্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রবর্তনের ফলে জীবন-ধারার 
প্রতীকমূলক উপাদানের সঙ্গে যে অসঙ্গতি ঘটে, এই দিকেই ঠাহার দৃষ্টি প্রধানতঃ 
নিবদ্ধ ছিল। তাহার মতে, জাবন-ধারার বাস্তব উপাদানসমূহ (71906119] 
৩16716005০0? ০916816) যত হচ্ছন্দে ও দ্ুত পাঁরবাতিত হয়, প্রতীকমূলক 





সপ 
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উপাদানসমূহ (0$০0-10961181 61617061765 01 ০০101৩) তত সহজে ও দুত 
পাঁরবতিত হয় না । সুতরাং বাস্তব উপাদানসমূহের সঙ্গে প্রতীকমূলক উপাদানসমূহের 
অসম পাঁরবর্তনজনিত অসঙ্গাত দেখা দেয় ।! এই অবস্থাকে তান 00100181186 
বা জীবন-ধারার প্রতীকমূলক উপাদানের পশ্চাদূবতিতা বলিয়৷ আখ্যাত করিয়াছেন । 

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে অগবানের বন্তব্য ব্যাখা। করা যায় । যখন যাতায়াত 
করার যান হিসাবে ঘোড়ার গাঁড়র ব্যাপক প্রচলন ছিল, তখন কলিকাতা মহানগরীর 
রাস্তাঘাট, অলিগলি তৈয়ারী কর হইয়াছিল। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ীর পারবে 
যখন মোটর গাঁড়র প্রচলন শুরু হয়, তখন দেখা যায় যে প্রয়োজনের তুলনায় 
রাস্তাঘাট ও আলিগলি অতান্ত সঙ্কীণ। গ্বভাবতই মোটর গাঁড়র প্রবর্তনের সঙ্গে 
রাস্তাঘাট চওড়া কর৷ সম্ভব হয় না। অনুর্পভাবে, ঘোড়ার গাঁড় প্রচলিত থাকাকালীন, 
রাস্তাঘাটে যানবাহন ও পথচারাঁর চলাফেরা নিয়ান্্ীত করার জন্য যেসব নিয়মকানুন 
ছিল, তাহা মোটর গাড় প্রবর্তিত হইবার পর অনুপযোগী হইয়া পড়ে । তাড়াতাড়ি 
নিয়মকানুন পারিবতন কাঁরলেও নিয়মকানুন মানিয়া রাস্তায় চলাফেরা করার 
অভ্যাস গাঁড়য়া উঠিতে সময় লাগে । এখানে জীবন-ধারার বাস্তব উপাদান 
(ঘোড়ার গাঁড়র পাঁরবর্তে মোটর গাঁড়) দুত পাঁরবাঁতিত হইয়া গেল। কিন্তু 
প্রতীকমূলক উপাদানের (রাস্তায় চলাফেরা করার প্রয়োজনীয় নিয়মকানুনের প্রবর্তন 
ও তাহা মানিয়া চলার অভ্যাস) সঙ্গতিপূর্ণ পাঁরবর্তন ঘটিতে [বিলঙ্ব হয়। 
আমাদের দৈনান্দন জীবনের আঁভজ্ঞত৷ হইতে এইর্প অনেক অসঙ্গাতর উল্লেখ 
করা যায়। যখন আমর৷ বলি, মানুষের বিদ্যা 0070%/15086) যে পাঁরমাণ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে তদনুষায়ী তাহার বিজ্ঞতা বা জ্ঞান (15007) বৃদ্ধি পায় 
নাই, তখন এইর্প অসঙ্গতির প্রাত ইঙ্গিত করা হয়। আধুনিক পারমাণাবিক যুগে 
এইরূপ অসঙ্গতি উত্তরোত্তর বাঁদ্ধ পাইতেছে বালয়া আশঙ্কা কর হয়।2 যে 
কোন মুহূর্তে পারমাণবিক বোমার সাহায্যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে ধ্বংসস্তূপে পাঁরণত 
করা সম্ভব । কিন্তু ধ্বংস করার বিদ্যা মানুষ যত তৎপরতার সঙ্গে আয়ত্ত 
করিয়াছে, বহু শতাব্দীর পাঁরশ্রমলন্ধ সভ্যতাকে এইরূপ সর্বাত্বক ধ্বংস হইতে 
রক্ষা কারবার জ্ঞান সে আজও অর্জন করে নাই । 
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কেবলমাত্র প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রচলনের ফলেই যে এইর্প অসঙ্গতি দেখা দেয়, 
তাহ। নহে । নান৷ প্রকার প্রযুক্তিবিদ্যা-বাহিভূতি সামাজিক নৃতন ব্যবস্থা (007-501)00- 
10519581] $09018] 11017080191) প্রবর্তনের ফলেও অসঙ্গতি দেখা 'দিতে পারে । 
যেমন, একটি দেশ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর মান্্রশাসিত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারে। 
কিন্তু এইর্‌প শাসন-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা কারতে গেলে অনুকূল দৃষ্টিভাঙ্গ, 
মানাসক ধাত ও রাজনীতিক মতাদর্শ থাক৷ প্রয়োজন । যাঁদ উভয়ের মধ্যে অসঙ্গাত 
থাকে, তাহা হইলে মান্তশাসিত শাসন-ব্যবস্থ। ব্যর্থ হইতে বাধ্য । বিংশ শতাব্দীর 
পণ্চাশ শতকে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ গ্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর "মান্ত্রশাঁসিত 
শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল । কিন্তু জীবন-ধারার প্রতীকমূলক উৎপাদনসমূহ 
ইহাব সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় আঁধকাংশ দেশে এইর্প শাসন-ব্যবস্থ। 
পাবত্যন্ত হইয়াছে । আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । আঁধকাংশ আধুনক 
বাষ্ট্রেই ক্রমবর্ধমান হারে (৪৪ [01095165519 71805) আয়কর ধাষ করার ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত হইযাছে। র্লমবর্ধমান হারে কর ধার্য করার ফলে কিছুসংখ্যক লোকের 
দেয় করের পরিমাণ এত বেশি যে, তাহারা নানা কৌশলে কর ফাকি দিতে 
চেষ্টা কবে। দেয় করের পরিমাণ যত বোশ হয়, কর ফাকি দেওয়ার প্রবণতাও 
তদনুযায়ী বৃদ্ধি পায়। এইবৃপ কব ফাঁক দেওয়। বন্ধ করার জন্য পাকাপাকি 
কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কৃত ব৷ প্রবাতিত হয় নাই। সুতরাং 
এই ক্ষেত্রেও অসঙ্গতি দেখা যায । কব্লমবর্ধমান হারে কর ধার্য করার ব্যবস্থার 
সঙ্গে কর ফাঁকি বন্ধ করার কার্ধকরী ব্যবস্থা প্রবতিত না হওয়ার ফলে এই প্রকার 
অসঙ্গতির উত্তব হয । 

বল৷ বাহুল্য, এইবৃপ অসঙ্গতি হইতে নানা রকমের সামাঁজক সমস্যা দেখা 
দেয়। কিকাত৷ মহানগরীর মোটর চলাচলের রাস্ত। সঙ্কীর্ণ হওয়ার ফলে নগর- 
জীবন যে কি সমস্যাসঙ্কুল হইয়া পাঁড়য়াছে, তাহ। প্রায় সর্বজনবিদিত । কর 
ফাকি দেওয়ার ফলে "কালো টাকার সমস্যায় ভারতী অর্থনৈতিক জীবন 
জর্জরত । অগবানের আলোচনার মূল্য এইখানে যে, তিনি সমাজের 'বাভন্ন 
অংশের মধ্যে অসঙ্গাতিজনিত সমস্যার প্রীতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরয়াছেন । 
যাহারা নৃতন নূতন আচার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া সমাজে সুপারিকা্পিতভাবে 
পারবর্তন ঘটাইতে চান, তাহাদের নিকট এই জ্ঞান বা আভিজ্ঞতা বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । যখন কেহ নৃতন কিছুর প্রবর্তন কারিতে উদ্যত হইবেন, তখনই 
ভালভাবে বিবেচনা কাঁরয়া দেখা দরকার সমাজের অপরাপর অংশের সঙ্গে 
উন্তাবিত ব্যবস্থা সঙ্গীতপূর্ণ কিনা । যাঁদ সঙ্গাতপৃর্ণ না হয়, তাহা হইলে অগ্রেই 
ভাবিয়া দেখ দরকার অসঙ্গাতজাঁনত সমস্যার মোকাবিলা কি উপায়ে কর হইবে । 

সমাজতত্বীবদগণ অগবার্নের জীবন-ধারার প্রতীকমূলক উপাদানের পশ্চাদূবর্তিতা 
সম্পাঁকত মতবাদকে নান৷ দিক হইতে সমালোচন। কাঁরয়াছেন। 

প্রথমতঃ, সমালোচকগণ বলেন যে, জাঁবন-ধারার বাস্তব উপাদানসমূহ যে 


সর্বদাই প্রতীকমূলক উপাদানসমূহকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হয়, ইহা৷ ঠিক 
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নহে । কারণ, বাস্তব উপাদান এবং প্রতীকমূলক উপাদান পরস্পরসম্বন্বযুস্ত । 
একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে । যেমন, প্রযুন্তাবদ্যা৷ ও অন্যান্য বাস্তব উপাদানের 
সৃষ্টি হয় মানুষের মনে । চিন্তাভাবনা ও গবেষণার ফলে নানা রকম আবিষ্কার 
সম্ভব হয়। আবার এইসব আঁবঙ্কার হইতে উদ্ভূত নানা রকম কলাকৌশলের 
ব্যবহারিক প্রয়োগ সমাজচ্ছ লোকের অনুকূল মানীসকত। ও উপযুস্ত পরিবেশের 
উপর নির্ভরশীল । ম্যাক্স হ্বেবারের আলোচনায় এই বিষয়টি সুস্পষ্ট । অতএব 
বাস্তব উপাদানসমূহকে অগ্রগামী এবং প্রতীকমূলক উপাদানসমূহকে পশ্চাদৃগামী 
বালয়৷ গণ্য করা অনুচিত । 

দ্বিতীয়তঃ, অগ্রগামী ব৷ পণ্চাদৃগামী শব্দ প্রয়োগ করার সঙ্গে মাননির্ণয়ের 
(5210156101) প্রশ্ন জাঁড়ত | কারণ, কোন নিদিষ্ট মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করিলে 
এই দুইটি শব্দের কোন তাৎপর্য থাকে না। অতএব একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, 
সব ক্ষেত্রে বন্তু-নিরপেক্ষ বিচারের মান আছে কিঃ যেসব ক্ষেত্রে যোগ্যতা 
বা দক্ষতার প্রশ্ন জাঁড়ত, সেইসব ক্ষেত্রে সুনিদিষ্ত মানের সাহায্যে যোগ্য-অযোগ্য, 
দক্ষ-অদক্ষ নির্ণয় করা সম্ভব । এইসব ক্ষেব্রে অগ্রগামী বা পশ্চাদৃগামী শব্দ 
প্রয়োগ কর সঙ্গত। কিছু যেসব ক্ষেত্রে সর্জনস্বীকৃত নার্দষ্ট মান নাই, সেই 
সব ক্ষেত্রে এই শব্দগুলর প্রয়োগ অর্থহীন ।1 

তৃতীয়তঃ, সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে নানা কারণে সামঞ্জস্য ব্যাহত 
বা বিনষ্ট হইতে পারে । এইরূপ অসামঞ্জস্যকে কেবল মান্র জীবন-ধারার প্রতীক- 
মূলক উপাদানসমূহের পম্চারদবতিতা৷ বলিয়া বর্ণনা করিলে কি কারণে কি 
প্রকারের পশ্চাদূরতিতার উদ্ভব হইল, ইহা৷ জানিবার উপায় থাকে না। যেমন, 
আমরা অত/স্ত দক্ষতার সঙ্গে বনসম্পদ আমাদের প্রয়োজনে নিয়োগ করিতে 
পার, 'কস্তু বনসম্পদ সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা অর্জন কাঁরতে 
বিলম্ব ঘটিতে পারে । আবার মোটর গাঁড়র প্রবর্তনের ফলে রাস্তা প্রশস্ত 
করার প্রয়োজনীয় কাজ কায়েমী দ্বার্থের বিরোধিতার জন] বাধাপ্রাপ্ত হইতে 
পারে। এই দুইটি উদাহরণে সমাজের একটি অংশ অপর অংশের তুলনায় 
“পাশ্চাদূবতাঁ, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পশ্চাদ্বাতিতার প্রকৃতি ভিন্ন। 
সামাজিক পারিবর্তনের ফ্বর্প বুঝিতে হইলে এই জাতীয় বিভিন্নত৷ বিশ্লেষণ 
কর প্রয়োজন । অগবারন্নের মতবাদে এইরূপ বিভিন্নত৷ পরিষ্ফুট হয় না। 

উপরোন্ত অসুবিধাগুলি থাকার জন্য ম্যাক আইভার সমাজের বাভন্ন অংশের 
অসম পাঁরবর্তনজনিত অসঙ্গীতকে নিয়োস্ত জাতিরূপে ভাগ করিয়। বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 
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প্রমুক্তিবিদ্যার ০ক্ষচত্র পশ্চাদৃবন্ভিতা 

প্রযুন্তবিদ্যার ক্ষেত্রে নানা রকম পশ্চাদৃবাতিতার উন্তব হইতে দেখা যায়৷ 
যেমন, উন্নততর কলাকৌশল প্রয়োগের ফলে বন্ত্রবয়নের (৬০৪%105) কাজ 
স্বরাহ্বিত হইতে পারে; কিন্তু সুতাকাটার ($21111/8) কাজে অনুর্প উন্নততর 
কলাকৌশলের প্রয়োগ না হওয়ায় বস্ত্রবয়ন-বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী সুতার 
যোগান দেওয়া সম্ভব না-ও হইতে পারে। উৎপাদন ব্যাহত হইবার এইর্প 
নানা রকম উদাহরণের কথা ভাবা যাইতে পারে। দুই তিন বংসর পূর্বে 
উন্নততর কলাকৌশল প্রয়োগের ফলে পাঞ্জাব ও হারিয়ানা অণ্চলে গমের 
উৎপাদন আশাতিরিস্ত বৃদ্ধি পায়। ইহা সবুজ বিপ্রব বলিয়া পরিচিত ৷ 
কিন্তু উপযুস্ত সংখ্যক গোল। তোর না হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় যানবাহনের 
ব্যবস্থা না থাকায় ফসল কাটিয়া গোলাজাত করা বা গ্ছানাস্তরে প্রেরণ করায় 
অসুবিধা দেখা যায । কোন কোন অণ্চলে কিছু কিছু ফসল এই কারণে বিনষ্ট 
হইয়াছে বলিয়া শুন। গিয়াছিল। এই উদাহরণে গোলাতোরর কাজ এবং 
যানবাহনের ব্যবস্থা করার কাজ উৎপাদনের কলাকৌশলের তুলনায 'পিছাইযাছিল, 
এই বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে-পশ্চাদূবৃতিতা দেখা যায়, তাহাব বৈশিষ্ট্য হইল 
এই যে, পরস্পরনির্ভরশীল বিভিন্ন অংশের কর্মদক্ষতা পরিমাপনসাধ্য । অতএব 
একটি অংশ যাঁদ অপরাপর অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিযা চলিতে ন৷ 
পারে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট অংশের পশ্চাদূবাতিত৷ নির্ধারণ করা সম্ভব | 


প্রমুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্র প্রতিবন্ধক 

প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত উন্নততর পন্থা বা পদ্ধত আবিষ্কৃত হইলেই যে 
এই উপায়সমূহ সহজে গৃহীত হইবে, ইহার কোন নিশ্যয়তা নাই। নানা 
কারণে ইহাদের ব্যবহার ব৷ প্রয়োগ সম্বন্ধে বিরোধিতা হইতে পারে। এইর্প 
অবস্থাকে ম্যাক আইভার (5০1)0010981058] 1511911)% বা প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে 
প্রাতবন্ধক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি 
আলোচনা করা যাইতে পারে । 

উন্নততর পন্থা বা পদ্ধাতর ব্যাপক প্রবর্তনে কায়েমী স্বার্থ অন্তরায় হইয়া 
দাড়ায় । উন্নততর পন্থা গৃহীত হইলে পূর্বেকার সম্মান, প্রাতিপাত্তি ব অর্থপ্রাপ্তিতে 
অন্তরায় ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় উন্নততর পদ্ধতির প্রয়োগে ' বিরোধিতা 
কর৷ হয়। সব দেশেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে 'নৃতন কিছু প্রবর্তন করিতে গেলে 
আমলাতন্ত্রের তরফ হইতে আপত্তি উঠে । ইহার কারণ বিশ্লেষণ কারলে দেখ৷ 
যাইবে যে, নান প্রকার কায়েমী স্বার্থ এইরূপ বিরোধিতার সঙ্গে সম্পৃন্ত ৷ 

বিভিন্ন রকম কায়েমী স্বার্থের মধ্যে অর্থনৈতিক স্কার্থই প্রাধান্য পায়? 
আমাদের দেশে পাঁরগণকের (০০1079067) ব্যাপক প্রচলন হইলে কর্মদক্ষতা 
বৃদ্ধ পাইবে, ইহা অনন্বীকার্য। কিন্তু পাছে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সঙ্কুচিত 
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হয়, এই ভয়ে 'বাভন্ন শ্রামক সঙ্ঘের তরফ হইতে পারগণক-প্রবর্তনের বিরোধিতা 
করা হইতেছে । 

অনেক সময় উন্নততর পদ্ধাতর িরোধিত। জীবন-ধারাগত বিশিষ্টা হইতে উদ্ভূত 
হয়। পাঁচ ছয় দশক পূর্বে যখন সর্বপ্রথম এই দেশে পানীয় জল সরবরাহ করার উদ্দেশে 
নলকৃপ ৫৮০ 611) প্রবর্তন করা হয়, তখন পল্লী অণ্চলে অনেক গোঁড়া হিন্দু এই 
জল ব্যবহার করিতে অস্কীকৃত হন। কারণ, চামড়ার সংস্পর্শে আসার ফলে পানীয় জল 
অপাঁবন্ন এবং সেই কারণে খাওয়ার অযোগ্য বলিয়। তাহার৷ মনে কাঁরতেন । 

অতীতে প্রচলিত চিন্তাধার৷ ও মূল্যবোধের বিরোধী হওয়ার জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার বা গবেষণালন্ধ 'সিদ্ধান্ত সহজভাবে দ্কীকৃতি পায় নাই । প্রচালত ধারার বিরোধী 
মতবাদ পোষণ ও প্রচার করার জন্য গ্যালালওকে বহুবিধ অত্যাচার ও নিপীড়নের 
সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল । ইদানীং কালে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী যাজকগণ চিরাচাঁরত * ধর্মীয় 
শিক্ষার বিরোধী বলিয়। ডারউইনের মতবাদের সমালোচনায় মুখর হইয়। উঠেন । 

প্রযুন্তিবিদ্যার প্রবর্তন যাঁদ প্রচলিত জীবন-ধারাগত বোশিষ্টের বিরোধী হয়, 
তাহ। হইলে নানাভাবে ইহার ব্যাপক প্রচলন বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনুন্নত সাবেকা' 
সমাজে অর্থনৈতিক বিকাশের সমস্যা আলোচন। কারবার সময় এই বিষয়টি 
ন্রয়োবিংশ পাঁরচ্ছেদে বিস্তারতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । 


জীবন-ধারার পার্থক্যজনিত সংঘর্ষ 


প্রচালত জীবন-ধারার সঙ্গে প্রযুন্তবিদ্যার অসঙ্গতি সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করা 
হইল তাহার মধ্যে জীবন-ধারার পার্থক্জনিত .সংঘর্ষের (০1615 01931) 
ইল্িত পাওয়া যায় । প্রায় এক হাজার বৎসর পূৰে আরব ও সমীপবতাঁ অঞ্চল হইতে 
মুসলমানগণ ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করার ফলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জীবন-ধারা 
সর্বপ্রথম হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জীবন-ধারার সমুখীন হয়। নান৷ কারণে এই দুইটি 
জীবন-ধার! প্রথমাবন্থা হইতে উভয় সম্প্রদায়ের নিকট পরস্পরবিরোধী বালিয়৷ 
গণ্য হয়। সেইজন্য পরস্পরের মধ্যে আত্তীকরণ ত+' দূরের কথা, 'বরং উভয়ের 
মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং এই সংঘর্ষ আজও চলিতেছে । দুইটি জীবন-ধারা 
পাশাপাশি বিরাজ করিলে একটি অপরটিকে দমন কাঁরবে, এইর্প আশঙ্কা 
হইতে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।] প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, নানা প্রকার 
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2170 14501981599 5০ 176006100 11) 6৬০15 27000021) 9০9০1505* ৬/5 70161 0171 
৮০090078505 ৮৩৬৩৩ ০62017৩9010 70900511755 58015 01 1010 
81200190959 2 98015 ৬2 06 1166.**.*১০০০, ৮0882119 0105 ০01 0105 01016061155 
60100611750 15 97 11770010650 ০01001৩, ৬7115 07৩ 0061 13 10401851005, 
0৮: 86:16780 1093 10178 0660 6368৮115160 17 13 7169621 1501776.,.০১,১১০,,, 
০1001501831, 7085 010928017৮০ 8914 6০ 65190 ড1)51৩৬৩: ৬০ 989৪ 
91 11ভি 0£:100063 ০01 (10080 10211 075 52175 ০0012700115 821৩ 8০ 
90299500080 0055০819100 15 910৩ 69 510৩, 10) 801 91185. 0380 
6 ৬5: 10055505501 05 00৩ 1201169 (10৩ 30121555101) 01 00৩ 00061.” 

219০ 7৬৩: 2100 2886 : 99০1519, 7885৩ 579-580 
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অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ এইরূপ আশঙ্কাকে বদ্ধমূল করিতে সহায়তা 
করে। ধাঁরে ধীরে এইপ্রকার স্বার্থের বন্ব হ্রাস পাইলে এবং পরস্পরের মধ্যে 
পরিচয়ের গণ্ডী সম্প্রসারিত হইলে, জীবন-ধারার পার্থক্জনত সংঘর্ষ 
প্রশমত হয়। ইদানীং কালে ভারতবর্ষে ইহার লক্ষণ ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া 
উঠিতেছে। 

জীবন-ধারার পার্থক্জনিত খোলাখুলি সংঘর্ষ ছাড়া কোন ব্যান্ত দুইটি 
জীবন-ধারার প্রভাবে এমন টানা-পড়েনে পাঁড়িতে পাবে যে, তাহার কথাবার্তা ও 
চিন্তায় 'বিপরীতধমী ভাব (10101581106) যুগপৎ বিদ্যমান থাকতে পারে । 
বলা বাহুল্য, ইহাতে ব্যন্তিত্বেব সংহতি বিনষ্ট হইবাব সপ্ভতাবনা থাকে । ম্যাক 
আইভার এই অবস্থাকে ০910818]1 21770158110 বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন । 
সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আধুনিক শিপ্প-প্রধান সমাজে তুরুণ-তরুণীদের , বেখাঙ্সা 
আচরণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল । বলা বাহুল্য, ০০10018] 2:1)155161006 
হইতে এইরূপ বেখাগ্পা আচবণ উদ্ভুত হয়। অনুবৃপভাবে, সনাতন ও আধুনিক 
মূল্যবোধের টানা-পড়েনে পড়িযা কিছুসংখাক লোককে বেমানান আচবণ করিতে 
দেখা যায় । 


প্রাসঙ্গিক প্রস্থ নির্চশিকা। 


১. 7120 1৬61: 2170 2886 : 9০০16০. 78010011190, & 00. ৮৫ 
[,00401, 1959. 01881006১5৬ 
52855 574-589 

২। 08010 2120 ি1201000 : 4৯ 1727509০০01 9০০০1০%%, 
চ২০০৫৩৫৪৩ & 55910 ০৪০1 7:0৫. 
[-0100012. 1960. 7৪855 541-546 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 


স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবতণ্ন 


১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনত৷ প্রাপ্তির পর ভারতবাসীদের সমাজ-জীবন 
নানা ভাবে এবং নানা দিক দিয়া পাঁরবাঁতিত হইয়াছে এবং এই পারিবর্তনের 
ধারা এখনও অব্যাহত আছে। পরিবর্তনগুলর ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য এত বেশি 
যে, সব কয়টি পাঁরবর্তনের গতি, প্রকৃতি এবং তাৎপর্য নির্ণয় করা কঠিন, 
দুঃসাধ্য বাঁললেও অত্যান্ত হয় না। বতর্মানে যে-পাঁরবর্তন অকিণ্ংকর মনে 
হয়, অদূর ভাবষ্যতে সেই পারিবর্তনকে কেন্দ্র কারয়৷ যুগান্তকারী পাঁরবর্তনের 
যে নুচনা হইবে না তাহা কে বালিতে পারে? তাহ। ছাড়া, অনেক পরিবর্তন 
প্রায় প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের অগোচরে ঘটিতেছে । ধারে ধীরে এইরূপ পাঁরবর্তনের 
পূর্ণ আকার আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে । অতীতের ভারতীয় সমাজ-জীবনের 
ইীতহাস এবং অপরাপর সমাজের আভিজ্ঞতা বশ্লেষণ কারলে এই উত্তির 
সমর্থন পাওয়া যাইবে । অস্টাদশ পারিচ্ছেদে এই বিষয়টি কয়েকটি উদাহরণের 
সাহায্যে আলোচনা করা হইয়াছে । উপরন্তু, সমাজ-জীবন নানা রকম 'নাঁবড় 
সম্বন্ধ-জালে জড়িত । সুতরাং রাজনীতিক ক্ষেত্রে বা অর্থনৌতক ক্ষেত্রে যাহা 
ঘটে, তাহার প্রাতীক্রয়। সমাজ-জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়। সব 
সময় এইরূপ সুদূরপ্রসারী প্রতীক্রয়৷ অনুসরণ করা সম্ভব নহে । স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের 
সামাজিক পাঁরবর্তন আলোচন। কারবার সময় এই মন্তব্যগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন । 


পরিবতভ০নর কারণ 


কি কারণে বা ?কি ভাবে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এইরূপ সুদূরব্যাপী পারবর্তন 
ঘটিয়াছে কিংবা ঘটিতেছে, তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, সুপারকাঁণ্পত 
প্রয়াসের ফলে যেমন কু কিছু পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে, ঠিক তেমনি একক্র 
জলপ্রবাহতাঁড়ত বন্তুসমূহের ন্যায় ঘটনা -প্রবাহের প্রভাবে সম্পূর্ণ অপারকাণ্পতভাবে 
নান প্রকার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সমাজতত্তে প্রথমোস্ত পাঁরবর্তনকে 7012101)6 
50০18] 01)81)95, 90০18] 10056100010 ইত্যাদি আখ্যা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর 
পারবর্তনকে 5০০০-০০1০৪1৪] 011, 0101918101060 50018] 01)811৩ ইত্যাদি 
আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে সামাজিক পারিবর্তন যদিও উপরোল্ত উভয় প্রকারেই 
সংঘটিত হয়, তবুও পাঁরবর্তনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ 'নর্দেশ কর৷ যায় । 
প্রথমতঃ, অর্থনোতক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুন্তাবদ্যার বহুল প্রচলন । শিস্প 
সম্প্রসারণের উদ্গেশ্যে প্রযুন্তাবদ্যার ব্যাপক প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হইয়াছে । সমাজ-জীবনে ইহার প্রভাব যে কত নুদূরপ্রসারী হইতে পারে, তাহা 
আমরা অস্টাদশ পাঁরচ্ছেদে 'বস্তাঁরতভাবে আলোচনা করিয়াছি । দ্বিতীয়তঃ, নান। 
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রকম সমাজসংস্কারমূলক আইনের প্রবর্তন । যেমন, 9260181 1/1811128৩ 4১০ 
(1954), 71000 17192111886 4১০ (1955), 1717)00 90000655101 4০ 
(1956), 7711700 40097001091) 2100 119111661121106 4:০৫ (1956),অস্পৃশ্যতা- 
বিরোধী আইন, গর্ভপাত সম্পার্কত আইন, বিভিন্ন রাজ্যের জমিদারী উচ্ছেদ 
আইন প্রভাতি সমাজসংস্কারমূনক আইনের ফলে সমাজ-জীবন গভীরভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছে । তৃতীয়তঃ, ভারত-ীবভাগ যে কেবলমান্র রাজনীতিক ক্ষেত্রে গুবুত্বপূর্ণ 
তাহা নহে; সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইহার অপরিসীম প্রভাব রহিয়াছে । 
বিশেষ করিয়া, উত্তর-পশ্চিমাণ্টলে এবং পূর্বাঞ্চলে ভারত-বিভাগ্ের প্রভাব সুস্পষ্ট । 
চতুর্থতঃ, সমষ্টি উন্নয়ন পাঁরকপ্পনার (0017100018105 10556101006 
[১05181)1)6) প্রবর্তন এবং পণ্টায়তী রাজ প্রাতিষ্ঠার সঙ্কপ্প গ্রাম-সমাজে 
নানাবিধ পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে । পণ্চমতঃ, সমাজতন্ত্রের নীতি-অনুসারী 
কর্মপন্থা গ্রহণ এবং পণ বার্ষিক পারিকষ্পনার মাধ্যমে জীবন-যান্রার মান উন্নয়ন 
করার প্রয়াস সুদূরপ্রসারী পারবর্তনের সূচনা কারয়াছে। 


উল্লেখচষাগ্য কচক্লকটি পরিবতন 

হ্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে যে-সব গৃরু্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা। 
নিম্নে বিবৃত করা হইল । 

সর্বাগ্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নাতি এবং তজ্জনিত সামাজিক পাঁরবর্তনের উল্লেখ 
কারতে হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় পণ্চবাধষিক পরিকপ্পনায় রাস্তাঘাটের উল্লেখযে।গ্য 
সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। প্রাক স্বাধীনতার যুগে যে-সব অণ্চল অপরাপর অঞ্চল হইতে 
প্রায় বিচ্ছি্ন এবং অগম্য ছিল, সেইসব অণ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় 
উন্নাত হইয়াছে । তদুপাঁর, সংবাদপন্্র এবং [বিশেষ কাঁরয়া৷ ' রোডও সহজলভ্য 
হওয়ায় পূর্বেকার লোকাচার-শাসিত গ্রামীন সমাজ ৫121 ০1 5০০1909) 
ধীরে ধীরে জটিল নগরসমাজের আবর্তে পড়িয়া রূপাস্তীরত হইতেছে । 
পারবৃত্তিকালে (08091101081 79619) এই পাঁরবর্তন গ্রাম-সমাজে স্বভাবতই 
নানা প্রকার আঁশ্ছরতার সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ, পূর্বেকার সুপ্রাতষিত ও 
সুবিদিত আচার-ব্যবস্থার প্রাত আনুগত্য হাস পাইয়াছে, অথচ জটিল শিলপ্প- 
প্রধান নগর-সমাজের উপযোগী মূল্যবোধ ও আচার-ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের 
সহজ আনুগত্য গাঁড়য়া উঠে নাই । 

দ্বিতীয়তঃ, নানা কারণে একান্নবর্তা পারবারের বনিয়াদ দুর্বল হইয়। 
পাঁড়িয়াছে। ইহার পাঁরবর্তে দম্পাঁতিকোল্দ্িক পাঁরবার ক্রমশঃ জনাপ্রয় হইয়। 
উঠিতেছে। এইরুপ পরিবর্তনের লক্ষণ নগরাণ্ণলে অধিকতর স্পষ্ট । তবে এই 
িষয়ে বিস্তুত অগ্চল জুড়িয়া সমীক্ষা না৷ হওয়ায় পাঁরবর্তনের ব্যাপকতা সঠিক. 
নির্দেশ করা অসম্ভব | 

1 দশম পরিচ্ছেণে পারিবাবিক পরিবর্তনের গতি ও প্রন্কৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে 

আজ্েচনা কব হইয়াছে। 
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তৃতীয়তঃ, সামাজিক স্তরাবন্যাসের ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাঁরবর্তন 
ঘটিয়াছে। ইংরেজ রাজত্বে জাতিভেদ প্রথার অর্থনৈতিক 'ভী্ত দুবল হইয়া পড়ে । 
হাধীনোত্তর যুগে ব্যাপক শিপ্প-সম্প্রসারণের ফলে জাতিভেদ প্রথার কাঠামোর 
মধ্যে আঘিক নিরাপত্তার আশ্বাস চিরতরে অন্তহত হইয়া যায়। উপরন্তু, 
পারিপাশ্বিক অবস্থার পাঁরবর্তনের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রেও জাতিভেদ প্রথার 
কঠোরত৷ বিশেষভাবে হাস পায় । অসবর্ণ বিবাহের ব্যাপক প্রচলন, হোটেল, 
রেস্তোরা, কলকারখানার সংশ্লিষ্ট ক্যাণ্টিনসমূহে বাঁভন্ন জাতের লোকদের একব্র 
খাওয়াপর। ইহার নিদর্শন । কিন্তু রাজনীতিক ক্ষেত্রে জাতিভেদজনিত বাবধান 
স্বীকৃতি এবং পারপুষ্টি লাভ কারতেছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পারবর্তন হইল 
শিল্পপ্রসারের ফলে নৃতন নূতন বাঁত্তর সংযোজন এবং মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীর 
উত্তব। ভারতবর্ষের সনাতন জাীবনাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে উপরোক্ত 
পারবর্তনসমূহকে যুগাস্তকারী আখা। দেওয়া যায় |] 

চতুর্থতঃ, গ্কাধীনোত্তর যুগে নানা দিক দিয় মাঁহলাদের সামাজিক মর্যাদা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে পুরুষের তুলনায় মাহলাদের বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভাত 
ক্ষেত্রে আইনগত অনেক অসুবিধা ছিল। আইন বিধিবদ্ধ কাঁরয়। হন্দু রমণীদের 
বিবাহ, পোষ্য-গ্রহণ এবং উত্তরাধিকারলাভের ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান আঁধকার 
অর্পণ করা হইয়াছে । এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আইনগুল হইল £ 1175 950191 
1৬191119509 4১০ 01 1954,01716 1717000 18171966 4০ 01 1955, [176 
চ1000 90090655101) /৯০% 01 1956, 11196 1311700 4৯৫০0101010 2100 
1/8171161171005 4০00 ০ 1956. তবে এই আইনগুলি আহিন্দু রমণীদের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে । তাহা ছাড়া, ভারতীয় সংবিধান রাজনীতিক ক্ষেত্রে 
এবং সরকারী চাকারবাকারর ক্ষেত্রে মাহলাদের পুরুষের সমানাধিকার অর্পণ 
কারয়াছে। 

উপরোন্ত আইনগুলি ছাড়া ম্বাধীনোত্তর যুগে সরকারী এবং বে-সরকারী 
উদ্যোগে মেয়েদের পারপূর্ণ ও সার্থক জীবন যাপন করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট 
করার জন্য নান৷ প্রকার ব্যবস্থা অবলাম্বত হইয়াছে । ১৯৫৮ সালের একটি 
প্রাতিবেদনে 2 দেখা যায়, ১৯৫৬-৫৭ সালে ৬ হইতে ১১ বংসর বয়ঙ্ক ছেলেদের 
৭৩.৮ ভাগ এবং মেয়েদের ৩৪.৭ ভাগ কুলে পড়াশুন।৷ করে। উচ্চতর শ্রেরী- 
গুলিতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে কম । গত 
১৫1১৬ বংসরে এই অনুপাত অনেক বাদ্ধি পাইয়াছে ৷ মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ- 
সুবিধা যাহাতে আরও সম্প্রসারত হয়, সেই বিষয়ে সরকারী এবং বে-সরকারী 
প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ১৯৫৩ সালে ভারত সরকারের শিক্ষ। দপ্তরের উদ্যোগে 
[৩ 060069] 9০০18] /610275 7০৪৫ নামক একটি সংচ্ছ। প্রাতষ্িত 
হয়। গ্রামাঞ্চলে মাহলা ও শিশুদের সবাঙ্গীন উন্নতি-বিধানের ক্ষেত্রে এই পর্যদ 


1 ষষ্ট পরিচ্ছেণে এই পরিবর্তনগুলির বিশদ আলোচন! কর! হুইয়াছে। 
2 শা 52০2 01 2106 ৪101081 (001011005 020 ৬/0105208 22000080100 1958. 
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বিশেষভাবে সব্রিয়। তাহা ছাড়া, সর্ধভারতীয় 'ভাত্ততে এবং রাজ্যভাত্ততে 
এই উদ্দেশ্যে আরও অনেক সংস্থা প্রাতিষিত হইয়াছে। যেমন, 18900758 
081001)1 8010091 17/161)0119] 70170, 90101091 45500190101 
(০: 11018] 800 99012] [755161)6, 1105 [100191) ৬4 017)67)+5 
00216161100, িও11010821 0০8001] 91 ড/০010001) 110 [11015 ইত্যাদ । 
এইসব প্রচেষ্টার ফলে মেয়েদের শিক্ষা, চাকার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগ- 
সুবিধা অনেক বেশি প্রশস্ত হইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়েরও উল্লেখ করা প্রয়োজন । চাকাঁরবাকারর 
সুযোগ সম্প্রসারিত হওয়ায় বিবাহিত মেয়েরা পূর্বের ন্যায় গ্বামীর উপর 
অর্থনোতক দিক হইতে নির্ভরশীল নহে। হিন্দু রমণ্ণীদের বিবাহ-বিচ্ছেদ 
আইনানুগ স্বীকৃতি পাওয়ায় তাহার৷ পৃবের ন্যায় দুঃখজনক পরিবেশে ভাগ্য- 
বিড়ান্থত জীবন যাপন কাঁরতে বাধ্য হয় না। উপরন্তু, জন্মনিয়ন্ত্রণের সুষোগ- 
সুবিধা সহজলভ্য হওয়ায় তাহারা অবাঞ্ছচত সম্ভান-পালনের দায়িত্ব হইতে 
অব্যাহতি পাইয়াছে । বল! নিম্প্রয়োজন, উপরোন্ত সব কয়টি ব্যবস্থা মেয়েদের 
স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করার পথ সুগম এবং তাহাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি 
কাঁরয়াছে। 

পণ্টমতঃ, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে ভারতীয়দের মৌল জীবনাদর্শ ও দৃষ্টিভাঙ্গর 
পরিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট । সমাজ-জাঁবনের বিভল্ন ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের 
প্রভাব সুদূরপ্রসারী হইবে বলিয়া মনে হয়। জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদের প্রভাবে 
আপামর জনসাধারণের মনে যে-অদৃষ্টবাদ গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, তাহা বিজ্ঞান ও. 
প্রযুন্তাবদ্যার ব্যাপক প্রবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে পরিবাতিত হইতেছে । চাষ- 
বাসের ক্ষেত্রে উন্নততর চাষ-পদ্ধাতর প্রয়োগ ইহার নিদর্শন । যেসব চাষী কিছু 
দিন পূর্বেও বিশ্বাস করিত যে, চাষের ফলন হওয়া বা না-হওয়া সম্পূর্ণরূপে 
তাহাদের কপালের উপর নির্ভরশীল, তাহারা মান্র গত কয়েক বৎসরে উন্নততর 
চাষপদ্ধাত জানিতে এবং প্রয়োগ কারতে বিশেষ আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছে ? 
উন্নততর চাষ প্রণালী নিরক্ষর কৃষকদের নিকট আদৌ জনাপ্রয় হইবে কিনা, 
এই বিষয়ে এক দশক পূর্বেও কঁষি-বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট সন্দেহে ছিল। কিন্তু 
গত কয়েক বংসরের আভজ্ঞতায় এইরূপ সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন বালিয়া 
প্রাতপন্ন হইয়াছে । বল৷ বাহুল্য, ইহা দৃষ্টিভাঙ্গর আমূল পরিবর্তনের সূচক । 
পরিবার পরিকষ্পনা সম্পকিত কার্ষে যাহারা নিযুন্ত, তাহারাও খুব বড় রকমের 
প্রীতরোধের সম্মুখীন হন নাই। এইর্প আঁভযানের বিরুদ্ধে কোন হ্থানে 
সংগঠিত গণশীবক্ষোভ প্রকাশ পায় নাই । আমাদের দেশে পরিবার পাঁরকস্পনার 
সার্থক রূপায়ণের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক প্রশাসনিক, প্রবুস্তিগত এবং আথিক। 
জনসাধারণের তরফ হইতে সব্রিয় প্রতিরোধ না আসাও পাঁরবতিত দৃষ্টিভাঙ্গর 
পরিচায়ক । তাহা ছাড়া, 'বাভন্ন দাবদাওয়া আদায় করার বিষয়ে জনসাধারণ 
পৃর্বাপেক্ষা অনেক বেশি সচেতন ও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। মহামতি গোখলে 
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দুঃখ করিয়া বালয়াছিলেন যে, ভারতীয়দের মধ্যে 111706005 107012080101- 
এর অভাব রহিয়াছে । অর্থাং আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ জ্ানাইতে 
অসমর্থ । গোখুলের এই অভিযোগ আংশিক সত্য, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
ভারতবর্ষের সনাতন জাঁবনাদর্শের সঙ্গে এইরূপ মনোভাব গভীরভাবে সম্পন্ত 
বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নানা প্রকার অনাচার, অত্যাচার, শোষণ এবং 
নির্পাড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে আমজনতা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি 
মুখর হইয়া উঠিয়াছে। দাঁবদাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের 
বিস্ততি ঘটিয়াছে। এই সবই দৃষ্টিভাঙ্গর পারবর্তন নির্দেশ করে। 


বতমান ভারতে সামাজিক পরিবভ65নর প্রকৃতি 

স্কাধীনতালাভের পাঁচশ ছাব্বিশ বংসর পর ভারতীয় সমাজ-জীবনের দিকে 
দৃষ্চি দিলে সুস্পষ্ত কোন ছাঁব ভাঁসয়৷ উঠে না। একাঁদকে, সনাতন মূল্যবোধ 
ও জাবনাদর্শের প্রতি মোঁখিক আনুগত্য প্রকাশ কাঁরতে দেখা যায়। অপর 
দিকে, পাশ্চাত্য সমাজ-জীবনের অনুকরণে ভারতীয় সমাজকে ঢালিয়া সাজাইবার 
প্রয়াস প্রায় সর্বস্তরে লক্ষণীয় । সেইজন্য আমাদের কথাবার্তায়, আচার-আচরণে 
এবং নানাবিধ কাজকর্মে অসঙ্গাত প্রকাশ পায়। ইহা বলার অর্থ এই নহে 
যে, ভারতীয় সনাতন জীবনাদর্শের সঙ্গে বিজ্ঞান-ভীত্তক পাশ্চত্য জীবনাদর্শের 
অস্তনিহিত বিবোধ রহিয়াছে । কিন্তু দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনাদর্শের মধ্যে যাঁদ 
সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করা না হয়, তাহা হইলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিরোধ 
দেখা দেওয়া বিচিত্র নহে । 

এই বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন । ভারতীয় সনাতন 
আদর্শের মূল সুরটি একটি শব্দ দ্বারা ব্যস্ত কর! যায়। ইহা হইল 'জীবন- 
জিজ্ঞাসা, । আত্মান্তক জড় বস্তুর সাধনা মানুষে-মানুষে বিভেদ ঘটায়, মানুষের 
ব্যান্তত্বকে "'বাগ্লষ্ট করে, মানুষের আত্মাকে অবমাননা করে এই বোধ হইতে 
ভারতীয় মনীযীগণ জড়বাদ 0781611811577) এবং অধ্যাত্ববাদ (501110021151) 
এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যাবধানের উপর অধিকতর গুরুব আরোপ করেন। 
একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টি আলোচন। করা যায়। সাতটি রঙের সমাবেশে 
সাদা আলো প্রকাশ পায়, যে-আলোতে আমরা দৈনান্দন কাজকর্ম করিয়। 
থাকি। কিন্তু উৎসব জমাইতে হইলে চাই রঙিন আলো । অনুরূপভাবে, 
ভারতীয় মনীষীদের মতে গৃহীর জীবনাদর্শ হইল সুসমঞ্জস জীবন (৪121১০5৫ 
116) অর্থাধ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই সব কয়টির মধ্যে সমহ্বয় রক্ষা 
কাঁরয়া চলাই আদর্শ গৃহীর কর্তব্য । তাহারা বন্ুসাধনা পারত্যাগ কাঁরতে 
বলেন নাই । কারণ, বন্তুসাধন৷ পারত্যন্ত হইলে পাঁথব জীবন শ্রী হারাইবে, এই 
বিষয়ে তাহাদের মনে কোন সংশয় ছিল না। অথচ জড় বস্তুর প্রকাতি 
এমন যে, ইহার একান্ত সাধনা সমাজে ধনী-নির্ধনের ব্যবধান বৃদ্ধি করে ও 
কাণ্চন-কোৌিন্য প্রাতিষ্ঠা করে, ব্য্তি-জীবনে আকাক্ষার বাহু প্রজ্জলিত কারয়া 
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প্রাতযোগিতা ও প্রাতত্বন্দিতার নাগপাশে মানুষকে অষ্টেপৃষ্ঠে বাধিয়া ফেলে। 
সেইজন্য ভারতীয় মনীষিগণ বলিয়াছিলেন, জড় বস্তুর সাধনাকে ত্যাগের দ্বারা শোধন 
কারয়া লইতে হইবে । অর্থাং জড় বস্তুর উধের্বে লক্ষ্য স্থাপন করিতে হইবে এবং 
তদনুযায়ী জড় বস্তুর সাধনাকে নিয়ান্ত্রত কারিয়া ইহাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইবার 
উপলক্ষ হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে । ইহা কাঁরলে ব্যান্তবিশেষের সুখ-সমুদ্ধি 
সঙ্গে সমাজের সুখ-সমৃদ্ধির সমন্বয়-সাধন সন্ভব হয় । 

কিন্তু মাঝে মাঝে সমাজকে নাড়া দিবার জন্য, জড় বস্তুর উধ্বাস্থুত 
অভীষ্ট লক্ষ্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য দ্রষ্টার (001091)160 
প্রয়োজন হয়। তাহারা৷ জীবনে একটি ব৷ দুইটি রঙিন বাতি জ্ঞালাইয়া উৎসবের 
আয়োজন করেন । তাহার গৃহীর জীবন যাপন কারতে আসেন না । রাঁঙন আলোতে 
লোকেরা আকৃষ্ট হয়, তাহারা জড় বস্তুর সাধনার উধ্বাস্থত আদর্শে নৃতন ভাবে 
অবগাহন করে এবং জীবনের ভারসাম্য ফিরিয়া পাইতে চেষ্টা করে। শাস্ত্রে 
এই দ্রষ্টাগণকে খাঁষ, লোকনায়ক, সন্ন্যাসী প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করা 
হইয়াছে । তাহারা শ্রদ্ধেয়। কিন্তু সর্বতোভাবে অনুকরণীয় নহে। যে-গৃহী 
হঁহাদের আদর্শ অনুসরণ কাঁরতে চেষ্টা করিবে, সে জীবনকে ব্যর্থ কারবে। 
সে না পারিবে উৎসবের রঙন আলো প্রজ্জলিত কাঁরতে, না পাইবে সাত 
রঙের সমান্ধত সাদা আলো । সে না হইবে সার্থক গৃহী, না হইবে সার্থক 
সব্যাসী। 

আমরা যখনই ভারতীয় জীবনাদর্শের দোহাই দেই, তখন এই বিষয়টি বিশেষ 
ভাবে স্মরণ রাখ প্রয়োজন । ত্যাগের, তিতিক্ষার এবং মূল্যবোধের ভ্রান্ত এবং 
অবাস্তব ধারণা তুলিয়া ধারলে আমরা সমাজের সম্মথে কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য 
রাখিতে পারিব না। 

পাশ্চাত্য দেশের বন্ত্ুসাধন। একদিকে মানুষকে ধনদৌলত, পাথিব সুখভোগ 
প্রভৃতির ডাল যোড়শোপচারে সাজাইতে সাহায্য করিয়াছে । কিন্তু অপর দকে এইরূপ 
আত্যস্তিক বন্তুসাধনার ফলশ্ুতি হিসাবে শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্ব, জাতিতে জাতিতে ছন্র, 
শোষণ, উৎপাঁড়ন, নিঃসঙ্গতাবোধ (81001016), বিচ্ছিন্নতাবোধ 11579601) প্রভৃতি 
নান৷ প্রকার উপসর্গ দেখা গিয়াছে । মাক্সায় মতবাদ এইসব অবাঞ্ছিত উপসর্গের 
বিৰুদ্ধে প্রাতিবাদস্বর্প । 

আমর দ্বাধীনোত্তর ভারবতর্ষের সম্মথ কোন্‌ আদর্শ স্থাপন করব, ইহা 
সুল্প্টভাবে নির্দোশত হওয়া প্রয়োজন । তাহা না হইলে দুইটি ভিন্ন আদর্শের 
টানা-পড়েনে পাড়িয়া আমাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা । গত ছাব্বিশ বংসরের 
ঘটনাবলী ও চিন্তাধারার গাঁত-প্রকৃতি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে কষ্ট 
হয়না যে, আমরা সনাতন আদর্শের দোহাই দিয়া প্রাচীন পাঁগুত্যের অন্ধ 
অনুবর্তনায় নিজেদের ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছি । অপর পক্ষে, বাছ-বিচার ন৷ 
কারয়। পাশ্চাত্য সমাজের অন্ধ অনুকরণে আমাদের সমাজ গ্রাঁড়বার চেষ্টা 
অব্যাহত রাঁহয়াছে। ইহার ফলে, দেড়শত বংসর পূর্বে শিস্পায়নের প্রথম পর্বে 
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পাশ্চাত্য সমাজ যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল, আমরা আজও নৃতনভাবে সেইসব 
সমস্যার সৃষ্টি কাঁরতেছি। তাহাদের তিস্ত অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় এবং 
আমাদের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া নূতন কোন ব্যবস্থার কথা আজও 
আমরা ভাবিতে পারি নাই । আমাদের শিপ্প-নগরসমূহে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় 
বাস্ত গাঁড়য়৷ উঠিতেছে, বিভিন্ন আয়-বিশিষ্ট লোকদের আবাস এমনভাবে 
তৈয়ার করা হইতেছে যে, আয়ের পার্থক্য যেন বাস-গৃহে বিমূর্ত হইয়া 
উঠিতেছে। ইহা সুস্থ সমাজ-জীবনের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে । এইভাবে 
আরও অনেক উদাহরণ হইতে ইহা মনে হয় যে, আমরা পাশ্চাত্য দেশের আভজ্দরতা 
হইতে কোন শিক্ষা লাভ কার নাই। 

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দেশের আত্যান্তক বস্তুসাধনার বিষয়ে মন্তব্য করিতে গিয়া 
বলেন £ 'লক্ষীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন 
শ্রীলাভ করে । কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা 
ধন বহুলত্ব ল'ভ করে।” আমরা লক্ষ্মীর সাধনার শ্রীবৃদ্ধর দিকটি সম্পূর্ণরূপে 
উপেক্ষা করিয়া কুবেরের ধনসংগ্রহে ব্যস্ত । বর্তমান ভারতবর্ষে কোটি কোটি কালো 
টাকার সমস্যা ইহার নিদর্শন । জাতীয় লক্ষ্য এবং আদর্শ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ এবং 
কার্কর না করার ফলে আমরা পাশ্চাত্য সমাজের “সু” হারাইয়া “কু' পাইতোছি, 
নিজেদের এীতহ্য সম্বন্ধে আস্। হারাইতেছি। 
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গোঁড়া সনাতনগন্থীদের প্রভাব অকি্চিংকর নহে। যখনই কোন উন্নয়নমূলক 
পাঁরকষ্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তখন সনাতন আদর্শের দোহাই দিয়া 
ব্যর্থতার যুস্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিবার অপচেষ্টা করিতে দেখা যায়। যদিও 
সনাতন জীবনাদর্শ ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রাতি মোৌখক আনুগত্য প্রদর্শন 
কর হয়, নীতি হিসাবে আধুনিকীকরণ স্বীকৃতি পাইয়াছে। কিন্তু সনাতন 
আচার-ব্যবস্থার কি কি বিষয় সংরক্ষণ কর! প্রয়োজন, এই বিষয়ে আজও 
কোন একমত্য প্রাতিষ্ঠিত হয় নাই। অনুর্পভাবে, প্রযুন্তিবিদ্যার প্রবর্তন ও 
শিপ্পাবকাশের জন্য যে-সব সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হওয়া সম্ভব, তাহাও 
সুস্পষ্টভাবে নিণাঁতি হয় নাই। এইসব মৌল বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ট না হইলে 
ব্যাপক পাঁরবর্তনের ফলাফল শুভ না হওয়ারই কথা । 

কৃষ এবং শিপ্প বিকাশের লক্ষ্য সুস্পষ্ট £ শস্যোপাদন এবং [শিস্পোৎপাদন 
বৃদ্ধি করা। ভারতীয় যোজন কমিশন এই বিবষয়ে সুনিার্দষ্ট লক্ষ্য স্থাপন 
কারতে সক্ষম হইয়াছেন । কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং জনসাধারণের সমক্ষে 
জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শ স্থাপনা করার বিষয়ে অনুরূপ সুনাঁদষ্ট কর্মসূচী 
গ্রহণ ও অনুসরণ কাঁরতে পারেন নাই । এই কারণে সমাজ-জীবনের 'বাভন্ন 
ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি, উদ্দেশ্যহীনত। এবং লক্ষ্যচ্যুতি পারলাক্ষত হয়। এই 'দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া ডন্নুর দুবে বলেন £ “076 10817) 110155108৮৩ 660. 012 
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বর্তমান ভারতবর্ষের দিকে তাকাইলে কোন সুস্পষ্ণ ছবি ভাসয়া না উঠার 
অন্যতম কারণ, 'বাভল্ন জনসমঞ্টির জীবন-যাপনের রীতিতে, চিস্তা-ভাবনায় এবং 
আচার-আচরণে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে । কোন কোন অণ্চলে কোন কোন 
জনসমব্টি সর্ব বিষয়ে আত আধুনিক, কেহ কেহ হয়ত বিশেষ বিষয়ে আধুনিক 
এবং অপর বিষয়ে অত্যন্ত গৌড়। সনাতনপন্থী। কোন কোন অঞ্চলে জীবন- 
যাপনের রীতি লক্ষ্য করলে মনেই হয় না যে, উনবিংশ শতাব্দী বিংশ 


1 তদেব পৃষ্ঠা ৫৫ 
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শতাব্দীতে পদার্পণ করার পর আরও চুয়ান্তর পচান্তর বংসর অতীত হইয়াছে । 
এইর্‌প আকাশ-পাতাল তফাত বেশভূষা, খাওয়া-দাওয়া, আচার-বিচার সব কিছুতেই 
লক্ষণীয় । এই কারণে অশোক মেহতা বাঁলয়াছিলেন, ভারতবর্ষে কয়েক 
শতাব্দীর সহাকস্থান (১০-৪%1506096 ০% ০9101001165) সুস্পষ্টভাবে দেখিতে 
পাওয়া যায়। অগবান জীবন-ধারার 'বাভন্ন উপাদানের পাঁরবর্তনের মধ্যে যে- 
অসমতার (০02060£ 0 ০010018] 186) উল্লেখ করেন, তাহার নিদর্শন 
বর্তমান ভারতবর্ষে ভূরি ভূঁরি পাওয়৷ যায় । 


প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ নির্দেশিকা 
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৩। নি্মলকুমার বসু £ 1হন্দু সমাজের গড়ন। লোকাশক্ষা 
্রন্থমালা । বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। 
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সমাজ তত 
চজর্থ হও 


ভ্শহ্াজ্িক্ি আাঙ্স্ত্যান্বলঈ 


দ্বাবংশ পরিচ্ছেদ 
সামাজিক সমস্যাবলী 


সাসাজিক সমসনার সংত্ভা ও প্রকৃতি 


সমাজের 'বাভন্ন অংশে অসম পারিবতনজানত নানা রকমের বিশৃঙ্খলার 
উদ্ভব হয়। পাঁরবর্তন যত ব্যাপক ও দুত হয়, সামাজিক শৃঙ্খলাও তদনুষায়ী 
অধিকতর বিপর্যস্ত হয়। আমরা নবম পাঁরচ্ছেদে সামাজিক গঠনতন্ত্র আলোচন৷ 
কারবার সময় দেখিয়াছি যে, সমাজের বাভন্ন অংশে সর্বদা ভারসাম্য বজায় 
থাকার দিকে প্রবণতা দেখা যায় । ইহাকে সামাজিক শৃঙ্খলা বলা হয়। 
নানা কারণে এবং নানা ভাবে সামাঁজক শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হইতে পারে । বন্যা, 
ভূমিকম্প ইত্যাঁদর ন্যায় প্রাকৃতিক দুধোগ ঘটিলে অথবা যুদ্ধ বাধলে সমাজ- 
জীবন উলটপালট হইয়া যায়। উপরোন্ত কারণে সমাজে যে-পারব্তন ঘটে, 
তাহার বিস্তৃতি বিবেচনা কাঁবলে ইহাকে আকস্মিক দুবিপাক বাঁললে অত্যান্ত হয় 
না। বল! বাহুল্য, এইরূপ বিশৃঙ্খলা সমাজে বিরল। তিন চার দশক অথব৷ 
আরও দীধকালের ব্যবধানে সমাজ এই প্রকার বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হয়। সমাজ 
কখনও চরম বিশৃঙ্খলা অথব৷ পূর্ণ শৃঙ্খল। এই দুই প্রান্ত সীমায় (৬০ 6/116175) 
থাকে না । প্রতিনিয়ত সমাজে নানা রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । সেইজন্য 
সামাজিক বিশৃঙ্খলাকে একটি অনবচ্ছেদ বিষয় (০০700180077) বলিয়া ভাবা উচিত । 
অগবার্ন ও নিমকফ্‌ (010010060) সামাজক বিশৃঙ্খলার তিনটি মৌল 
কারণের ৫015 08510 080563$ ০0? 50018] 0150179171586101)+) উল্লেখ 
করিয়াছেন । প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সমাজস্থ লোকের বা তাহার 
জীবন-ধারার অসঙ্গতি ঘটিলে বিশৃঙ্খল দেখা দেয় ।1 দ্বিতীয়তঃ, ব্যান্তর স্বভাবের 
সঙ্গে সমধ্টিগত জীবনের বা জীবন-ধারার সমন্বয়ের অভাব হইতে বিশৃঙ্খলার 
উদ্ভব হইতে পারে 12 তৃতীয়তঃ, জীবন-ধারার 'বাঁভল্ব উপাদানের মধ্যে অসম 
পাঁরবর্তনজানত অসঙ্গাত হইতে বিশৃঙ্খল৷ দেখ! দেয় ।3 এক কথায়, বিশ্বজগতের 


পপ আর 


পি ন্হ্ব্ দন (115 10818 0)05010)61)0 01 17181) 81700 ০9100165 (0 0765 120015] 
10৬11010106), 081010019115  ০61091) 611201017)875 10910106309 010105 
৪001) 83 10106170105, 07009035 2100 28101)01391565.+ 4৯ 71781000908 ০1 
5০০10910985. 7965 546 


2 55,১,0105 1806 016 20005000010 01 108179 10185110650 10906 (০ 005 06128217038 
০1 8০0 176 2110 0010010”, তেব পৃষ্ঠা ৫৪৭ 

828 005 80599 ০8059 11) 9017618150 09119 06 0010016 ৬/1)611 11)6% 
০1891769 90 01)৫0091 18068 ০0£ 996০৫..১..১,০০০,. 9০০18] 01501891)159601010 03113 
16910 টো) ০0001]10% ০৩০৩৩ 1155 08310 [806015 11) 108100910 65016216106, 
0986 13, ৮৩০/5০) ৪০০৪৪017191 11700017059 2170 ০010076) ০৩০৬৩ 1867৩0105 
গা 00160165200 ০৮০০6618005 82110082810 01 ০010015, 
তধেব পৃষ্ঠা ৫৪৭ 








352 সমাজতত্্ 


সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে সমাজের সমন্বয়-সাধনের 90105070011) সমস্যা 
হইতে 'বাবধ সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়।] 

সামাজিক বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে আরও বিস্তারত আলোচনা করিলে ইহ। হইতে 
উদ্ভুত নানা রকম সামাজিক সমস্যাবলীর প্রকৃতি বুঝিতে সুবিধা হইবে। 
শৃঙ্খলার অভাবকে বিশৃঙ্খলা বলা হইয়াছে । অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন অংশের 
মধ্যে যখন ভারসাম্য বিনষ্ট হয় এবং একটি বা একাধিক অংশ দ্বাভাঁবক কাজকর্ম 
কাঁরতে অপারগ হয়, তখন সামাজিক বিশৃঙ্খল৷ উপস্থিত হইয়াছে. বলা যায়। 
কিন্তু কার্ষকারিতা হাস পাওয়া বা বিনষ্ট হওয়া স্মাজিক বিশৃঙ্খলার একমাত্র 
বোশিষ্ট্য নহে । যে-কোন যাশ্ক বিশৃঙ্খলার সঙ্গে তুলনা করিলে বিষয়টি 
পারক্কার হইবে । যেমন, একটি টাইপ মোশনে (9১৩ ৮/11091) টাইপ কাঁরতে 
গিয়া যাঁদ কাগজ আটকায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মেশিনের বাভন্ন 
অংশের মধ্যে ভারসাম্য বা সমন্বয় কোন কারণে বিপর্যস্ত হইয়াছে । তবে টাইপ 
মোশনের বাভল্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য ব৷ সমন্বয় বিনষ্ট হওয়ার জন্য মৌশনে 
যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাহ] প্রকতিতে সামাঁজক বিশৃঙ্খলার সমগোত্রীয় 
নহে । মেশিনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বা কার্ধক্রিতার ম।পকাঠিতে বিশ্ুঙ্খলা পাঁর- 
মাপনসাধ্য । কিন্তু সামাজিক বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে দক্ষত। বা কার্কারিতা একমান্ 
মাপকাঠি নহে । ভাল-মন্দ বা বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছীতের প্রশ্ন ইহার সঙ্গে জড়িত 
থাকে । যেমন, খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ঘাটতি থাকায় দেশের কিছু কিছু অণুল 
যখন দুভিক্ষের কবলে, তখন সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘট চালাইয়া৷ ষাদ রেলকর্মগিণ ন্যাষ্য 
দাবিদাওয়া আদায় করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কার্কারিতার দিক হইতে 
ধর্মঘটের সাফল্য অনস্বীকার্য । কিন্তু দুভিক্ষ-কবলিত অণ্ুলে লোকের দুঃখ-দুর্দশ। 
নিদারুণ হওয়ার আশঙ্ক। থাকায় ধর্মঘটজনিত বিশৃঙ্খল অবাঞ্ছিত এবং সেই 
কারণে বর্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। অনুরূপভাবে, খাদ্যশস্য মজন্দ কায়া 
ব্যবসায়ীগণ যখন মুনাফা শিকারের আশায় খাদ্যে কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে, তখন 
এই প্রকার আচরণ নিন্দণীয় এহং শাসনযোগ্য বলিয়া গণ্য হয়। সমাজের 
সামীাগ্রক স্বার্থ উপেক্ষা করিয়। যাঁদ সমাজের বিশেষ কোন অংশ সঙক্কীর্ণ স্বার্থাসদ্ধিতে 
্রয়াসী হয়, তাহা হইলে বিশৃঙ্খলা এবং তজ্জনিত সামাঁজক সমস্যার উদ্ভব 
হয়। অতএব সমাজের 'বাভন্ন- অংশের কাজকর্ম কেবলমাত্র দক্ষতার মাপকাঠিতে 
বিচার্য নহে । সমাজের সামগ্রিক মঙ্গল-অমঙ্গলের পরিপ্রোক্ষতে সমাজের অংশ 
বিশেষের কাজকর্মের মূল্যায়ন করা হয়। আবার সমাজে প্রচলিত নাতি ব৷ 
মূল্যবোধের যাহা অনুকূল তাহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং যাহ। প্রাতিকুল 
তাহ। অমঙ্গলজনক বাঁলয়া বিবেচিত হয়। এই প্রসঙ্গে অগবান ও নিমকফ্‌-এর 
মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইল £ “50106 ০1 009 0150188101520101) 01900556৫ 
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সমাজস্থ লোকের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্য।য়, বাঞ্চিত-অবাঞ্থিতের মান সর্বদা এক 
থাকে না। বিভিন্ন সময়ে 'বাভন্ল মান প্রয়োগ করা হয়। আবার ভিন্ন ভিন্ন 
সমাজে ভিন্ন ভিন্ন মানের প্রচলন দেখ। যায় । তাহ ছাড়া, পারবেশের পাঁরবর্নও 
আবরাম ঘটিয়া থাকে । সেইজন্য সময়-ভেদে ও স্থান-ভেদে সামাজিক সমস্যার 
প্রকীতিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে যাহা সমস্য হিসাবে গণ্য হইত, বর্তমানে 
তাহা সমস্য। বাঁলয়া পারিগাঁণত না-ও হইতে পারে । ভবিষ্যতে হয়ত এই সমস্যার 
রূপ পরিবতিত হইয়া অন্য আকারে দেখা দিতে পারে । আবার ভিন্ন ভিন্ন সমাজে 
একই সমস্যার প্রকৃতি পৃথক হয়। নামসাম্য বজায় থাকলেও মূলতঃ সমস্যার 
প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক হইতে পারে। সুতরাং স্থান ও কাল বিবেচনা ন৷ করিয়া 
সমস্যার বিশ্লেষণ করা অযৌন্তক ও অর্থহীন । কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি 
আলোচনা কর! যায়। আজ হইতে এক শত বংসর পূর্বে দারিদ্র্য বলিতে যাহা। 
বুঝাইত, বর্তমানে ঠিক তাহা বুঝায় না। আবার মার্কিন যুস্তরাষ্ট্রে দারিদ্র্য শব্দটি 
ষে অর্থ বহন করে, ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশে ঠিক সেই অর্থ বহন করে না। 
অতএব মানুষের মূল্যবোধ ও চিন্তাধারায় পাঁরবর্তন ঘটিলে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে 
ধারণা পরিবাঁতিত হয়। এক সময় মানুষ দাসত্ব প্রথার প্রবর্তন কারয়৷ যান্্রক 
উপায়ের অভাবজনিত সমস্যা সমাধান করে । কিন্তু পরবর্তাঁ কালে মানুষের ধ্যান- 
ধারণ। পাঁরবাঁতিত হওয়ার জন্য দাসত্ব প্রথা একটি সমস্যায় পাঁরণত হয় । 

এই বিষয়ে আলোচনা কারবার সময় স!মাঁজক সমস্যার উপরোস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি 
স্মরণ রাখ। প্রয়োজন । নিম্নে কয়েকটি সামাজক সমস্যার উল্লেখ করা হইল । 
এই সমস্যাগুলি স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্ষ ৷ 


বিবাহ-বিচ্ছেদ 

বিবাহ-বিচ্ছেদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা । ইহার ফলাফল অত্যন্ত 
সুদূরপ্রসারী ৷ সারা সমাজে ইহার প্রাতক্রিয়৷ পরিব্যাপ্ত হয় । উপরস্তু, বিবাহ-বিচ্ছেদ 
হইতে আরও অনেক রকম সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয় । যেমন, তরুণ-তরুণীদের 
দুক্তযতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে [ববাহ-বিচ্ছেদকে গণ্য কর হয় । 

িবাহ-বিচ্ছেদ ঠিক কি কারণে ঘটে, ইহ। নির্ণয় করা শন্ত। সাধারণভাবে 
বলা যায় যে, দীর্ঘকাল যাবং স্কামী-প্্রীর মধ্যে অসন্ভাব থাকিলে বিবাহ-বিচ্ছেদের পথ 
প্রশস্ত হয়। নান! কারণে এইর্‌্প অসন্ভাবের সৃষ্টি হইতে পারে । তবে এই 
প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অসন্ডাবের সৃষ্টি হইলেই যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিবে 
ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। একাধিক বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটন৷ বিশ্লেষণ কাঁরলে 
দেখা যায় যে, অনেক সময় তুচ্ছ কারণকে কেন্দ্র কাঁরয়৷ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসন্ভাবের 
সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত মনোমালিন্যের পরিসমাপ্তি হয় বিবাহ-বিচ্ছেদে । আবার 
এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যেখানে স্থার্মী-্ত্রীর পারস্পরিক সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত 
অনেক বোশ 'তিন্ত হওয়া সত্তেও বিবাহ-ীবচ্ছেদ ঘটে না। সুতরাং 'বিবাহ-বিচ্ছেদের 
কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নহে । আমরা শুধু এইটুকু বালতে পার যে, বিশেষ 
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কয়েকটি সামাজিক কাঠামোগত ও জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্য থাকিলে বিবাহ-বিচ্ছেদের 
অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং 'বিবাহ-বিচ্ছেদের হার বাঁদ্ধ পাইবার সন্তাবন৷ 
থাকে। 

প্রথমতঃ, বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে ধর্মীয় নিষেধ-বিধি যত কম হয় বিবাহ-বিচ্ছেদের 
হারও তদনুযায়ী বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে । এই বিষয়ে ধর্মীয় অনুশাসনের 
কড়াকড়ি থাকায় ক্যাথালক বা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার 
প্রটেষ্ট্যাপ্ট বা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম। জাপান 
ও আরব দেশগুলিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার অত্যন্ত বেশি । ধর্মীয় নিষেধ-বিধির 
শাথিলতা ইহার অন্যতম কারণ বলিয়৷ গণ্য করা হয় । 

দ্বিতীয়তঃ, বিবাহ-বিচ্ছেদের পথে আইনগত বাধা যত কম হয়, বিবাহ-বিচ্ছেদের 
হার তদনুযায়ী বৃদ্ধি পাওয়ার দিকে প্রবণত৷ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের 
আভজ্ঞতা বিশেষভাবে ববেচ্য । সেখানে ১৯১৩ সাল পর্যস্ত বিবাহ-বিচ্ছেদ 
সম্পর্কিত আইন অত্যন্ত কঠোর ছিল। ব্যভিচারই বিবাহ-বিচ্ছেদের একমান্ত 
কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত । অন্য কোন কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন 
অগ্রাহ্য হইত । তাহা ছাড়া, 'ববাহ-বিচ্ছেদ অত্ন্ত ব্যয়বহুল ছিল-_াচ শত 
পাউণ্ডের আঁধক ব্যয় হইত। কিন্তু ১৯১১৪ সালের পর হইতে নানা প্রকার আইন 
পাশ কাঁরয়া বিবাহ-বিচ্ছেদকে অনেক বোশ সহজসাধ্য করা হয়। ১৯১৪ সালে 
একটি আইন পাশ করা হয় যাহার বলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর লোকের! বিনা 
ব্যয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে আইনজ্ঞের সাহায্য পাইতে পারে। পূর্বে মহিলারা 
বিবাহ-বচ্ছেদের মামল। আনিতে পারিত না। কিন্তু ১৯২৩ সালে আইন পাশ 
করিয়া মহিলাদের উপর হইতে এইরূপ প্রতিবন্ধক দূর করা হয়। ১৯২৬ সালে 
অপর একটি আইনে সংবাদপত্রের উপর এই মননে নিষেধাজ্ঞ। আরোপ কর! হয়, 
তাহারা যেন বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত মামলার বিস্তারিত বিবরণ না ছাপায়। 
১৯১৩৭ সালের একটি আইনে পার্লামেণ্ট স্থির করে যে, ব্যভিচার ছাড়া নিমোন্ত 
[তিনটি কারণেও বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করা যাইতে পারে £ ফ্বামী-স্রীর মধ্যে 
(১) একজন অপর জনকে পাঁরত্যাগ করার অজুহাতে, (২) একজন অপর জনের 
প্রাত নিষ্ঠুর আচরণ করার আভিযোগে, অথব৷ (৩) যে-কোন একজনের মাস্তফ-বিকৃতি 
ঘটিয়াছে এই কারণে । এইসব আইন পাশ হওয়ার ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদ সহজসাধ্য 
হয় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের হার দ্বভাবতই বৃদ্ধ পায়। ১৯১৩ সালে প্রতি এক 
হাজার বিবাহে মান্র দুইটি বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটিত । ১৯৪৭ সালে এই 
হার বৃদ্ধি পাইয়া! দীড়ায় প্রাত হাজার বিবাহে এক শত আটন্রিশটি | 

তৃতীয়তঃ, শিস্পায়নের ফলে এমন কয়েকটি পাঁরবর্তন ঘটে যাহা স্বামী-স্ত্রীর 
পারস্পরিক বন্ধনকে শিথিল কয়া বিবাহ-বিচ্ছেদের পথ প্রশস্ত করে। €্) 
উৎপাদন-কার্য পরিবার হইতে ফ্যাক্টরীতে স্ছানাস্তারত হওয়ায় পরিবারস্থ লোকের 
পরস্পরানর্ভরশীলতা। স্বভাবতই হাস পায় । খে) শিপ্পায়নের ফলে মাহলাদেয় 
কর্ম-সংস্থানের সম্ভাবনা সম্প্রসারিত হয় এবং পুরুষের উপর তাহাদের নির্ভরশীলতা 
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অনেক কমিয়া যায়। গে) ব্যবসায়িক ভীতন্ততে সেবামূলক কার্যাঁদ সম্পাঁদত 
হওয়ায় (০০21106101811580101) ০017 560৬1065) আহাধ প্রস্তুত করা, পোষাক- 
পাঁরচ্ছদ তৈয়ার করা, কাপড় কাচা, বিনোদন প্রভাতি সেবামূলক কার্ষের জন্য 
পুরুষ এবং নারীর পাঁরবারের উপর নির্ভরশীলতা হাস পায় । 

বলা বাহুল্য, সুশ্থিত (5901) পারিবারিক সম্পর্ক সহযোগিত।মূলক 
কাজকর্মের 'ভীন্তিতে গাঁড়য়া উঠে। সুতরাং সহযোগিতামূলক কাজকর্মের পাঁরাধ 
যত বোশ সঙ্কুচিত হইবে, পারিবারিক সম্বন্ধাঁদও তদনুষায়ী শিথিল হইবে । 
শিল্পায়ন এইর্প সহযোগিতামূলক কাজকর্মের গণ সঙ্কুচিত করিতে সাহায্য 
করে। 

চতুর্থতঃ, নগরায়ন বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুকূল পাঁরবেশ সৃষ্টি করে। কারণ, 
নগর-সমাজে বে-নামা জীবন যাপন করা স্ব এবং প্রাতবেশীদের মধ্যে 
পরস্পরনির্ভরশীল জীবন-প্রণালী গাঁড়য়া উঠে না । সুতরাং সামাজিক নিয়ামকগুঁলর 
কার্যকারিতা ঘ্বভাবতই দুর্বল হয়। কাজেই গ্রাম-সমাজের তুলনায় নগর-সমাজে 
[িবাহ-বিচ্ছেদ অনেক বোশ ব্যাপক । সুইডেন ও নরওয়ের বিবাহ-বিচ্ছেদের 
হার তুলনা কাঁরলে এই বিষয়টি পাঁরফ্কার হইবে । এই দুইটি দেশে সমর্প 
জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্য বিরাজ করে। অর্থাৎ উভয় দেশের লোকদের মধ্যে 
আঁভন্ন এীতহ্য, দৃষ্টিভাঙ্গ ও মূল্যবোধ রহিয়াছে । কিন্তু সুইডেনের আঁধবাসীগণ 
অপেক্ষাকৃত বেশি শহুরে এবং নরওয়ের অধিবাসীগণ অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রাম্য । 
সুতরাং নরওয়ের তুলনায় সুইডেনের বিবাহ-বিচ্ছেদের হার বেশি হওয়ার কারণ 
ব্যাখ্যা কারতে গেলে এই বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ করা যায় । 

পণ্মমতঃ, সামাজিক পদ-মর্যাদা ও জীবন-ধারার দিক দিয়া অসম বিবাহ হইলে 
ধিবাহত দম্পাতর মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশ । এইসব ক্ষেত্রে 
মনোমালিন্যের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাও বিচত্র নহে । 

যষ্ঠতঃ, অনেক সমাজতত্বীবদ বলেন যে, আধুনিক কালে বিবাহেচ্ছ্‌ যুবক-যুবতীগণ 
[বিবাহের রোমান্সের দিকটির উপর মান্রাতিরিস্ত গুরুত্ব আরোপ করে ; বিবাহিত জীবনের 
নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে তাহারা অবহত থাকে না। পরবতাঁ কালে যখন তাহারা 
এইসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন বাস্তবের আঘাতে তাহাদের অলীক গ্বপ্ন ভাগিয়! 
চুরমার হইয়। যায় । ইহার অনিবার্ষ ফলখুতি হিসাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে । 

উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের যেসব কারণ আলোচন৷ করা হইল, এই 
কারণগুলি বিবাহ-বচ্ছেদের অনুকূল পাঁরবেশ সৃষ্টি করে। কিন্তু এই কারণগুি 
উপাস্থিত থাকলেই যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিবে ইহা নিশ্চিত করিয়। বলা যায় না। 

ব্যান্ত-জীবনে এবং সমাজ-জীবনে বিবাহ-বিচ্ছেদ নানাপ্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে 
ধলিয়া৷ বিবিধ উপায়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার সীমিত রাখার চেষ্টা করা হয়। 
প্রথমতঃ, সব সমাজেই সমাঁববাহের উপর আঁধকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 
কারণ, অসম বিবাহে সমন্বয়-সাধনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা বেশি । দ্বিতীয়তঃ, 
সব সমাজেই বিবাহযোগ্য ছেলে-মেয়েদের, বিশেষ করিয়া মেয়েদের, দাম্পত্য 
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জীবনের নান। প্রকার সমস্যার সঙ্গে পাঁরচিত করাইবার চেষ্টা করা হয়। দাম্পত্য 
জীবনে রোমান্সই যে একমান্্র সম্বল নহে, এই শিক্ষা বৈবাহিক আচার-অনুষ্ঠানাদতে 
প্রাধান্য পায় । বৈবাহিক অনুষ্ঠানে পান্র-পান্রীকে পরস্পরের নিকট অনেক রকম 
অঙ্গীকার কারতে হয়। এইসব অঙ্গীকারে বিবাহিত দুইটি জীবনের মিলনাদর্শের 
উপর গুবুত্ব আরোপ করা হয় । যেমন, মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে ঃ 
ও অন্যোন্যস্যাব্যভীচারে। 
ভবেদামরণান্তিকঃ 
এষ ধর্মঃ সমাসেন 
জ্রেয়ঃ স্রীপুংসয়োঃ পরঃ ॥ 

অর্থাং, পাতির বিষয়ে পত্রী যেমন, পরীর প্রাতি পাতি তেমাঁন আমরণকাল একানষ্ঠমাত 
বাহবেন । কেহই ব্যভিচারে রত হইবেন না। ইহাই সংক্ষেপে বিবাহিত দুইটি 
জীবনেব পবম ধর্ম । তৃতীয়তঃ, সব সমাজেই বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পকিত সিদ্ধান্ত 
কার্কর করার পথে আইনগত নান।প্রকার বাধ থাকে । বিশেষ কয়েকটি শর্ত পূরণ 
না৷ হইলে আইনানুগ বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় না। অনেক সময় ইচ্ছা থাকিলেও আইনের 
বেড়া-জাল ইচ্ছা-পূরণের পথে দুর্নগ্ঘ্য অন্তরায়ের সৃষ্টি করে । বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য 
কিংবা তাহ। ছেদন করা অত)স্ত কঠিন, সমাজ এবং আইনের এইরকম ব্যবস্থা নরনারীকে 
অনেক দুঃখকম্ট, অত্যাচার লহ্য কাঁরয়াও পরস্পরের প্রাতি পহনশীলতার অনুকুল 
মনোভাব সৃষ্টি করে। এইরূপ মনোভাবের অভাবে শাথিল বিবাহ-বন্ধন সভ্য সমাজে 
বহু বন্ধনকেই শিথিল কাঁরয়। দেয়। সেইজন্য অনেক সভ্য সমাজেই বিবাহের 
বঙ্ধন-ছেদনকে যথাসম্ভব কষ্টসাধ্য করা হইয়াছে । 


অপরাধ ও ভৎসম্পক্কিত সমস্যা 

সমাজে যাহা বাঞ্চিত বা মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, কেহ যাঁদ তাহার 
বিরোধী কাজ করে, তাহা হইলে সেই ব্যান্তকে অপরাধী বলিয়। গণ্য করা হয় । ইহ। 
অপরাধের অত্যন্ত ব্যাপক সংজ্ঞ।। এই সংজ্ঞ৷ অনুযায়ী কেহ যাঁদ সামাজিক আচার 
না মানে, তাহ। হইলে সে অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হইবে | কিন্তু বাবহারিক ক্ষেছ্্ 
“অপরাধ” ও “অপরাধী” এই দুইটি শব্দ আরও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় । সমাজ- 
[নাঁদষ্ট পশ্থার বিরোধী কাজ করার ফলে যাহারা প্রচালত আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে, 
তাহারা আইনতঃ অপরাধী (01101179] ) বাঁলয়া৷ গণ্য হয়। অর্থাং সঙ্কীর্ণ অর্থে 
অপরাধ (০1106) শব্দটি আইন সম্পর্কিত ধারণ (16581 ০০10০9%)। সামাজিক 
বিধি-নষেধ অমান্য করা সত্তেও কেহ যাঁদ প্রচালত আইন লঙ্ঘন না করে, তাহা হইলে 
তাহাকে অপরাধী বল৷ হয় না। এই পরিচ্ছেদে আমর! এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থেই 
অপরাধ শব্দটি ব্যবহার কারব। ইহা যাঁদও আইনের বিষয়, তবুও সমাজতত্রীবদের 
নিকট অপরাধ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় িশেষভাবে মূল্যবান । এই সম্বন্ধে তিনটি 
বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। (১) অপরাধ শব্দটি আপোক্ষক অর্থে ব্যবহৃত হয় । 
আজ যাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, ভাঁবধ্যতে তাহা না-ও হইতে পারে। 
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তাহা ছাড়া, এক সমাজে যাহা অপরাধ, অপর এক সমাজে তাহা অপরাধ বলিয়া 
গণ্য না-ও হইতে পারে। সুতরাং এইরূপ পার্থক্য বুঝতে হইলে আইনের সমাজ- 
তাত্বিক বিষ্লেষণ কর! প্রয়োজন । আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচন৷ 
কারয়াছি। (২) কি অবস্থায় এবং কেন আইন-বিরোধী কার্য করা হয়, ইহার সমাজ- 
তাত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন । কারণ, অপরাধমূলক কাজকর্ম সমাজ-জীবনে নানা রকম 
সমস্যার সৃষ্টি করে। (৩) অপরাধমূলক কাজকর্ম নিবারণ করার উদ্দেশ্যে সমাজে কি 
ব্যব্থা অবলম্বন করা হয়, তাহা সমাজতত্ববিদের বিবেচ্য বিষয় । কারণ, ভিন্ন ভিন্ন 
সমাজে নিজ নিজ জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রাতিকারের ব্যবস্থা অবলাম্বিত হয় । 
আবার একই সমাজে বিভিন্ন রকম অপরাধের জন্য বাভন্ন রকম শাস্তির ব্যবস্থা থাকে ! 
জীবন-ধারাগত আদর্শ দ্বারা অপরাধের মানা বিচার কর! হয় । 

মানুষ কেন এবং কি অবস্থায় অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, এই বিষয়টি 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করার চেষ্টা করা হইয়াছে । নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে 
এই মতবাদগুলি আলোচনা করা হইল । 

কিছুসংখ্যক গবেষক অপরাধমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে প্রাকৃতিক পাঁরিবেশের প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ ম্থাপন করিতে চেষ্টা কারয়াছেন। ইতালীয় অপরাধতত্ববিদূ লঙ্বেএসো। 
0.07797950) পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, ব্যান্তুর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক 
কার্যকলাপের (01175 885817056 (1) 79915017) সংখ্যা সমতলভূমিতে সর্বনিম্ন, পার্বত্য 
অঞ্চলে কিং আঁধিক এবং অতযুচ্চ অণ্চলগুলতে সর্বাধিক । কিছুসংখ্যক গবেষক 
দেখাইয়াছেন যে, উষ্ণ জলবায়ুতে ব্যান্তির বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্যকলাপের সংখ্যা 
বোশ এবং অপেক্ষাকৃত শীতল জলবায়ুতে অধিক সংখ্যক অপরাধমূলক কার্যকলাপ 
সম্পান্ত সংক্রান্ত । অনেকে আবার খতুর সঙ্গে অপরাধমূলক কার্যকলাপের প্রত্ক্ষ 
যোগাযোগ স্থাপন কাঁরতে চেষ্টা করিয়াছেন । তাহাদের মতে, শীতকালে সম্পা্ত 
সংক্রান্ত অপরাধ এবং শ্রীত্মকালে ব্যান্তর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রাধান্য পায় । 

ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, খতু প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের কাজকর্মকে 
প্রভাবিত করে। কিন্তু এই প্রভাব পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ নহে । সুতরাং প্রাকৃতিক 
পরিবেশের সঙ্গে অপরাধমূলক কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা 
অবাস্তব এবং কষ্টকাঁ্পত। শীতকালে ব্যান্তর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্যকলাপের 
সংখ্যা হাস পাওয়ার অন্যতম কারণ হইল, শীতের প্রকোপে মানুষের মধ্যে 
পারস্পরিক যোগাযোগ স্বভাবতই কমিয়া যায়। এই সময়ে বিষয়সম্পান্ত 
সংক্রান্ত অপরাধ বৃদ্ধ পাওয়ার প্রধান কারণ, শীতের সময় লোকের অভাবজনিত দুর্দশা 
চরমে উঠে। 

কয়েকজন অপরাধতত্বৃবিদ বংশগাতির সঙ্গে অপরাধমূলক কার্যকলাপের যোগাযোগ 
রাহয়াছে বালিয়৷ আভমত প্রকাশ করিয়াছেন । লম্বেএসোর মতে, অপরাধী ব্যন্তিগণ 
জন্মসূত্রে অপরাধ প্রবণতা লাভ করে । তাহার উীন্তর সমর্থনে তানি দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, গ্কাভাবক লোকজনের তুলনায় অপরাধী ব্যান্তদের শারীরিক বেদনা- 
বোধ অনেক কম এবং তাহাদের মধ্যে মৃগ্গীরোগের (5119239) প্রাধান্য পরিলক্ষিত 
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হয়। ইংল্যাণ্ডের জেল বিভাগের অন্তর্গত একজন সরকারী কর্মচারী চাললস গোরিং 
(01781165 001072) আট বংসর যাবৎ প্রায় ৩০০০ কয়েদীর শারীরিক গঠন সম্পর্কে 
অনেক তথা সংগ্রহ করেন । এই তথাগুঁল গ্কাভাবক লোকজনের শারীরক গঠন 
বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া তিনি উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য পান নাই । 

বংশগাঁতর সঙ্গে অপরাধমূলক কার্কলাপের যোগাযোগ সম্পকে অতীতে অনেক 
[বিতর্ক হইয়াছে এবং বর্তমান কালেও এই বিতর্ক চলিতেছে ।। 

অনেক অপরাধতত্ববিদ পারিবারিক পাঁরবেশের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধমূলক 
কার্ষকলাপ বিশ্লেষণ কাঁরতে চেষ্টা করিয়াছেন । শিশু পরিবারে জন্মগ্রহণ করে 
এবং পরিবারেই সে বড় হইয়া উঠে। পারিবার হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা-দাক্ষা। দ্বভাবতই 
তাহার উপর গভীর রেখাপাত করে । পরবর্তাঁ জীবনে তাহার আচার-ব্যবহার ও 
চিন্তা-ভাবনায় ইহার প্রতিফলন হইতে দেখা যায় । সেইজন্য অপরাধতর্ঁবিদগণ মনে 
করেন, পারিবারিক পরিবেশেব প্রভাবে অপরাধ-প্রবণতা গড়িয়া উঠিতে পারে । এই 
বিষয়ে কষেকটি সম্ভাবনার উল্লেখ করা হইল । 

পারবারের বাঁহরে কি ধরনের লোকের সঙ্গে শিশুর প্রত্যক্ষ পরিচয় বা 
যোগাযোগ স্থাপিত হইবে, ইহা পাঁরবারিক পাঁরবেশের উপর নির্ভর করে। 
যেমন, পরিবারস্থ লোকজন যাঁদ এমন একটি এলাকায় বসবাস করেন যেখানে 
প্রীতিনয়ত অপরাধমূলক কার্যকলাপ ঘটে, তাহা হইলে স্বভাবতই [শিশুটি অপরাধ- 
মূলক কার্ষে লিপ্ত ব্যান্তগণের সান্নধ্যে আসিবে । তাহার খেলার সাথীদের মধ্যে 
কিছুসংখ্যক থাকিবে যাহার৷ এই জাতীয় পারবারের অন্তর্গত । এই অবস্থায় তাহার 
মধ্যে অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার প্রবণত। প্রকাশ পাওয়৷ বিচিত্র নহে । 

পরিবারের মধ্যেও সুস্থ মানসিকত। গড়িয়া উঠিবার পরিবেশ না-ও থাকিতে 
পারে। যেমন, পিতা-মাতার মধ্যে সন্তাব না থাকিতে পারে অথবা পিতা 
মাতাকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়৷ অন্য্র বসবাস করিতে পারেন। এই পাঁরস্থিতিতে 
শিশুর শিক্ষা-দীক্ষা নুটিপূর্ণ হওয়া দ্বাভাবক। ম্লেহ-ভালবাসা হইতে বণ্চিত 
হওয়ার দরুণ তাহার মনে ক্ষোভ থাক৷ স্বাভাবিক | ইহা তাহাকে অ-সামাজক 
কাঁরয়া তুলিতে এবং সমাজ-বিরোধী কাজকর্ম কাঁরিতে প্ররোচিত কারতে পারে । 

অনেক মনোবিদের মতে, অপরাধ-প্রবণত৷ অসম্পৃরিত ব্যা্তিত্বের (96750181109 
171818010900161) বহিঃপ্রকাশ | সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ না থাকার জন্য 
অথবা নুটিপূর্ণ শিক্ষা-দীক্ষার জন্য ব্যান্তত্বে অসম্পূর্ণত। থাকিতে পারে । তাহাদের 
মতে, এই প্রকার অপরাধ-প্রবণতা উপযুস্ত চিকিৎসায় দূর হইতে পারে । 
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অনেক সময় দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন-ধারার সংস্পর্শজানিত বিরোধ (০817919] 
00001065) হইতে অপরাধমূলক কার্ষকলাপের সূচনা হইতে পারে। তিন 
প্রকার জীবন-ধারাগত বিরোধের কথ। ভাব৷ যায় । 

প্রথমতঃ, আদর্শগত ব৷ ধর্মীয় কারণে কোন ব্যান্ত ব গোষ্ঠী অপর ব্যান্ত বা গোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে অপরাধমূলক আচরণ করিতে পারে । যেমন, কেহ যাঁদ কায়মনোবাক্যে 
শ্রেণী-সংগ্রামের আদর্শে বিশ্বাসী হয়, তাহা হইলে সে নিদ্িধায় ধনী ব্যান্তর প্রাণনাশ ব৷ 
বিশেষ অবস্থায় ধনসম্পদ বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুঠ করিতে পারে। 
ইহা আইন-বিরোধী কার্য এবং সেই কারণে দণ্ডনীয় অপরাধ, এই বিষয়ে সন্দেহ 
নাই । আবার ধর্মান্ধ ব্যান্ত অপর ধম্নাবলম্বীর উপর বে-আইনীভাবে অত্যাচার ব৷ 
নিপাঁড়ন কারিতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, যখন কোন জাতি কোন অণ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করিতে সক্ষম 
হয়, তখন সেই জাতির মৃল্যমান, আচার-আচরণ ও র্ীত-নীতি স্বভাবতই 
প্রভাবাধীন অণ্চলে সম্প্রসপারত করা হয়। ইহার ফলে এই অঞ্চলের কোন 
কোন সাবেকী আচার-আচরণ বে-আইনী বাঁলয়া বিবেচিত হহতে পারে। 
যখন সাইবোরয়ার উপজাতিদের মধ্যে সোভিয়েত আইন বলবং করা হয়, তখন 
মাঁহলাদের সাবেকী প্রথায় ঘোমটা টানা বে-আইনী বলিয়। ঘোষণা করা হয়। 
কিন্তু যাহারা এই আইন মানিতে গয়া ঘোমটা পাঁরত্যাগ করে, সাবেকী প্রথা 
উপেক্ষা করার জন্য তাহাদের আত্মীয়-ঘজন তাহাদের হত্য। করে। অনুরুপ- 
ভাবে, আলজিরিয়াতে ফরাসী আইন প্রবতিত হইবার পূর্বে ব্যভিচারিণীকে বধ 
কর তাহার ভ্রাতা বা পিতার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বাঁলয়। বিবোঁচত হইত। 
কিন্তু ফরাসী আইন অনুসারে এইবৃপ প্রাণনাশ দণ্ডনীয় অপরাধ || এই অবস্থায় 
বে-আইনী কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হওয়া বিচিত্র নহে । 

তৃতীয়তঃ, যখন কোন সমাজের কিছুসংখ্যক লোক অপর এক সমাজে 
যাইয়৷ বসবাস করে, তখনও এইর্প জীবন-ধারার পার্থকাজনিত অপরাধমূলক 
কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে । এই বিষয় বা ঘটন।টি পূর্ববতাঁ অনুচ্ছেদে 
বণিত ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত । উদাহরণ ঘ্বরূপ, আলাজীরয়ার অধিবাসীগণের 
একাংশ যাঁদ ফ্রান্সে যাইয়া বসবাস করে এবং সাবেকী আচার-আচরণ অনুসরণ 
কাঁরতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের আচরণ ফ্রান্সের 
প্রচালত আইনের বিরোধী হওয়া বিচিত্র নহে। একই দেশের মধ্যে এইরুপ 
জীবন-ধারাগত বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। দূরবর্তী গ্রামাণ্চল হইতে যখন 
লোকেরা নগরে বসবাস করিতে আরভ্ত করে, তখন তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে 
এমন আচরণ করে যাহা৷ নগর-জীবনের স্বীকৃত ধারার বিরোধী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
প্রচালত আইন-বিরোধী । গ্রামাঞ্চলে অভ্যস্ত জীবন-প্রণালী অনুসরণ করার ফলেই 
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অনিচ্ছাজনিত অপরাধমূলক কার্য অনুষ্ঠিত হয়। পল্লী অণ্লে যাহা স্বাভাবিক 
এবং উপযুস্ত আচরণ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা নগর-সমাজে অগ্কাভাবিক, 
অনুপযুস্ত,। এমন কি আইন-বিরোধী, বাঁলয়া বিবেচিত হওয়া অপ্রত্যাশিত 
নহে । 

সাধারণতঃ দেখা যায়, আইন-বিরোধী কাজ করার দায়ে আভিযুস্ত ব্যক্তিদের 
মধ্যে আঁধকাংশ নিম্ববিত্ত শ্রেণীর অন্তগ্গত। এই তথ্যের ভীত্ততে অনেকে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অভাবের তাড়নায় মানুষ আইন-বিরোধী কার্ষকলাপে 
লিপ্ত হয়। অভাবের জালা সহ্য করিতে না পাঁরয়া অনেক সময় মানুষ বাধ্য 
হইর৷ বিপথগামী হয়, এই বিষয়ে লন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থনোতিক কারণের 
উপর আঁধক গুরুত্ব আরোপ করা অসঙ্গত বাঁলয়া অনেকে অভিমত পোষণ 
করেন। অভাব-অনটনের জন্য মানুষ অপরাধমূলক কার্য করে_এই মতবাদের 
।বরুদ্ধে দুই প্রকার যুক্তি উত্থাপন কর হয়। প্রথমতঃ, অর্থনোতক উদ্দেশ্য 
ছাড়াও লোকেরা অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত হয়, এবং এই শ্রেণীর লোকের 
সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে। যে-সব অপরাধ বাবু-কাজের সঙ্গে জাঁড়ত, 
সাধারণতঃ এইসব অপরাধমূলক কার্ষের পূর্ণ বিবরণ পুলিশের রিপোর্টে হ্থান 
পায়না । সংশ্লিষ্ট ব্যন্তবর্গের রাজনীতিক ও অর্থনোৌতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিবেচনা 
করিয়। তাহাদের অপরাধমূলক কার্য যথাসম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়। 
বহু ক্ষেত্রে এইসব অপরাধমূলক কার্ষের প্রমাণদ্করূপ উপযুক্ত সাক্ষীসাযুদ ন৷ 
থাকায় মামল৷ দায়ের করা হয় না। বাবু-কাজের সঙ্গে জড়িত থাকিয়। যাহারা 
অপরাধমূনক কার্য করে, সাধারণতঃ সরাসরি আদালতে আঁভযুস্ত না৷ করিয়া অন্য 
উপায়ে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ কারবার চেষ্টা কর হয়।! এই অবস্থায় অপরাধীর 
তালিকায় উচ্চবিত্ত ব উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত লোকদের বিশেষ উল্লেখ না-থাক৷ 
বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়তঃ, অভাবপ্রন্ত হইলেই যে লোকে চুরি করে, এইরূপ 
ডীস্ত সমর্থনযোগ্য নহে । চরম দুঃখ-দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইয়াও অসদ্বপায় 
অবলম্বন না করার দৃষ্টান্ত বিরল নহে । আসল কথা হইল, অপরাধ করার 
প্রবণত৷ থাকিলে অভাব-অনটন ইহাকে উসকানি দেয় মাত । খুব অস্পসং্যক 
ক্ষেত্রেই অভাব-অনটন প্রত্যক্ষভাবে অপরাধমূলক কার্য কারতে প্ররোচিত করে। 
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লোকের কি অবস্থায় বা কেন অপরাধমূলক কার্য করে-এই বিষয়টি সম্বন্ধে 
প্রচলিত 'বাভন্ন মতবাদ উপরে আলোচনা করা হইল । সব কয়টি মতবাদেই আংশিক 
সত্যতা রাহয়াছে। অবস্থা বা পারবেশের তারতম্যে এক-একটি কারণ 
বিশেষ গুরুত্ব পায়। সেইজন্য অপরাধমূলক কার্ষকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করিবার 
জন্য সমাজে সাধারণতঃ তিন রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দেখা যায়। 
প্রথমতঃ, অপরাধমূলক কাজকর্ম করার প্রবণত৷ যাহাতে হ্রাস পায় বা অবদমিত 
থাকে, সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষা-দীক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় । সামাজিকীকরণ 
সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এই বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে ৷ দ্বিতীয়তঃ, 
সামাজিক, অর্থনোতিক ও পারিবারক পাঁরবেশ শিশুর সুস্থ জীবন-যাপনের পক্ষে 
যাহাতে সহায়ক হয়, সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় । যেমন, বাস্ত বা এই 
জাতীয় দরিদ্রপল্লীর নান৷ প্রকার উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার উদ্দেশ্য 
হইল সুস্থ জীবন যাপন করার অনুকূল পাঁরবেশ সৃষ্টি করা। অনুবৃপভাব, 
বেকার দূর করার চেষ্টা কাঁরয়া, বেকার-ভাতার ব্যবস্থা করিয়৷ এবং 'বাবিধ 
উপায়ে নিম্নাবত্ত লোকদের আতরিন্ত সুযোগ-সুবিধ। দিয়া সব সমাজেই দারিদ্র 
শ্রেণীর আঁথক সচ্ছলত৷ বৃদ্ধি করার প্রয়াস লক্ষণীয় । তৃতীয়তঃ, অপরাধী 
ব্যান্তকে উপযুন্ত শাস্তি দিবার ব্যবস্থাও সব সমাজে থাকে । অপরাধের মাত্রা 
অনুসারে শাস্ত-বিধানের ব্যবস্থা করা হয় । ইংরেজ দার্শনিক গ্রীন থে. |. 01561) 
শান্ত দিবার ব্যবস্থাকে এই বলিয়া সমর্থন করেন যে, অপরাধী ব্যান্তদের শাস্ত 
না দিলে তাহারা সমাজে ফ্বাভাবক জীবন-যাপন করার পথে অন্তরার সৃষ্টি 
কারবে 12 


তরুণ বয়ক্কঢ্দর ছুক্ফ্রির়তা 


যখন কিশোর-কিশোরীরা অপরাধমূলক কার্ষে লিপ্ত হয়, অখন এইসব অপরাধকে 
06110001600 বা তরুণ বয়স্কদের দুঁক্রয়ত। বলা হয়। এই ব্যাপারে কিশোর- 
কিশোরীদের বয়ঃসীমা সমাজ-ভেদে পৃথক হয়। কোন কোন সমাজে আঠার 
বৎসর এবং কোন কোন সমাজে আরও বোশ। তবে কোন সমাজেই একুশ 
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বংসরের বোশ বয়স হইলে কিশোরের পর্যায়ে স্থান দেওয়া হয় না। যখন এই 
বয়ঃসীমার অন্তর্গত কোন কিশোর বা কিশোরী অপরাধমূলক কাজকর্ম করে, তখন 
তাহাকে আইনতঃ অপরাধী (০10)1081) হিসাবে গণ্য না কাঁরয়া দুক্রুয় 
(৫6111700170) হিসাবে গণ্য করা হয় । 

এইরূপ পার্থক্য করার যুন্তি এই যে, কিশোর-কিশোরীরা সাময়িকভাবে 
কুসংসর্গে অথবা অবাঞ্ছত প্রভাবে পাঁড়য়া আইন-বিরোধী কাজকর্ম কাঁরতে 
পারে। তরুণ বয়সে তাহাদের মধ্যে অপরাধমূলক কাজ করার প্রবণতা পাকাপাকি- 
ভাবে গাঁড়িয়া উঠে না। সুতরাং কুসংসর্গ এবং অবাঞ্থিত প্রভাব হইতে মুস্ত 
কাঁরয়া সংশোধন করার চেষ্ট। কঁয়িলে তাহার! দ্বাভাবক জীবন যাপন কাঁরতে 
সক্ষম হইবে বলিয়া আশা করা যায়। একই অপরাধমূলক কাজ করার দায়ে 
আভিযুন্ত হইলেও বয়স্ক অপরাধীকে যে-শান্ত দেওয়া হয়, তরুণ বয়দ্ধ অপরাধীকে 
সেই শাস্তি দেওয়া হয় না। শাস্তি দেওয়ার পাঁরবর্তে তাহাকে সংশোধন করার 
উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কৈশোরে তাহাদের সংশোধন না 
করিতে পারিলে ভবিষ্যতে তাহার৷ সমাজের বোঝাপ্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে, এই 
আশঙ্কায় সমাজে নান! রকম সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অবলাম্বত হয়। প্রায় সব 
সমাজেই সংশাধনাগার (২০071)9101) স্থাপিত হইয়াছে । তাহা ছাড়া, 
ব্ধুতবপূর্ণ উপদেশ দ্বারা প্রথম অপরাধীদের সংশোধনার্থ আধিকারিক (১:০০৪৫1০, 
09680615) নিযুন্তু করা হয়। উপরন্তু, তরুণ বয়স্ক দুঁক্রিয়রা যাহাতে পরবর্তী 
জীবনে দ্বাভাবিক জীবন যাপন কাঁরতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের প্রাশক্ষণ 
দিবার জন্য নানা রকম শিপ্প বিদ্যালয় (0৪6 59০1১090919) স্থাপন কর! 
হয়। 

যে-সব কারণে বয়স্ক ব্যান্তরা৷ অপরাধমূলক কার্ষে লিপ্ত হয়, তরুণ বয়স্ক 
ছেলেমেয়েরাও অনুর্প কারণে দুক্রিয় হইয়া উঠে। কিন্তু বয়স্ক অপরাধীদের 
সঙ্গে তাহাদের তুলন৷ কারলে দুইটি বিষয়ে পার্থক্য দেখ! যায়। প্রথমতঃ, 
তরুণ-তরুণীর! পারিপা্বক অবস্থা দ্বারা অনেক সহজে ও স্বপ্প সময়ে প্রভাবিত 
হয়। সুতরাং শিপ্পায়নের ফলে সমাজের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে যে-সব পরিবর্তন ঘটে, 
তাহা তরুণ-তরুণীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পাঁরবর্তনের গত যত দূত 
হয়, তাহাদের পক্ষে পারবতিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা তত 
শন্ত হয়। তাহারা বিভিন্ন সূত্ধ হইতে নান প্রকার শিক্ষা লাভ করে। অনেক 
সময় পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধ ও জীবনাদর্শ তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপন কর! 
হয়। এই পরিস্থিতিতে কোন চ্থির আদর্শ ব৷ মূল্যবোধকে তাহারা আকড়াইয়। 
ধারতে পারে না। কৈশোরে বিচার-বুদ্ধিও পাঁরণাত লাভ করে না। সুতরাং 
কেহ কেহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়। বিপথগামী হইয়৷ পড়ে। প্রাক [শস্পযুগীয় 
সমাজে তরুণ-তরুণীরা অসঙ্গাতপূর্ণ বা পরস্পরাবরোধী আদর্শ বা 
সম্মুখীন হইত না। সুতরাং দুক্রয়তার ব্যাপ্ত অত্যন্ত সীমিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, 
অনেক সময় তরুণ বয়ঙ্কর। মনোগত কারণে দুক্রিয় হইয়া উঠে। যেমন, কোন 
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কোন মনোবিদু বলেন যে, অনেক ছেলেমেয়ে প্রাতিরক্ষামমক আচরণ হিসাবে 
(091611516 170%10017) নানা রকম দুক্ষর্ম কারয়া থাকে । হীনম্মন্যতা 
(11806110116  ০01119165) হইতে বালকবালিকারা শৈশবে এবং কৈশোরে 
অনেক সময় মিথ্যা ভাষণের দ্বার ব৷ চৌর্ধবৃন্তর আশ্রয় লইয়া নিজেদের বাহাদুর 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। উপযুস্ত সময়ে নিয়ান্্রত বা সংশোধিত না হইলে 
এইরূপ কু-অভ্যাস আরও সাংঘাতিক দুক্কর্ষের পথে তাহাদের ঠেলিয়া দেয় ।] 


বর্ণশ-বিত্েষ 


ইতিহাসে বর্ণ-বিদ্বেষজনিত (0806 [19)001) বিরোধ, শোষণ ও নিপীড়নের 
দৃষ্টান্ত বিরল নহে । বাভন্ন সময়ে 'বাভন্ল দেশে বিবেক-বজিত রাজনীতিবিদগণ 
বর্ণ বা জাতিগত পার্থক্যের 'ভীত্ততে বিশেষ জাতিকে মহিমান্বত কাঁরতে চেষ্টা 
করিয়াছেন এবং অপর জাতি বা জাতিসমূহকে হীন প্রাতপন্ন কাঁরয়৷ তাহাদের 
উপর সব কিছু অন্যায় বা দুর্ষমের বোঝা চাপাইতেও কুষিত হন নাই। 
বর্তমান কালেও এই অপচেষ্টা অব্যাহত আছে । 

জীববিজ্ঞানীগণ মস্তিষ্কের আকার, চুল, চোখ ও চামড়ার রঙ্‌, নাক ও 
গ্রীবার আদল, উচ্চতা, শারীরিক গঠন প্রভৃতি বাহ/ক শারীরিক বৈশিষ্ট্যের 
ভিত্তিতে জাতি নির্ণয় করেন। এইসব বোশষ্ট্য বিবেচনা কারিয়া তাহারা নিগ্রে। 
(07৩ 68:9105), ককেশীয় (0০ 0৪002518175) এবং মঙ্গোলীয় (0) 
1$101150109105) এই তিনটি প্রধান জাতিতে মানব-গোষ্ঠীকে ভাগ করেন । 

বাস্তব ক্ষেত্রে এইরূপ বিভাজনের বিশেষ মূল্য নাই বাললেই চলে । প্রথমতঃ, 
ভিন্ন ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য সম্বলিত যে শর জাতি দেখ যায়, তাহাদের সুনারষ্ট- 
ভাবে কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন। যেমন, রঙের ভাত্ততে যদ 
ভেদরেখা টানা হয়, তাহা হইলে মধ্যব্তী রঙ-বিশিষ্ষ লোকদের কোন্‌ জাতির 
অন্তভূন্ত করা হইবে? আবার চুলের আকুতি খাঁদ মাপকাঠি 'হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়, তাহা হইলে মান হিসাবে গায়ের রঙ অপ্রয়োজনীয় হইয়।৷ পড়ে। 
গায়ের রঙের দিক হইতে অস্ট্রোলয়ার আদম অধিবা্সীগণ কঙ্গোর নিগ্লোদের 
সমগোত্রীয়, কিন্তু চুলের আকার বিচার কাঁরলে তাহারা যুরোপীয় শ্বেতকায়দের 
পর্ষায়তুস্ত। অতএব প্রশ্ন দীড়ায়, কোন্‌ মাপকাঠিকে প্রামাণ্য বাঁলয়া গণ্য 
করা হইবে ঃ দ্বিতীয়তঃ, দীর্ঘ কাল যাবং নানাভাবে এক জাতি অপর জাতির 
সংস্পর্শে আঁসয়াছে। এক জাতর নর-নারীর সঙ্গে অপর জাতির নর-নারীর যৌন 
মিলন ঘটিয়াছে। ইহার ফলে আজ আর কেহ আবামশ্র জাতি বাঁলয়া দাবি 
কারতে পারে না। তৃতীয়তঃ, জীবাবজ্ঞানীদের মতে, একই উৎস হইতে ভিন্ন 


1 এই বিষয়ে আরও শিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বিচ্যুতি সম্পর্কিত 
আলোচন! এবং আলোচা পরিচ্ছেশে অপরাধ ও তৎসম্পকিত সমস্যা শীর্ষক অংশটি 
দ্রব্য | 
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ভিন্ন জাতির উত্তব হইয়াছে । বর্ণ-সমস্যা আলোচন কারবার উদ্দেশ্যে 
ঢ05500-এর তরফ হইতে বিশেষজ্ঞদের লইয়া যে কমিটি গঠিত হয়, 
সেই কমিটির সদস্যগণও অনুরূপ আভমত ব্যস্ত করিয়াছেন ।] তাহাদের মতে, 
দূত যান-বাহন আবিষফকৃত হওয়ার পূবে ভিন্ন ভিন্ন জনসমষ্টি পরস্পর হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া দীর্ঘকাল কাটায়। স্বভাবতই বিবাহাদি সম্বন্ধ নিজেদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার ফলে পরস্পরবিচ্ছিত্ন জনসমফ্টির মধ্যে জাতিগত বোঁশষ্ট 
সমূহ প্রকাশ পায়। 

জাতির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনা হইতে ইহা। সুস্পষ্ত যে, এই 
বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে জীববিজ্ঞানের অন্তর্গত, সমাজতত্বের নহে । কিন্তু জাতিগত 
পার্থক্য যাঁদ পারস্পারক সম্পর্ককে প্রভাবত করে, তাহা হইলে জাত বা বর্ণ 
সমাজতত্তের বিবেচ্য বিষয় হইয়া দাড়ায় । 

অনেক সময় মানাসক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে জাতিগত 
পার্থক্যের উত্রেখ করা হয়। মান যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতকায় ব্যান্তগণ কৃফকায় ব্যান্তগণের 
তুলনায় বোঁশ ধাঁশান্তসম্পন্ন বাঁলয়া৷ দাবি করেন। এইরূপ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে 
তাহাদের আঘধকতর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার বিষয়টিও সমর্থনযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হয়। এইরূপ যুন্তি দ্বার দক্ষিণ আফ্রকা ও মাঁকিন যুস্তরাষ্ট্ে 
কোন কোন রাজ্যে কৃষ্ণকায় ব্যান্তগণের পৃথকীকরণ-ননীতি (9০91109 ০1 56517801017) 
সমঘিত হয় । 

কিন্তু নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ইহা অকট্যভাবে প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, দুই বা ততোধিক জাতির মধ্যে এইর্প উত্তম-অধম সম্পর্ক স্থাপন করার 
পশ্চাতে কোন বৈজ্ঞানিক হেতু নাই। সপ্তম পারচ্ছেদে ব্যান্তত্ব আলোচন৷ কারবার 
সময় আমরা দেখিয়াছি, বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়ের পারস্পারক ঘাত- 
প্রতিঘাতে লোকের ব্যান্তিত্ব বিকশিত হয় । দেখা গিয়াছে, মাকিন যুস্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল 
(যেখানে পৃথকীকরণ-নীতি অনুসরণ কর৷ হয়) হইতে যে-সব নিগ্রো উত্তরাঞ্চলে 
(যেখানে পৃথকীকরণ নীতি অনুস্ত হয় না) আসিয়া বসতি স্থাপন করে, কিছুকাল 
থাকার পর তাহাদের ধী-শন্তি (. 3.)বৃদ্ধি পায়। আসল কথা হইল, সব 
জাতির মধোই সব রকমের লোক আছে । ধা-শাস্তর প্রাচুর্য বা অভাব কোন জাতিরই 
একান্ত বোশষ্ট্য বালয়া গণা হইতে পারে না 12 


1777 2900 00116 3019-/৯১0209, 1950. 7১৪৪০ ৪. 
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870 015 30010109 005 17007653% 20৫ 016 06০510001, 076 81109881070 8100 (106 18661 
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বৈজ্ঞানিক তথা এবং গবেষণা দ্বারা সমর্থিত না হইলেও বর্ণ-বিদ্বেষ সামাজিক 
সম্পর্ককে নানাভাবে প্রভাবিত করে । সুতরাং প্রশ্ন হইল, বর্ণ-বিদ্বেষ কেন বা কি 
ভাবে উদ্ভুত হয়? এই বিষয় লইয়া সমাজ-মনোবিদ্যায় বিস্তারিত আলোচন। 
হইয়াছে । তাহাদের গবেষণায় ইহা৷ অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শিশুরা 
কোন জাতি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে বদ্বেষমূলক মনোভাব বা প্রতিকূল ধারণ! লইয়া 
জন্মায় না। ইহা মূলতঃ জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পূত্ত । শৈশবাবস্থা 
হইতে সামাজিকীকরণের প্রভাবে শিশু কোন বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে 
প্রাতকুল ধারণা আত্মস্থ করে এবং ইহা পরবত্তাঁকালে তাহার সামাগ্রক দৃষ্টিভাঙ্গকে 
আচ্ছন্ন করিয়৷ রাখে । সমাজে প্রচলিত 'বাভিন্ন রূপকথা, উপকথা, নাটক ও সঙ্গীতে 
এইসব প্রাতিকুল ধারণা নানাভাবে বিধৃত থাকে এবং সমাজস্থ লোক সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে 
এই ধারণাগুলি আত্মস্থ করিয়া লয়। এই প্রসঙ্গে ম্যাক আইভারের মন্তব্য উল্লেখ 
করা যায় । “2156 ০10110+5 20001511101) 01 10161010109 15 ৪. 5010116 2110 
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পরবর্তাঁ প্রশ্ন হইল, কোন জাতি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে প্রাত চুল ধারণ! কি কারয়া 
বা কি কারণে জীবন-ধারার সঙ্গে সম্পান্ত হইয়৷ পড়ে? এই প্রশ্নের ব্যাখ্যাঙ্করূপ 
অনেক তত্বের অবতারণ। করা হইয়াছে । 

প্রথমতঃ, দ্বজাতি-প্রীতির (51)100610115)) উল্লেখ করা হয়। চতুর্থ 
পাঁরচ্ছেদে আমর দেখিয়া যে, অন্তঃসামাজক সঙ্ঘ (0-8:001) এবং বহিঃ 
সামাজিক সত্যের 0০৮.-&100]) মধ্যে প্রচ্ছল্নভাবে দ্বন্বমূলক সম্পর্ক বিরাজ করে। 
এক 'দিকে, মানুষ অন্তঃসামাঁজক সঙ্ঘের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং 
অপর দিকে বাঁহঃসামাঁজক সঙ্ঘ সম্পর্কে সে সাধারণতঃ উদাসীন থাকে এবং কোন 
কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করে । আত মারায় জাতিপ্রীতির জন্য বর্ণ-বিদ্বেষের 


সৃষ্ঠি হয় । 
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দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ কারবার বাসনা ও সন্তাবনা হইতে 
বর্ণ-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। মাঁকিন যুস্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে কৃষ্ণকায় নিগ্রোরা থাকায় 
সপ্ত দরে মজুর সহজলভ্য । সেইজন্য নিগ্রোদের দাবাইয়া রাখার কৌশল হিসাবে 
বর্ণ-বিদ্বেষের আশ্রয় লওয়৷ হয়। তাহারা যাঁদ শ্বেতকায় মাকিন অধিবাসীদের ন্যায় 
লেখাপড়ার সুযোগ না পায়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরী দিয়া চাষবাসের 
কাজে তাহাদের নিয়োগ করা সম্ভব । 

তৃতীয়তঃ, ফ্য়েডের অভিক্ষেপ-তত্তের (0)০০:% ০1 [9:০16০6100) সাহায্যে 
বর্ণ-বিদ্বেষ ব্যাথা করিবার চেষ্টা করা হয়। নিজেদের ব্যর্থতা, ভয় বা অসম্পূর্ণতার 
জন্য অপরকে দায়ী করা মানুষের স্বভাব-ধর্ম । যখন কেহ অপরের সঙ্গে ধন-সম্পদ 
ব৷ বুদ্ধিতে প্রাীতযোগিত৷ কাঁরতে অপারগ হয়, তখন নিজেদের অসম্পূর্ণ ত৷ দূর কারিতে 
চেষ্টা না কারিয়৷ সাধারণতঃ সে অপরকে দোষারোপ করে । যুরোপের দেশগুলিতে 
এবং মাকিন যুস্তরান্ট্রে থ্রিষ্টান অধিবাসীগণকে ইহুদীদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করিতে 
দেখ। যায় । ইহার অন্যতম কারণ হইল 'বাভন্ন ক্ষেত্রে ইহুদীদের শ্রেষ্ঠত্ব । মানুষের 
চাঁরন্রিক দুর্লতা এই যে, যাহাদের আমরা আমাদের তুলনায় নিকৃষ্ট বলিয়৷ মনে 
কার, তাহাদিগকে আমরা হয় ঘণ। করি নতুবা কৃপা করিতে ভালবাস । কিন্ত 
যাহারা আমাদের সমকক্ষ অথবা আমাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, সাধারণতঃ তাহাদের প্রাতি 
আমরা বিদ্বে-ভাব পোষণ করি । 

চতুর্থতঃ, অজ্ভানত। হইতে বর্ণ-বিদ্বেষ উদ্ভূত হয় এবং স্থায়ত্ব লাভ করে। 
অপরের সম্পর্কে আমরা এমন অনেক ধারণ। পোষণ করি, যাহার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার 
কোন মিল বা সর্গতি নাই। অনেক সময় অজ্ঞানত৷ আবেগ-বিজাঁড়ত হইয়া 
বিদ্বেমূলক মনোভাবকে সুদৃঢ় করিতে সাহায্য করে। অজ্ঞনতা যত সহজে দুর 
কর! যায়, আবেগ অথবা মানাঁসক অনুরাগ বা বিরাগ তত সহজে দূর করা সম্ভব 
হয় না। সেইজন্য দেখা যায়, অপর জাতি সম্বন্ধে বিরূপ ধারণ৷ ভ্রান্ত বালিয়৷ 
প্রাতপন্ন হইলেও বিদ্বেষমূলক মনোভাব অন্তহিত হয় না। বর্ণ-বদ্ধেষের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথমাবস্থায় অজ্ঞানতা হইতে উদ্ভুত হইলেও কালক্রমে ইহার 
সঙ্গে অনেক রকম আবেগ জাঁড়ত হইয়। পড়ে । ইহার ফলে অপর জাতি সম্পর্কে 
বাস্তবতা-বজিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব । 

অতএব দেখা যাইতেছে, নানা কারণে বর্ণ-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। বিংশ 
শতাব্দীতে ইহা সমস্যা হিসাবে বিশেষ প্রাধান্য পাইয়াছে। কারণ, যান-বাহন 
বাবস্থা উন্নত হওয়ায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে । 
দীর্ঘকাল বিচ্ছি হইয়৷ থাকার ফলে এক জাতি অপরাপর জাতির আদব-কায়দ! 
রীতিনীতি, ভাষা, এমনাঁক পোষাক পারিচ্ছদও সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। 
বরং বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, এইরূপ ধারণ 'বাভন্ন জাতির মধ্যে 
সহজভাবে মিলামিশার পথে প্রধান প্রাতিবন্ধক হইয়৷ দাড়ায় । সেইজন্য বার্নস্‌ 
(611515 73105) বলিয়াছিলেন যে, মানব-গোষ্ঠীর অতীত ইতিহাস একাঁদকে 
যেমন মানব-সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, অপর দিকে ইহ। আবার নান সমস্যারও 
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সৃষ্টি করিয়াছে । যদ অতীতের স্মৃতিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা সম্ভব 
হইত, তাহা হইলে নিজেদের পছন্দানুষায়ী মানব-সমাজকে ঢালিয়া সাজান যাইত |] 

উপরোন্ত দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টি বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে জীবন-ধারার 'বাভন্ন 
উপাদানের অসম পারবর্তনজানত অসঙ্গতি (০৮10181 138) বলিয়া ভাবা যায় । 
যান-বাহন সংক্রাস্ত ব্যবস্থাদি উন্নত হওয়ায় এতাবং কাল যে-সব জাতি পরস্পর 
হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল, তাহাদের মধ্যে সংবোগ স্থাপিত হইযাছে। কিন্তু পরস্পরের 
পার্থক্য গ্বীকার করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে বাস করার মনোভাব সৃষ্টি ন৷ হওয়ার জন্য 
বর্ণাবছ্েষ সম্পকিত সমস্যার উত্তব হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে অগবার্ণ ও নিমকফ-এর 
উীন্ত উল্লেখ করা হইল 810 8117051 2]1 08565, 00১6 001700005 11101) 
01108 ০ 076 (1061010 216 0106 (০ 01)6 (191)9001191191) 11760010175 
ড111101) 1025 0)0%/11 0116 18095 1000 01056 ০০911901. 16011110108 
0102195 9151, 9100 11)6 8৫910680101) 01 1176 77065 0০ (1)656 0172178১5 
০০০15 [1101) 1861” 2 

উপরের বিশ্লেষণে বর্ণ-বিদ্বেষ সম্পকিত সমস্যার প্রাতিক।রের উপায় পাওষা 
যায়। শৈশবাবস্থা হইতে শিক্ষার মাধমে জাতিগত এবং বর্ণগত পার্থক্যের 
বৈজ্ঞানিক তত্ব ও তথ্যের সঙ্গে যদি শিশুদের পরিচিত করান হয, তাহা হইলে 
ধারে ধীরে বর্ণ-বিদ্বেষ দূৰ হইবার সপ্ভতাবনা আছে । আইন করিয়া এই সমস্যাব 
সমাধান করা যায না। ইহা মূলতঃ নীতির প্রশ্ন, বিবেকের প্রশ্ন, ধ্যান-ধারণার 
প্রশ্ন । সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষা-দাক্ষার মাধ্যমে মানাসকত। বা দৃষ্টিভঙ্গির পাঁরবর্তন 
কর প্রয়োজন । এই বিষয়ে অগবানন ও নিমকফ- বলেন £ “7২৪০৩ 19016100106 
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বর্ণাবদ্বেষ সম্পাঁকিত সমস্যার প্রাতকারের জন্য আরেকটি উপায়ও অবলাম্বত 
হওয়া প্রয়োজন । যখন আরঘিক বা রাজনীতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে 
কোন বিশেষ জাতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলনক মনোভাবের সৃষ্টি করা হয়, তখন 
এই জাতীয় উদ্দেশ্য যাহাতে সার্থক ন৷ হইতে পারে ত।হার জন্য যথোপযুস্ত 
ব্যবস্থ। অবলম্বন কর! প্রয়োজন । 
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অধ্যাপক টয়েনবী মার্কিন যুস্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের সমস্যা সম্পর্কে মস্তব্য 
কারতে গিয়া বলেন যে, নিগ্রোদের আর্থক সচ্ছলত। বৃদ্ধি করিতে পারিলে 
শ্বেতকায় এবং কৃষ্ককায়দের মধ্যে বদ্বেষজনিত সমস্যার সমাধান হইতে পারে । 
তাহার আভমতের সমর্থনে তিনি 'নস্লোন্ত যুন্ত উপস্থাপন করিয়াছেন £ "নু 
076 551০ 1029 0115 58170 65০01007710 0051] ৪৭ [1)9 0106, 
1015 ৬25 ০1 116 15» 801770 (০ ৮০ 17001 11100 (080 ০01 0176 
০০911691)01001716 ৬1110579150, 8100 01015 1111090186519 060168563 
[179 12015] 151051012. 10116 117016 6001] 21৩ 1155 ০010001653, (116 
1955 1780181 110916106 ০০0011)5, 210 [1)6 59516] 06০১17)95 1069612- 
(101)- 11901001176 0109 0101 ০০012101665 [0110] 01 11005510610, 
10610)0111950,1 অর্থাৎ অধ্যাপক টয়েনবীর মতে, নিগ্রোরা যাঁদ অর্থনোতিক 
বিষয়ে শ্বেতকায় মাফকিন অধিবাসীদের সমকক্ষ হইতে পারে এবং এই বিষয়ে 
যদি কোন প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ না করা হয়, তাহা হইলে শ্বেতকায় 
এবং কৃষকায়দের মধ্যে অভিল্ন জীবন-যাপনের রীতি গাঁড়য়া উঠিবার সম্ভাবনা 
আছে । ইহা উভয় জাতির মধ্যে বিদ্বেষজনিত উত্তেজনা হাস কাঁরতে সাহায্য 
কারবে। ধীরে ধীরে আত্তীকরণের 5511011870101)) উপযুন্ত বাতাবরণ গাঁড়য়া 
উঠিবে এবং উভয় জাতির মধ্যে অন্তবিবাহের প্রচলন হইবে । 

অধ্যাপক টয়েনবীর উীন্তির মধ্যে যথেষ্ট সত্যত। আছে, সন্দেহ নাই । কিন্তু 
অর্থনৈতিক সাম্য ও অভিন্ন জীবন-যাপনের রীতি প্রাতষ্ঠিত হইলেই যে 
আত্তীকরণের পথ প্রশন্ত হইবে, ইহা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 
যাঁদ তাহা হইত, তাহ। হইলে যুরোপে ও মাকিন যুন্তরাশ্ট্রে ইহুদীদের বিরুদ্ধে 
্রষ্টধর্মাবলম্বীগণ বিদ্বেমূলক মনোভাব পোষণ করিতেন না। কোন কোন 
অণ্লে ইহুদীগণ নিগৃহীত হন, ইহারও প্রমাণ আছে । 

আসল কথ! হইল, বর্ণ-বিদ্বেব সম্পিত সমস্যাটি অত্যন্ত ব্যাপক, জটিল 
ও সুদূরপ্রসারী । ইহার সঙ্গে অর্থনৌতিক, রাজনীতিক ও সামাজিক প্রন 
জাঁড়ত। তদুপাঁর, অজ্ঞানতা এবং অজ্ঞানতাপ্রসূত নানারকম কুসংস্কার সমস্যাটিকে 
জটিল কাঁরয়৷ তুঁলিয়াছে। তাহা ছাড়া, এই সমস্যার সঙ্গে আবেগ ও হৃদয়- 
বৃত্ত সম্পৃন্ত থাকায় ইহার প্রাতকারের কোন হৃদ্ধ পন্থা নাই । ধের্য সহকারে 
এবং দৃঢ় চিত্তে চেষ্ট। করিয়া যাইতে হইবে । এক পুরুষে 86115196101) 
প্রাতকারের সম্ভাবনা নাই। নিরলস প্রয়াসের ফলে হয়ত দুই বা তিন 
পুরুষের মধ্যে মানব-সমাজ বর্ণ-ীবিদ্বেষের গ্রানি হইতে মুস্ত হইবে। 


জনসংখ্যার বি০স্ফারণ ও পরিবার পরিকল্সন। 
দ্বিতীয় "বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে সারা পৃাথবীব্যাপী, বিশেষ করিয়া অনগ্রসর 
দেশসমূহে, জনসংখ্যার [বিস্ফোরণ 0০925190101 6%195100) সম্বন্ধে নান। 
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প্রকার আলোচনা, বিতর্ক এবং গবেষণা চলতেছে । জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং 
তজ্জনিত সমস্যা সম্পর্কে কোন সংশয় বা ভিন্ন মত পোষণ করার অবকাশ 
নাই। এই বিষয়ে পরিসংখ্যান অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুনিদিষ্ট । একবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকে প্রতি আট বধসর অন্তর পৃথিবীর জনসংখ্য। প্রায় এক শত কোটি 
(8 011110) 060০1) করিয়। বৃদ্ধি পাইবে । পূঁথবীতে যত শিশু জন্ম গ্রহণ 
করে, তাহার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ শিশুই অনগ্রসর দেশগুলিতে এবং অবশিষ্ট 
এক ভাগ শিশু অগ্রসর দেশগুলিতে জন্মায় । বল! বাহুল্য, ইহার ফলে 
অগ্রসর এবং অনগ্রসর দেশসমূহের মধ্যে অর্থনোতিক ব্যবধান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচারিত একটি 
পাঁরসংখ্যানে দেখা যায় যে, অনগ্রসর দেশসমূহে বাংসারক বিনিয়োগের দুই- 
তৃতীয়াংশ কেবলমান্র বর্তমানের জীবন-যান্রার মান বজায় রাখিতে বাায়ত হয়। 
সুতরাং বাংসারক বিনিয়োগের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ জীবন-যান্রার মান উন্নত কারতে 
বায় করাহয়। অপর পক্ষে, অগ্রসর দেশগুলিতে বাংসাঁরক বিনিয়োগের মান্র 
এক-চতুর্থাংশ বর্তমানের জীবন-যান্রার মান বজায় রাখিতে এবং বাকি তিন- 
চতুর্থাংশ জীবন-যান্রার মান উন্নত করিতে ব্যয় করা হয়। এই পরিসংখ্যানের 
তাৎপর্য সুস্পষ্ট । অনগ্রসর দেশগুলির জীবন-যান্রার মান অগ্রসর দেশগুলির 
জীবন-যান্রার মানের সমপর্যায়ে আসার সম্ভাবনা ক্রমশঃ অন্তহিত হইতেছে । ধনী 
দেশগুঁল ক্রমশঃ আঁধকতর এম্বর্শালী হইতেছে এবং দারিদ্র দেশগুলির দারিদ্রের 
বোঝা আঁধকতর গুবুভার হইয়া পাঁড়তেছে। 

ভারতবর্ষ অনগ্রসর দেশগ্লালর অন্যতম । সুতরাং উপরোন্ত পাঁরচ্ছেদে যে 
মন্তব্য করা হইয়াছে তাহার পাঁরপ্রোক্ষতে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার সমস্যা আলোচন৷। 
করা যায়। ১৮৭১ হইতে ১৯৪১ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা প্রতি 
বংসর গড়ে শতকরা ০.৬ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধির হার মোটেই * 
অদ্ধাভাবক ছিল না। প্রকৃত পক্ষে, এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে জনসংখ্যা- 
বৃদ্ধির গড় হার যাহা ছিল, সেই তুলনায় ভারতবর্ষে বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত 
কম ছিল। বিশেষ কারয়া, এই সময়ের মধ্যে যুরোপীয় দেশগুিতে, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে এবং জাপানে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির যে হার ছিল তাহার তুগনায় ভারতবর্ষে 
জনসংখ্য। বৃদ্ধির হার উল্লেখষোগ্যভাবে কম ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 
হইতে অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবারত হইয়। যায়। 

একদিকে, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার হ্রাস পায় এবং সেই 
তুলনায় ভারতবর্ষে জনসংখ্যা অত্যধিক মান্রায় বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষে এই 
সময় হইতে বাৎসারক বাদ্ধর হার গড়ে শতকরা দুই ভাগেরও বেশি। 
ইহার অন্যতম কারণ, চিকিংস।৷ ও জন্ধাচ্ছোর উন্নত ব্যবস্থা হওয়ায় মৃত্যুহার 
উল্লেখযোগ্যভাবে হ্থাস পাইয়াছে। অপর দিকে, পাশ্চাত্য দেশসমূহে পঞ্চাশ" 
শতক হইতে আশাতিরিন্তভাবে শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে 
জনসংখ্যা-বৃদ্ধর তুলনায় অপেক্ষাকৃত মন্থর গাঁততে শিস্পের সম্প্রসারণ ঘটিতেছে। 
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এই পারাস্থিতিতে ভারতবর্ষে জনসংখ্যার সমস্যা অন্যতম প্রধান সমস্যা 
হইয়া দাড়াইয়াছে । অদূর ভবিষ্যতে সেবামূলক কাজকর্মের (9০০11 59103) 
পারাধ আরও সন্প্রসারত হইলে মৃত্যুহার আরও হ্থাস পাইবার সম্ভাবনা আছে । 
সুতরাং জনসংখা। বৃদ্ধি রোধ করার জন্য দুইটি পথ খোলা আছে। হয় 
জন্মহার হাস করা নতৃব। প্রবাসনের (61012180101) ব্যবস্থা করা। কিন্তু 
ভারতবর্ষে জনসংখ্যার বোঝ। লাঘব করার ক্ষেত্রে শেষোন্ত পন্থাটির কার্কারিত। 
অত্যন্ত সাঁমিত। প্রাতি বংসর ভারতবর্ষ হইতে অনুযুন ৬০ লক্ষ লোক বিদেশে 
গিয়া বসবাস করিলে সমস্যার আধাশক সমাধান হইবে বাঁলয়া আশা করা 
যায়। কিন্তু এত বিরাট সংখ্যক লোকের বিদেশে জীবিকার সংস্থান হওয়া কি 
সম্ভব? সব দেশেই আগন্তুকদের চাকার-বাকরির উপর নান। রকম নিষেধ- 
বাধ আরোপ করা হইতেছে । আভিবাসন (172170121861017) সংক্রাম্ত নিয়ম- 
কানুনও যথাসম্ভব জটিল করা হইতেছে । এই অবস্থায় প্রবাসনের মাধ্যমে 
ভারতবর্ষের জনসংখ্যা-সম্পকিত সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নহে । 

অতএব এই সমস্যার সমাধান কারবার জন্য জন্মহার হাস করা ছাড়৷ 
গত্যন্তর নাই। এখন প্রশ্ন হইল, কি উপায়ে জন্মহার সীমিত করা সম্ভব? 
এই বিষয়ে জনসংখ্যায়কদের (৫6110£181)1)61) দুইটি ভিন্ন মত পোষণ কারতে 
দেখা যায় । এক পক্ষ প্রত্যক্ষ উপায়ে জন্মহার নিয়ন্বণ (10119 [31210111106 
81010201)) করার পক্ষপাতী । যাহার এই পদ্ধাতির সমর্থক তাহার গর্ভ-নিরোধক 
দ্ব্যাদির ব্যবহার, গর্ভ প্রাতরোধ করার উদ্দেশ্যে বাবধ নিদানিক (০1171021) 
পদ্ধতির প্রয়োগ এবং গর্ভপাতের (৪১০:(197) উপর গুরুত্ব দেন। অপর 
পক্ষ পরোক্ষ উপায়ে 09017-117119 [01810101115 81001099801) জন্মহার সীমিত 
করার পক্ষপাতী । শেষোন্ত পদ্ধতির সমর্থকগণ অর্থনোতিক বিকাশ এবং জীবন- 
যাত্রার মানোন্নয়নের উপর আঁধক গুরুত্ব আরোপ করেন । তাহাদের মতে, জীবন- 
যাত্রার মান উন্নত হইলে লোকদের বেশি বয়সে বিবাহ করার প্রবণতা এবং 
পরিবার সীমিত করার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইবে । 

উভয় পদ্ধীতর দ্বপক্ষে এবং বিপক্ষে নান৷ রকম যুক্ত এবং উদাহরণ 
উত্থাপন করা হয়। প্রত্যক্ষ উপায়ে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করার উপর যাহার জোর 
দেন, তাহারা বলেন যে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছে যে সময় অপচয় করার 
অবকাশ নাই । বর্তমানে যে-হারে জনসংখ্য। বদ্ধ পাইতেছে সেই হার বজায় 
থাকলে আগামী ২৮ বংসরে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হইবে । অতএব 
প্রত্যক্ষ উপায়ে এবং প্রয়োজন হইলে জোর পূর্বক জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা 
প্রয়োজন । তাহারা বলেন, যে-সব দেশে জন্মহার উল্লেখযোগ্যভাবে সাঁমিত 
করা হইয়াছে সেইসব দেশে গর্ভপাত সংক্রাস্ত আইনের কঠোরত। হাস করা 
হইয়াছে। প্রত্যক্ষ উপায়ে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ কাঁরলে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে 
আশানুর্প ফল পাওয়ার সন্তান থাকে। পরিবার পরিকপ্পন।৷ সম্পর্কে 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন কারিতে কম পক্ষে এক পুরুষ লাগিবে এবং জনসংখ্যার উপর 
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এই পরিবাঁতিত দৃষ্টিভাঙ্গর প্রভাব পরবর্তাঁ ২৫1৩০ বৎসরের পূর্বে বুঝা যাইবে না । 
পরোক্ষ পদ্ধতির সমর্থকগণ বলেন যে, প্রতাক্ষ উপায়ে আশু ফল পাওয়া 
গেলেও তাহা দীর্বস্থায়ী হইতে পারে না। পরিবার সীমিত রাখার তাগিদ 
অনুভব না করিলে সাধারণ লোকের তরফ হইতে জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্ষকর প্রয়াস 
না থাকারই কথা । ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশগুলিতে অধিক সংখ/ক লোক 
দারিন্যের নিম্বতম পর্যায়ে অবস্থান করে। সন্তান কম বা বোশ হওয়ার ফলে 
তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না বাললেই চলে। এই 
নিম্রীবত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জন্মহার সর্বাধক । সুতরাং ইহাদের মনে 
সীমিত পাঁরবারের আকাঙ্ক্ষা জাগারত করিতে না পারলে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ 
উপায়ে জন্মহার হাস করা যাইবে না । এই কারণে পরোক্ষ পদ্ধাতির সমর্থকগণ 
বলেন যে, জাতীয় সম্পদের যে অংশ পাঁরবার পরিকপ্পনা বাবদ ব্যয় করা 
হয়, তাহ!র বেশির ভাগ অর্থ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর অর্থনোতক উন্নয়নে ব্যয়িত 
হওয়া উচিত । এই প্রসঙ্গে তাইওয়ানের (081/87) অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা 
হয়। মাঁকন যুস্তরাষ্ট্রের একটি সংস্থার (9%015525 10৬61011061) 0091101], 
ড/851111017) প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, তাইওয়ান (7815/818) সরকারের 
তরফ হইতে ১৯৬৩ সালে পাঁরবার পারকষ্পনা সম্পকিত কার্কররম গৃহীত 
হইবার পূর্বেই অর্থনৌতক উন্নয়নের ফলে জন্মহার প্রাত হাজারে ছেচল্লিশ 
হইতে একনিশে দাড়ায় । এই পন্থার সমর্থকগণ চীন দেশেরও উল্লেখ করেন । 
তাহাদের মতে, নিম্নোন্ত পাঁরবর্তনগুলির জন্য সেখানে জন্মহার হাস পাইতেছে £ 
(১) দা সময় কাঁমউন-এর কাজকর্মে লোকদের নিযুন্ত থাকিতে হয় । (২) গৃহকর্মে 
সাহাযা করিবার জন্য ভত্যের অভাব । (৩) একান্নবতাঁ পরিবার ভাঙ্গিয়া যাওয়ার 
ফলে শিশুদের রক্ষাণাবেক্গণের লোকের অভাব । পূর্বে সাধারণ কাজকর্মে অক্ষম . 
বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের উপর এই দাঁয়ত্ব নাস্ত ছিল। (৪) তরুণ বয়সে সপরিবারে বাস 
কারবার উপযুস্ত আয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সন্ভব না হওয়ায় পাঁরণত 
বয়সে বিবাহ করার রাত প্রচালত হইয়াছে । ৫) না্দষ্ট বয়ঃসীমার নীচে 
ছেলে-মেয়েদের বিবাহ আইনের বলে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে । এই আইন 
কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। ৬) বিদ্যায়তন ও কমিউনগুলিতে সাঁমিত 
পাঁরবারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার ব্যবস্থা রাঁহয়াছে। এইভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত 
বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয় । পরোক্ষ পদ্ধতির সমর্থকগণ পাঞ্জাব ও গুজরাটের কোন 
কোন অংশে জন্মহার হাস পাওয়ার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এইসব অঞ্চলে 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পারবর্তন সংঘটিত হওয়ার ফলেই জন্মহার হাস পাইয়াছে। 
পারবার পরিকপ্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য উভয় পদ্ধীতই অনুসরণ করা 
প্রয়োজন । একটিকে বাদ দিয়া অপরটি অবলম্বন করা কোনমতেই সমীচীন 
হইবে না। সমস্যাটি বিশাল আকারে আমাদের সম্মুখে উপাচ্ছিত হইয়াছে এবং 
প্রাতদিনই ইহার জটিলতা ও ব্যাপকত। বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থায় 
অপেক্ষা করার অবকাশ নাই বাঁললেই চলে। যত দেরী হইবে সমস্যার 
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সমাধান তত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং আশু ফলগ্রাপ্তির জন্য প্রতাঙ্ষ 
উপায়ের উপর নির্ভর না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু কেবলমান প্রত্যক্ষ 
উপায়ের উপর নির্ভর কাঁরলে চালবে না। শীমিত পাঁরবারের আদর্শ যাহাতে 
আপামর জনসাধারণের নিকট কাম্য বা গ্রহণযোগ্য বলিয়। বিবেচিত হইতে 
পরে, তাহার জন্য যথোপযু্ত ব্যবস্থা! অবলম্বন করা প্রয়োজন। দীর্ঘকালেয় 
পারপ্রেক্ষিতে সমস্যাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কারতে হইবে । সেইজন্য কয়েকজন 
জনসংখ্যায়কের মতে, পাঁরবার পরিকপ্পন৷ বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ (00920181101 
0৫8০) থাকে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ অর্থ গর্ভ প্রাতরোধ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ 
করার কাজে ব্যয় করিয়৷ বাকি দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ আথিক ও সামাঁজক উন্নীতি- 
বিধানে এবং শিক্ষার সম্প্রসারণে ব্যয় করা উচিত। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ 
পদ্ধীতকে একটি অপরটির প্রাতিদন্্ী হিসাবে না ভাবিয়া একটিকে অপরটির 
পারগূরক হিসাবে গণ্য করা নঙ্গত। কারণ, সমস্যাটি মূলতঃ সমাজতবস্ধীয়, 
কেবলমান্ন 'চাকংসা-শান্ত্ুগত নহে । 


ঘুয়োবংশ পারিচ্ছেদ 


অনুন্নত সমাজে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সমসা। 


উন্নত ও অন্ুলভ সমাঢজর মঢধ্য পার্থক্য ! 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইবার চার পাঁচ বংসর পর হইতে সার! প্রাথবীকে 
উন্নত (39%191990) এবং অনুহ্ত (805106%101)) অণ্ুলে বিভন্ত করার 
প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এইর্প আলোচন৷ প্রধানতঃ অর্থনীতাবিদদের মধ্যেই 
আবদ্ধ এবং অর্থনৈতিক মানদণ্ডের সাহায্যে এই প্রকার পার্থক্য কর! হয়। 
এখনও এই ধারা অব্যাহত আছে। তবে সমাজতত্বীবদগণও অর্থনৌতক 
উন্নয়নের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি সমাজতত্বের দিক হইতে বিশদভাবে খিশ্লেষণ 
করিয়াছেন । সুতরাং ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, অনুন্নত অণ্লগুলির উন্নয়ন 
সম্পাঁকত সমস্য৷ অর্থনীতাঁবদ এবং সমাজতত্ীবদ উভয়েরই বিবেচ্য বিষয় । 

“অনুন্নত অঞ্চল” কথাটি বাঁভন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বহু 
আলোচনায় 1)09105%5101060 এবং 91)066101964 শব্দ দুইটি সমার্থক শব্দ 
হিসাবে ব্যবহত হইয়াছে । কিন্তু কেহ কেহ এই দুইটি শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহত 
হওয়৷ উচিত বলিয়া মনে করেন। এই মতের সমর্থনে তাহারা নিম্নোন্ত যুন্তর 
অবতারণা করেন । প্রাকাতিক এবং মানাবক সম্বলের অভাব থাকায় যে-অঞ্চলের 
উন্নয়নের সম্ভাবনা খুব সীমিত, সেই অগ্চলকে 0৫০%০10199৫ বলিয়া গণ্য কর! 
সমীচীন পক্ষান্তরে, বর্তমানে 81106610919 থাকিলেও ভাঁবষ্যতে যে-অণুলের 
উন্নয়নের সন্ভাবন। রাঁহয়াছে, সেই অণ্ুলের ক্ষেত্রেই কেবল 106106%৩1019৩৫ 
শব্দটি প্রযুন্ত হওয়া উঁচত। এই বিষয়ে একটি উদ্ধাত দেওয়া হইল £ 
£0010001001081619 10)5 16110, 50106105৬65101060 21689, 183 0621 
০8165158519 0560 2110 111-051060, £01700106৬০1017060+ 188 ০৩৫ 
056৫ 9117050 11)16101)9109590]19 ৮100) 01005910160, ৪101/0081) 
115011085০6 6891) (51969 ড০এ]]এ 109৮০ 0০001) 51131118110155 8110 
01667161065, 4৯1 40066101020 9162. 1778% 06 “0100106৩10৫ 
8190 (1761) 25911) 101209% ০06 11015 10] 005 ৬25 ০1 ৫০৮৩1০- 
00617081] 7005510111065, 105 01006৩10906, ০0100101017) 06105 ৫0০ 
(০ ৪1908 01 109012] ০0] 11017081) 16550101085, 4৯1) 01)06105৬৩- 
1০9060+ ৪168 109৩ 0৪ 16180515 ৫65৬$61026 ৮০ ০৪2015 ০1 
10910767 06৬610010900, 2 তির 
1 এই পরিচ্ছেদে সমাজ বা অঞ্চল শব্ধ দ্বারা সর্বব্যালী (8215146) বৃহত্তর সমাজ 


বা 2০116108] 60019 নিদেশি করা হইযাছে। 


2 70160 6 1, ৬/, 913801002 : 0005705৩10৩ /158$. [7810৩ 804 [২০৬/, 
৩৬ %0210 & 18৬81736017, 1957, 0108065 1 (601110050 10510111010 8100 20157 
00108011010) 01 001006105৬610060 4১71699), 7৪8৩ 1 
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উপরোন্ত ব্যাখ্যা দুইটি কারণে গ্রহণযোগ্য নহে । প্রথমতঃ, কোন অণুলের 
উন্নয়নের সম্ভাবনা একেবারেই নাই ইহা সঠিকভাবে নির্পণ করা কঠিন, প্রায় 
অসম্ভব বাললেও অত্যান্ত হয় না। বিজ্ঞান ও প্রযুন্তাবিদ্যার আরও উন্নতি ও 
বিস্তাতি ঘটিলে তথাকথিত 908%610 অণ্চলের উন্নয়নের সম্ভাবনা যে 
উন্মোচিত হইবে না, তাহা কে বাঁলতে পারে? কোন মূল্যবান প্রাকতিক 
সম্পদ বর্তমানে অনাবিষ্কৃত থাকিতে পারে। কিন্তু ভাবষ্যতে এই সম্পদ 
আবিষ্কৃত হইলে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হইবে, এই বিষয়ে সন্দেহে নাই। 
দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানে মানাবক সম্পদ অনুন্নত থাকিলেও কালক্রমে শিক্ষা-দীক্ষার 
সম্প্রসারণের ফলে সেই অণ্লের অধিবাসীগণ যোগ্যতা অর্জন কাঁরতে পারে। 
সুতরাং তাহাদের বর্তমান অনুপযুস্ততার পরিপ্রেক্ষিতে সেই অঞ্চলের উন্নয়নের 
সন্তাবনা চিরকালের জন্য সীমিত থাকিবে, এইরূপ উন্তি যুক্তিযুন্ত নহে । 

অতএব “8104ড০106৫, শব্দের পাঁরবর্তে “0000610৩৮৩1019৩0+ শব্দটি 
ব্যবহৃত হওয়া উচিত । এখন বিবেচ্য বিষয় হইল, অনুন্নত (8109106৩101) 
অঞ্চলের লক্ষণ নির্ণয় করা এবং ইহার পরিপ্রোক্ষতে উন্নত (৫৫951096) 
অঞ্চলের সঙ্গে পার্থক্য যথাসম্ভব চিহন্ত করা । 

এই উদ্দেশ্যে অনুন্নত অগুল সম্বন্ধে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের অভিমত উদ্ধত 
করা হইল £ “/&1॥ 6০0110101198]1/ 11051095101 ০০৪11001% 15 0109 
10101) 010 1116 2%61926 20103 103 1171)8101681)05 21) 6150 [9100000% 
0 090971901)091101) 2100 10961181 ৮/৩11-০1116 20015019019 17161101 
€0 051 70109%1060 0 076 5০018019198 ০01 1106 ৫9101)6৫ 
০০001001168, [7১001 15 ৪ 16191161611. 70 09510178665 ৪ 0০0110 
85 01)06109%6109790 2150 11011195 11791 15 [01956170 60010017010 
7910011081)06--93 ৪৬106170650 ০ (1)5 8৮619£5 ০? ০00105001701)0101) 
8170 10780511981] ৮/০11-0০1176 ০০010 06 170010৬০ ০% 17)52175 ড/1)101) 
819 10909) 8190 01)0675000.+1 আরেকটি সংজ্ঞা হইল নিম্নরূপ £ 
444৯ 9০9010079 01819001156 05 100899 [0০9৮০16/ ৬/10101) 15 ০1)101010 
8100 7700 01)9 155$016 ০01 501006 (61000001591 17013001101)6,) ৪100 0$ 
90591966 17)611)09059 ০ 10100900101) 8100 50019] 0182019861010, 
17101) 17981791108 (105 0০৬61115100 60011619 ৫05 1০ 
2০9০: 10810191 1650901059 8120 1)61005 ০০০1৫ 10165051201) ০৩ 
159561060 ৮০ 10611509905 81:68 1:0%6৫ 17) 01131 000170163.2 
অনুন্নত অঞ্চলের তৃতীয় সংজ্ঞা হইল £.**-*-৮ 81) 01006105610] ০০0100 


1 শখ 5, 8001)8080 2170 হু, ও. 781119:2 400709801)53 ৫6০0 12902807780 
105৬6191056 মত ৬০৫০, 1156 75501861 05000190104. 1955, 2896৪ 3-4 

2 72066558919 ১ 717৩ চ০০:5 91 00৫6135610৩ 0090000169, শ৩৬ 
০০ 8226৮ 800 91005613. 1954, 7১৪8৩ 13 
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০132 90000% ৬1210)) 1785 ৪০০৫ 10০95120181 10109315005 
(01 03119 05016 0219118] 01 170016 19001 01 11015 ৪৬৪117016 10860191 
155001055, ০0] 811 01 11)552 1০ 50100০911 10 701656100 001071156101) 010 
2 17161761166] 01 11106) 01 16 115 161 ০102 11700106166] 
15 2115909 [91119 17181) (0 58000910 ৪ 18186 09791861010 01) &, 
201 10%/01 16৬6] ০01 11%11)0.1 

উপরোন্ত তিনটি সংগ্ঞ। [বশ্লেষশ কাঁরলে উন্নত এবং অনুন্নত সমাজের 
লক্ষণগুলি পাঁরস্ফুট হইবে? প্রথমতঃ, উন্নত অণ্চলের আধবাসীদের জীবনযান্ত্রার 
মান অপেক্ষা অনুমত অশ্চলের অধিবাসীদের মান অনেক নীচু । অর্থাৎ উন্নত 
অঞ্চলের আধিবাসীদের তুলনায় অনুন্নত অণ্চলের অধিবাসীগণ অপেক্ষাকৃত দারিদ্র । 
দ্বিতীয়তঃ, অনুন্নত অণ্চলের আঁধবাসীদের দারিদ্র্য প্র।কতিক সম্বলের অভাব- 
প্রসূতি নহে। তৃতীয়তঃ, উন্নত অণ্চলসমূহে যে-কলাকৌশল প্রয়োগ করিয়া 
প্রাকৃতিক সম্বলের সদ্যবহার কর৷ হয়, অনুন্নত অগ্চলসমূহে তাহা কর৷ হয় না। 
বরং অগ্রচালিত প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধাত প্রযোগ করার জন্য প্রাকীতক সম্পদের 
পূর্ণ ব্যবহার করা সন্তব হয় না এবং এই কারণেই জীবনযান্রার মান নীতু 
অবস্থায় থাকে । চতুর্থতঃ, উন্নত অণ্লসঘূহে সামাজিক সংগঠনও উন্নততর 
উৎপাদন-পদ্ধাতর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । পক্ষান্তরে, অনুন্নত অণ্চলসমূহে প্রাচীন 
সমাজ-ব্যবস্থা মোটামুটি অপাঁরবাঁতিত থাকায় অনেক ক্ষেত্রে ইহা উন্নততর 
কলাকৌশল প্রয়োগ করার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় । 

উপরোস্ত লক্ষণগুলির ভিত্তিতে প্রথবীর অণ্চলসমূহকে উন্নত এবং অনুন্ত 
এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা খুবই অসুিধাজনক | সুনাঁদষ্ট মানের সাহায্যে 
বিচার না কারলে এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ বাস্তবানুগ হয় না। বিস্তারিত 
অর্থনোতিক তথ্যের (০০700110 ৫918) ভান্ততে এইরূপ মান নির্ণয় করা সম্ভব । 
কিন্তু প্থবীর আঁধকাংশ অণ্চল সম্পর্কে এইরূপ তুলনীয় তথ্যের অভাব রহিয়াছে । 
এই অবস্থায় কোন বিশেষ অণ্লের উন্নয়নের মান বা সম্ভাবন। সম্বন্ধে স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং অপরাপর অণ্চলের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা 
করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব না হওয়ারই কথা । কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই 
বিষয়টি আলোচনা করা যায়। যেমন, সম্ভাব্য জলশান্তর (09650081] ৪6০1 
চ০১/০) কি পাঁরমাণ উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় 'নিয়োজত হইয়াছে, এই তথ্য মানত 
মুষ্টিমেয় কয়েকটি অণল সম্পর্কে পাওয়৷ যাইতে পারে । অথচ উন্নয়নের সম্ভাবনা 
নির্পণ কাঁরতে হইলে এইরূপ তথ্যের বিশেষ প্রয়োজন । প্থবীর বহু অঞ্চলের 
প্রাকৃতিক, সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধান করা হয় নাই । অতএব এইসব 
অগ্চলের উন্নয়নের সম্ভাবনা নির্ণয় করা৷ কঠিন। অনেক সময় বাভন্ন অঞ্চলের 
সংগৃহীত তথ্য এমনভাবে রাখা হয় যে, এক অগ্চলের তথ্যের সঙ্গে অপর 


1 1800 ৬1161: [71670811009] শ্ব৪৫০ 8100 72600017819 106৬৩100106120, 01610006. 
05 616৩ 21595: 1952, 79885 125 
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অণ্ুলের তথ্যের তুলনা 'করা সপ্তব হয় না। জাতিপুঞজের উদ্যোগে এই বিষয়ে 
(11109008010208] 53018] 0০০%-6০731718) অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে । 

উপরোস্ত অসুবিধাগুলির জন্য অনেকে জীবনযান্তার মান সম্পার্কত তথ্যের 
ভাত্ততে উন্নত এবং অনুন্নত অণ্লের মধ্যে পার্থক্য করার পক্ষপাতী । যেমন, 
কেহ কেহ বলেন, অর্থনৈতিক উনয়ন পরিমাপ করার উপযোগী দুই প্রকার 
পরিসাংখিক তথ্য 51201501581) 808) পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ । একটি 
হইল, অর্থনোতিক উন্নয়নের ফলে জীবনযান্রার গুণগত মানোন্নয়ন সংক্রাস্ত তথ্য । 
উদহরণক্ষরূপ, শিশুমৃত্যুর হারের উল্লেখ করা যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিলে 
থাওয়া-দাওয়া এবং চিকিংসার ব্যবস্থা উন্নত হওয়। ফ্বাভাবক এবং ইহার 
ফলে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পাওয়া বিচি নহে । অতএব বিভন্দ অণুলের 
শিশুমৃতু/র হ।র তুশনা করিলে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অণ্লসমূহে অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের মান তুলনা কর৷ সম্ভব । আরেকটি হইল, একটি বা কয়েকটি স্ুনাদিষ্ট 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পাদিত কার্ষের পাঁরসাধাখ/ক তথ) । যেমন, কাঁমিক্ষেত্রে মাথা 
পিছু বা একর প্রাতি কৃষিজত পণ্যের উৎপাদন তুলনা করিলে অর্থনোতিক 
উন্নয়নের মান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা সম্ভব। এই দুই প্রকার পারিসাধখ্যক 
তথ্যের মধ্যে পারস্পারিক সম্বন্ধ (091161811017) শ্থাপন করা যায়। কৃষিজাত 
পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে জীবনযান্রার মান উন্নত হইবে এবং সেই সঙ্গে 
শিশুমৃত্যুর হারও হাস পাইবে । অতএব উভর প্রকার তথ্য সংগ্রহ কারলে 
অথনোতিক উন্নয়নের মান সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব । 

বহু গবেষক উপরোন্ত ধারা অনুসরণ কাঁরয়৷ তিন বা ততোধক নির্দেশকের 01706») 
সাহায্যে উন্নত এবং অনুন্নত সমাজের মধ্যে পার্থক্য করিতে চেষ্ঠা করিয়াছেন । 
যেমন, কিছুসংখ্যক গবেষক মাথা পিছু আয়, নগরায়নের বিস্কাত এবং অকষমূলক 
বৃত্ততে নিযুন্ত কর্মার অনুপাত 'বিবেচন কাঁরয়া উন্নত এবং অনুন্নত সমাজের 
মধ্যে ভেদ-রেখা চিহত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । অর্থাৎ কোন গবেষক 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান-নির্দেশক হিসাবে যে-সব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ (০1101521) 
বাঁলয়া গণ্য করেন, সেইসব বিষয় 'ববেচনা করিয়া তিনি 'বাঁভমন অণ্চলকে 
উন্নত ব৷ অনুন্নত শ্রেণীর অন্তভুর্ত করেন । 

'বাভন্ন গবেষকের গবেষণপ্রসৃত সিদ্ধান্ত পরীক্ষা কাঁরলে দেখা যায়, পৃঁথবীর 
দুই-তৃতীয়াংশ লোক অনুন্তত অণ্চলে এবং মান্র এক-তৃতীয়াংশ লোক উন্নত 
অঞ্চলের আধিবাসী || উন্নত অণ্চলগুলর বণ্টন নিম্নরূপ £ উত্তর আমেরিকা ( অর্থাং 
মার্কিন যুস্তরাস্ট্র ও কানাড। ), মূরোপের দেশসমূহ, দক্ষিণ আফ্রিকা (02107 
০? 5090) 42108), জাপান, অস্ট্রেলর়া, নিউজিল্যাণ্, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, 
এবং সাইবোরয়ার যে-অংশ রাশিয়ার অন্তর্গত । প্াঁথবীর বাকি অংশ অনুগত অগ্চল 
1 017 008818 ঢু, 0০৬৫ লিখিত +৬/০-08105 ০1 1006 ৬/০1" শীর্ষক প্রবন্ধ 


দ্রটব্য। এই প্রবন্ধটি 9118101700 কর্তৃক সম্পাদিত [000670৩5৩10 &:৩৪৪ নামক 
গ্রন্থে পুনমূ্ড্রিত হইয়াছে। পৃষ্ঠা ১২-২১ 
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বলিয়া গণ্য। বলা বাহুল্য, অনুন্নত অঞ্চলসমূহের মধ্যে পার্থক্য এত ব্যাপক 
যেসব অণ্চলকে একই পরায়ভুন্ত বাঁলয়া গণ্য করিলে বাভন্ন অঞ্চলের জীবনযা্রা 
ও অর্থনোতক উন্নয়ন সংক্রান্ত মানে বিরাট ব্যবধান দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে। 
যেমন, আর্জেনটিনা, চিলি (0116) উরুগুয়ে (0188899), চান, ভারতবর্ষ 
প্রভৃতি দেশের সঙ্গে অর্থনোতিক উন্নয়নের দিক হইতে ইন্দোনেশিয়া ব৷ 
আঁফ্লুকার আঁধকাংশ দেশের কোন তুলনা হয় না। 

আবার উন্নত দেশগুলির মধ্যেও এই জাতীয় পার্থক্য নজরে পড়ে । মারঁকন 
যুস্তরাষ্ট্রের অর্থনোতিক উন্নাতির পরিপ্লোক্ষতে বিচার কাঁরলে অনেক দিক দিয়া 
সোভয়েত রাঁশয়াকে অনুন্নত বলা যায়। মুরোপের দেশসমূহ সম্পর্কেও এই 
মন্তবা প্রযোজ্য । মার্কিন যুন্তরাম্থ্ে উন্নয়নের সব সন্তাবন। বাস্তবায়িত হয় নাই 
বাঁণয়া ইহাকেও অনুন্নত অঞ্চলের অন্তভু্ত করা যায়। এই বিষয়ে হ।ঙড 
বিশ্বাবদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক গিলৃ-এর (1011910 ", 011) মন্তবঃ 
উল্লেখ কর! হইল £ "ঢাতো] (119 70170 0116 01 1176 [01106 
9(8165, 016 90%16% [01107 15 5111], 17] [050 1656013, ৪1 
105109/910060 17786101. 11001) 01 006 58119 ০81) ০০ 3414 
0 21016 1) £610619].. 701 008৫ 00980(61) 11 19. 216 11011010178 
০ 8০1) 10017011065, 019 0001154 902195 9110) 103 001111011 
8/018015 01930601319 10561 21 “1106106%610190% 0001001/%,1 

তাহা ছাড়া, যে-সব দেশ.উন্নত বলিয়৷ গণ্য হয়, সেইসব দেশেও কিছু কিছু 
অংশ এখনও অনুন্নত অবস্থায় আছে। অধ্যাপক রষ্টের (%/,. ৬/. [0910%) 
মতে, মার্কিন যুন্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে অর্থনোতিক উন্নয়নের ত্বারত গাঁতি (816-0% 
508৫) শুরু হইয়াছে মাত্র তিন দশক পূর্বে। অপরাপর উন্নত দেশগুলিতে 
যেমন ফ্রান্স ও ইতালীর দাঁক্ষণাংশে-অনুহত এলাক৷ থাকায় এখনও উন্নয়ন 
সমস) রাহয়াছে।2 

এই বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়৷ অনেক অর্থনীতীবদ বলেন যে, পর্থবীর 
দেশসমূহকে উন্নয়নের মানা অনুযায়ী পর পর অনবচ্ছেদ ধারায় সাজানো 
গায় (70 566 1196 0000155 01116 %/0110, 1701 85 01%1060 
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১০০৮6০ (116 06৬61097060 8100 1116 01106106%6109160, ৮60 23 
508050 819105 & 11176 1601656770108 911905 52865 ০91 ৫6৮৩101)- 
00610,-১,১--৮৮7505101510)) 1 যে-সব দেশ অর্থনৌতিক উন্নয়নে প্রথম অংশ 
গ্রহণ করে, তাহারা গ্বভাবতই আঁধকতর অগ্রগতি লাভ করে এবং যে-সব দেশ 
পরে এই বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহারা গ্বাভাবিক কারণেই পিছাইয়া 
আছে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার কারলে উন্নত এবং অনুন্নত সমাজের 
মধ্যে অন্যভাবে পার্থক্য নির্দেশ করা যায় । অধ্যাপক গ্ল্-এর মতে, কিছুসংখ্যক 
অনুন্নত দেশ দুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা পাভ করিতে শুর্‌ 
কাঁরয়াছে এবং বাকি দেশগুলি এই অভিজ্ঞতা অর্জনের পর্যায়ে এখনও পৌঁছায় 
নাই। অপর পক্ষে, উন্নত দেশগুল বহু পূর্বেই অনুর্প অভিজ্ঞতা লাভ 
কারয়াছে এবং বর্তমানে অর্থনৌতক খদ্ধিজনিত যাবতীয় সুখ-সুবিধ। ভোগ 
করিতেছে ।] অতএব এই সংজ্ঞ। অনুযায়ী উন্নত দেশগুলির সমৃদ্ধির তুলনায় 
যে-সব দেশ দরিদ্র, সেই দেশগুলিকে অনুন্নত বলা যাইতে পারে । এই 
প্রসঙ্গে বলিয়৷ রাখা ভাল যে, দারিদ্রের সংজ্ঞ। স্থান-কাল ভেদে পৃথক হয়। 
তবুও মাথা পিছু উৎপাদনের হার তুলনা করিলে দারিদ্রুর সম্পর্কে ধারণ করা 
সম্ভব । অধ্যাপক গিল্‌ তাহার 80077017710 106৬6101101) 8 7936 ৪170 
ঢ7656106 নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, পৃথবীর অর্ধেক লোকের বাৎসরিক 
মাথা পিছু উৎপাদন হার ১০০ ডলারের কম, অথচ মার্কিন যুস্তরাম্ট্রী ও 
ক্যানাডায় এই হার ২,৫২১ ডলার ।2 এই তথ্য বিবেচন।৷ করিলে বুঝিতে 
অসুবিধ৷ হয় না, পৃথবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক কেন দারিদ্র্যের জশাতিকলে নিম্পেষিত 
হইতেছে । 


অনুল্পত সমাতজর অর্থটনতিক উন্নয়ন সমস্যা! 


অনুলনত সমাজের উন্নয়ন সমস্যা আলোচনা করিবার সময় আমাদের সবাগ্রে 
স্মরণ রাখতে হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে অনগ্রসরতার কারণ ও প্রকৃতি 
ভিন্ন এবং এই কারণে অনগ্রসরত৷ দূরীকরণের উপায়ও ভিন্ন। এই সতারি 
অধ্যাপক রস্টো 0২০5১:০%) তাহার 115 969£55 ০1? 72001801010 01০11 
নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। অথনোতিক উন্নয়নের 
যে-পর্যায়ে (6886) যে-সমাজ রহিয়াছে, সেই পর্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা 
করিয়া সেই সমাজকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কাঁরতে হইবে । অনাথায় সমূহ 
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বিপান্তর সম্ভাবনা । এক পর্যায়ের পক্ষে যাহা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত, সমর্প 
বাবস্থা অপর পর্যায়ে প্রযুস্ত হইলে হিতের তুলনায় অ-হিত হইবে, এই বিষয়ে 
সন্দেহ নাই |! 

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি আলোচনা করা৷ যায়। ইহ 
অবিসংবাদিত সত্য যে, মূলধনের অভাব অনুন্নত দেশের উন্নরনের পথে অন্যতম 
প্রধান প্রাতবন্ধক । কিন্তু মূলধন সরবরাহ করিলেই যে সব অনুয্ূত সমাজ 
সমানভাবে উপকৃত হইবে, ইহা৷ বলা যায় না। কারণ, মূলধন সদ্ধবহার করার 
যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়। ইহ। ব্যন্তর ক্ষেত্রে যেমন সত্য, সমাজের ক্ষেত্রেও 
তদনুরূপ। অধঠপক গলব্রেথ এই বিষয়টির উপর জোর 'দয়। বলেন £ “115 
81119 00 055 0801191 11. 8179 ০01051061916  ০0180016 15 10901? 
1006 16১৪] 01 09%6101917161)6,. [110 15 9$8118)15 06075 116 
০0100100105 001 15 059 215 2৬811900165 16 ৬11] 0০ 11767600161 
011019960 01 70955191 85060 +2 অনুরূপভাবে, অক্ষর-পরিচয় সম্পন্ন, 
অর্তীতের কু-সংঙ্কার হইতে মুস্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনসমব্টির নিকট বৈদ্যুতিক 
শান্ত সরবরাহ এবং উন্নত যানবাহনের ব্যবস্থা করিলে, এই সুযোগসুবিধাগুল 
উন্নয়নমূলক কার্ষে সার্থকভাবে নিয়োজিত হইবে। পক্ষান্তরে, কুসংক্কারাচ্ছন ও 
আঁশক্ষিত জনসমষ্টির নিকট এইরূপ সুযোগসুবিধা অর্থহীন। উন্নয়নের ক্ষেত্র 
এইগুলির প্রয়োগ করা তাহাদের সাধ্যাতীত । অতএব প্রতেংক সমাজকেই নিজ 
[নজজ আভিন্ঞতা, যোগ্যতা এবং এ্রাতহ্য অনুযায়ী উন্নয়নের পথ নিবাচন করিয়। 
লইতে হইবে । এই বিষয়ে প্রাতিটি সমাজ অনন্য । অনুন্নত সমাজের উন্নয়ন 
সমস্যা সম,কভাবে বুঝিতে হইলে এই সত্যটি সব্বাগ্রে উপলান্ধ কারতে হইবে। 

সাধারণভাবে অনুন্নত সমাজের নিম্নোন্ত কয়েকটি উন্নয়ন সমস্যার উল্লেখ করা 
যায়। বলা বাহুল্য, এই সমস্যাগ্ুলি সব অনুন্নত সমাজে সমানভাবে প্রযোজ্য 
নহে। | 

(১) পাশ্চাত্য দেশসমূহে উদ্ভাবত এবং প্রচাঁলিত উন্নত প্রযুন্তাবদ্যার সাহায্যে 
অনুন্নত সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার চেষ্টা কর! হয়। বস্তুতঃ, অনুন্নত সমাজের 
দুত অর্থনোতিক বিকাশ পাণ্চত্য সমাজের অনুসরণে প্রযুন্তাবদ্যা ও তৎসম্পকিত 
কলাকৌশল ও বাবন্াঁদ প্রবর্তনের উপর নির্ভরশীল বলিয়। কেহ কেহ মনে করেন। 


সিসি রে পপ “সি সপ. 
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অনুন্নত সমাজে অর্থনোতিক উন্নয়ন সমস্যা 381 


কিন পাশ্চাত্য সমাজের পক্ষে যাহা৷ উপযুস্ত, অনুন্নত সমাজের পক্ষে তাহ] সব ক্ষেত্রে 
উপযোগী নহে । পাশ্চাত্য স্মাজে শ্রমের অভাব এবং তজ্জনিত শ্রম ব্যয়বহূল হওয়ায় 
সেখানে যথাসম্ভব শ্রমের ব্যবহার সঙ্কুচিত করার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি 
ও অন্যান্য আনুষাঙ্গক ব্যবস্থা উল্তাবিত ও প্রবতিত হয়। এই জাতীয় 
কলাকৌশল অনুন্নত সমাজে প্রবাঁতিত হইলে সমস্যা জটিল হইবে, হাস পাইবে 
না।] কারণ, অনুল্রত সমাজে শ্রম উদ্বত্ত এবং পারিশ্রমিকও অপেক্ষাকৃত কম । 
সুতরাং শ্রমের ব্যবহার সঙ্কুচিত করার উদ্দেশা যেসব কলাকৌশল পাশ্চাত্য 
দেশসমূহে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই কলাকৌশল অনুন্নত সমাজে নাঁবচারে 
প্রবার্তত হইলে বেকার বৃদ্ধ পাইবে । অতএব এই বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা 
অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন । এই বিষয়ে মন্তব্য কারতে গিয়া অধ্যাপক 
গিল্‌ যাহা বালয়াছেন তাহা প্রাণধানযোগ্য £. 41068115, 1116 01001 
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অর্থাং অধ্যাপক গলব্রেথ ও অধ্যাপক গিল্-এর মূল বন্তব্য হইল, অনুন্নত 
সমাজের প্রয়োজন ও সাধ্য অনুযায়ী যাঁদ কলাকৌশল প্রবাঁতত না হয়, তাহা 
হইলে আকৃতি এবং প্রকৃতিতে সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইবে। যে-সব 
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কলাকৌশল অধি-শিপ্পায়নের (0061-17)005012811910) সঙ্গে সঙ্গাতপৃণ, 
তাহা কোন অবস্থাতেই অনুন্নত সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইতে পারে না। 
অনুন্নত সমাজকে নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে । পাশ্চাত্যের অন্ধ 
অনুকরণ পাঁরত্যাগ কারিয়৷ সৃজনমূলক প্রয়াসে আত্মানয়োগ করিলে সমাধানের পথ 
আঁবন্কৃত হইতে পারে। 

(২) পর্যাপ্ত সংখ্যায় সৃজনমূলক কাজ করার উপধযুস্ত যথার্থ উদ্যোন্তার 
(50016167601) অভাব অনুন্নত সমাজগুলির অর্থনোতিক উন্নয়ন নানা দক 
'দিয়৷ ব্যাহত 'ারতেছে। এইসব সমাজের এতিহ্য ও জীবন-ধারাগত নানা 
প্রলক্ষণ (০010019] (18105) এমন যে, যথার্থ উদ্যোন্তার উদ্তব হওয়। 
অসুবিধাজনক |! অথচ যথার্থ উদ্যোন্তা ন। থাকিলে শিপ্প-ক্ষেত্রে সৃজনমূলক 
প্রয়াস অনুসরণ কর প্রায় অসন্তব। পাশ্চাত্য সমাজের যাস্তিক কলাকৌশল 
অন্ধভাবে অনুকরণ করিলে কোন সুফল পাওয়। যাইবে না। কারণ, পাশ্চাত্য 
সমাজের সাবিক পরিবেশে যাহা উপযুন্ত, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে তাহা সম্পূর্ণ 
অনুপযুস্ত হইতে পারে। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বেকার সমস্যার উল্লেখ কর৷ হইয়াছে । 
তাহা ছাড়া, পাশ্চাত্য সমাজের গোটা অর্থনীতি বিজ্ঞান ও প্রযুন্তিবিদ্যার ব্যাপক 
প্রয়োগের উপর এমনভাবে প্রাতিষ্ঠিত যে, প্রত্যেকটি শিল্পের দক্ষতা ও কার্যকারিতা 
অপরাপর শিস্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুস্ত। এই অবস্থায় কোন একটি যন্ত্র 
বা কলাকৌশলকে অপরাপর কলাকৌশল হইতে 'বিচ্ছন্ন বাঁলয়৷ ভাবা অনুচিত । 
প্রত্যেকটি শি্প অপরাপর শিল্পের পরিপূরক | বিজ্ঞান ও প্রযুস্তাবদ্যা এবং 
বিভিন্ন শিশ্পের মধ্যে এই যে জটিল সম্বন্ধজাল রহিয়াছে, তাহা উপেক্ষা 
কাঁরয়া কেবল একটি বা কয়েকটি যন্ত্র বা শিল্প আমদানী কাঁরলে সুফল 
প্রান্তর আশা কম। সেইজন্য উন্নত সমাজ হইতে আনীত শিস্প বা যন্ত্রকে 
অনুন্নত সমাজের স্বতন্ত্র প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ করিতে না পারিলে, ভাল 
হওয়ার পাঁরবর্তে মন্দ হওয়ার সন্তাবন বোশ । এইসব আভযোজনের (90811681101) 
জন্য নৃতন কিছু করার প্রবণত এবং যোগ্যত। আছে এমন উদ্যোন্তার 
প্রয়োজন । অথচ অনুন্নত সমাজের এঁতিহ্য ও শিক্ষা-ব্যবস্থা নৃতন কিছু করার 
যোগ্যত। আছে এমন ব্যান্তহ্ব 01)005810%5 7061501081109) গাঁড়য়া তোলে না|! 


1 এট বিষয়টি অক্টাদশ পবিচ্ছে্দে বিস্পারিতভাবে আলোচন! কর! হুইয়াছে। 


1 5:৮৪ 630৮) 5০01901019১ 2 69০910101০8] (8180 ০01800191) ০0101215য, 
1701 ৪, 58 ০0115018090 [016995 016 19011701098) 017) 5117101) 0199 11505 
০৪) ০5 450201890 2190 0590 50101517015 51555117915 ৮/100800 9101101 
90991901017. 7৬০1: ৬/5306101) 1001890:% 05061805 0017 105 600108200 ০0] 
01061 12000501558. 16 8$9017759 01705 15205 22119011115 01 17021611215, 
00801)106 09113 8100 60015. নু 06061)039 2130 017 50919192061)151 20151071558 
/101010 021) [910৬105 (601101091, ঠি81)0191 2190 12021986519] 5৩:৮1০৩৪ ০0 
0900900 5 02 2 9017710165 17619101100 01 90120106010109911018 2100 0181197019- 
0100 90111055 ১ 2100 01) 8 ০0000115865 5590617) ০01 005158553 01980010993, 
| & 1555 ৫09৬5109060 50০৩5 0) 901301517617621 17000910163 215 201331105 
8110 086 50100016507 00310539 01800105919 ৫1612120178. 1778610 : 
010 56 "10659 ০1 9০919] 0081)86--130%/ 59015017010 81০10 ০581105, 1286 18. 
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(৩) প্রযুক্তিবিদ্যার সার্থক প্রয়োগ তখনই সম্ভব যখন উপযোগী সামাজিক 
ও জীবন-ধারাগত পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই কারণে বহু সমাজতত্বীবিদ 
(০01)07919810%] 0০৮61012176) শব্দের পাঁরবর্তে 5০০৫০-(৩০1)1)0108108] 
06101917617 শব্দটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী । অষ্টাদশ পারচ্ছেদে এই 
বিষয়টি বিস্তারতভাবে আলোচিত হইয়াছে । বর্তমান যুগে অনুন্নত সমাজগুলির 
সমস্যা এই যে, শিপ্প-বিপ্রবের প্রস্তীত-পর্ব এবং শিল্প-বিপ্লবের বাস্তব রূপায়ণ 
উভয় বিষয়েই যুগপৎ প্রচেষ্টা চালাইতে হইতেছে ৫1০ 80001711115) 
511701108116010519 6০911) 0076 11707150119] 18৬০1001011 0110 1176 
[01670219001 001 5000 2 16%010101017+--1২, ১ 0111) 1  হ্কভাবতই 
কাজটি অত্যন্ত দুরুহ । আরেকটি কারণে সমস্যাটি আরও জটিল হইয়া পাঁড়য়াছে। 
বহুল প্রচার মাধ্যমগুলির সম্প্রসারণ ও রাজনৌোতক দলগুঁলর তৎপরতার ফলে 
জনসাধারণের প্রত্যাশা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা 
চাঁরতার্থ করার সামর্থ্য অজিত হয় নাই। ইহার স্বাভাবিক পাঁরণাত অসস্তোষ, 
বিক্ষোভ ও আন্দোলন। এই পরিবেশ অর্থনোতিক উন্নয়নমূলক প্রয়াসের 
অন্তরায়দ্বর্প। আসল কথা হইল, শিপ্পোশ্ত পাশ্চাত্য সমাজে যে-পারবর্তন 
শতাধিক বৎসর ধাঁরয়া চিয়াছে, অনুন্নত সমাজগুলিতে অনুরূপ পাঁরবর্তন নান্র 
কয়েক দশকে আনিতে হইতেছে । 

(৪) পাশ্চাত্য জগতের, এমন কি জাপানেরও, অথনোতিক উন্নয়নের প্রথম 
পর্বে শক্তিশালী শ্রামক সঙ্ঘ গাঁড়য়া উঠে নাই। এই কারণে এইসব দেশে 
শিম্পপাতদের পক্ষে আর্জত মুনাফার একটি বড় অংশ ব্যবসায়ে পুনর্বিনিয়োগ 
করা সম্ভব ছিল। এতত্বতীত, শিস্প-বিরোধের সংখ্যা ও ব্যাপকতা সীমিত 
থাকায় শিপ্পোৎপাদন ব্যাহত হয় নাই। কিন্তু ব্তমানে উন্নাতিকার্মী দেশগুলিতে 
উন্নয়নের সূচনাতেই শন্তিশালী শ্রামক সজ্ঘ গাঁড়য়। উঠিয়াছে। নানা দক হইতে 
ইহা৷ খুবই সমীচীন, সন্দেহ নাই । ব্যবসায়ে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ 
শ্রমকদের মধ্যে বন্টিত হইবে, এই বিষয়ে ন্যায়-নীতির দিক হইতে কোন আপাস্ত 
থাকিতে পারে না। উপরন্তু, শ্রামকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য শাস্তশালী ও 
সুসংগঠিত শ্রামক সত্বের প্রয়োজনও অনম্বীকার্ষ । কিন্তু যেখানে দুত উন্নয়ন 
কাম্য, সেখানে সুসংগঠিত শ্রামক সত্ব শিল্পের দ্ুত বিকাশের পথে অস্তরায় 
সৃষ্টি কারতে পারে । ইহা বলার অর্থ এই নহে যে, আইন করিয় শ্রমিক 
সঙ্ঘকে নিাক্রয় বা উচ্ছেদ কারতে হইবে । কিন্তু যদি শ্রমিক সত্ব উন্নয়নের 
লক্ষ্য উপেক্ষা কারয়। কেবলমান্র সত্যের সদস্যদের দাবিদাওয়৷ আদায় কাঁরতে 
বন্ধপারকর হয়, তাহা হইলে শিম্পের এবং শ্রামকদেরও দীর্ঘকালীন ছ্বার্থ 
উপেক্ষিত হইবার আশঙ্কা থাকে । অর্থাং দায়িত্বশীল শ্রামক আন্দোলন গড়ুয়। 
না উঠিলে শিপ্পের দূত বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে । দুঃখের বিষয়, অনুন্নত 

শ্রমক-মালিক বিরোধ দুত উন্নয়নের পথে সমস্যা হইয়া দাড়াইয়াছে। 
সেইজন্য উন্নাতকামী দেশগুলিতে মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের কর্তব্য হইল, দুত 


384 সমাজতত্ত 


উন্নয়নের প্রয়োজন বিবেচনা কারম্না উভয় পক্ষের পরস্পরাবরোধী স্বার্থের মধ্যে 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সামঞ্জস্য আনয়ন করা এবং উৎপাদন ব্যাহত হইতে 
পারে এইর্প কার্ধকলাপ হইতে বিরত থাকা । এই কাজটি অত্যন্ত দুর্হ, 
অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ । উভয় পক্ষকেই আঁধকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন 
থাকিয়া এই কাজটি সম্পাদন করিতে হইবে । অর্থনোতিক দিক হইতে উন্নত 
সমাজগুল উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে এইরূপ কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় নাই । 

৫৫) অনুন্নত সমাজগুলর উত্লয়ন প্রয়াসে অন্যতম প্রধান প্রাতিবন্ধক হইল 
জনসংখ্যার বিস্ফোরণ । গত তিন চার দশকে জনগ্কন্থ্য (00]10 1168107) 
সম্পার্কত বিবয়ে যে বৈপ্লাবক পাঁরবঙন ঘটিয়াছে, তাহার ফলে মৃত্যুহার অত্যন্ত 
হাস পাইয়াছে। অথচ জম্মহার বিশেষ হ্রাস পায় নাই। ইহার স্বাভাঁবক 
পাঁরণাত, জনসংখ্যার মান্রাতিরিন্ত বৃদ্ধি। উপরন্তু, ভূমি অনুপাতে জনসংখ্যার 
ঘনত্ব ৫৫61715119 ০1 7০901810101) সমস্যাকে আরও জটিল কারয়াছে । জাপান 
ব্যতীত অন্যান্য সব অধুনা শিল্পোল্নত দেশগুলিতে শিল্প-ীবপ্লবের প্রথম পরবে 
জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক ছিল । কিন্তু বর্তমান যুগের দেশগুলিতে 
ইহা উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে নানা দিক "দয়া ব্যাহত কাঁরতেছে || 

(৬) অষ্টাদশ ও উনাবংশ শতান্দীতে যে-সব দেশ অর্থনোতিক উনয়নে প্রয়াসী 
হয় তাহাদের দুইটি বিষয়ে সুবিধা ছিল। প্রথম সুবিধা বাজার সম্পর্কে এবং 
দ্বতীয় স্বধা বৈদেশিক খণ সম্পর্কে । পাশ্চাত্য দেশসমূহ (মার্কিন যুন্তরাশ্ও 
ব্যাত্তিম নহে) অনুন্নত দেশ হইতে সস্তা দরে কাচা মাল ব্যয় কাঁরয়া পরে 
আবার এইসব দেশেই চড়া দরে শিপ্পজাত দ্রব্য বিরুয় করিবার সুযোগ-সুবিধা 
ভোগ কারয়াছে। অর্থাৎ পাঁরপূরক অর্থনীতির (০0101)1617)611081 ৫০01)01) 
যাবতীয় সুযোগ পাশ্চাত্য দেশসমূহ ভোগ কাঁরয়াছে। ইহার ফলে খুব দূত 
হারে এইসব দেশের অর্থনোতিক উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে । অপর পক্ষে, বিংশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে যে-সব দেশ উন্নয়নমূনক কার্ষে আত্মনিয়োগ কারয়াছে, তাহারা 
এই জাতীয় সুযোগ-সুবিধা হইতে বাণ্চত। ফলে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গাঁত 
অপেক্ষাকৃত মন্থর । এই বিষয়টির একটু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্য। প্রয়োজন । অনুন্নত 
দেশগুলকে অনেক যন্ত্রপাতি ও কলকঞ্জ। বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। 


1 55.,.096019801010 810৬৮ 0 0০ ৪ 80109019110 60 ৫6%6109725170৯,..001 & 
05191555900. 73508056 ০1 0139 19010 ০01 17001501191 03191081 (১০ 8£০0%%1118 19007 
(07০65 ০৪7 1106 900 003 1) (155 010 220 117616015 8৫৫8 10561 ৫০ 
1195 81725205 ০0172563150 10191 21623 [২91910 00701911020 61০01) 11 
80018 11201 81000103+ 5০010010153 1095 10681) 02 05915 0১5 81/0621105 
£0 170158586 17000511121 6771191091789106, 006 20397000917 1205 15 10300010171, 
৪20 1180 ০১60 200 0138015650 0160019105126176 11707598553 93 ৪. 091০21289 ' 
০01 055 18601 0০:০০-৮05 15৬51589 01 50096958001 ৫9610010607. হি, পু 
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ইহার জন্য বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন । বিদেশে, বিশেষ করিয়া উন্নত দেশসমূহে, 
রপ্তানীর পাঁরমাণ বৃদ্ধ না পাইলে প্রয়োজনীয় বৈদোশক মুদ্রা অর্জজ কর! 
সম্ভব নহে । অথচ বর্তমান যুগে উন্নত দেশে উৎপাঁদত সামগ্রীর সঙ্গে 
প্রীতযোগিতা কাঁরয়।৷ অনুন্নত দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করা 
দন্্ুরমত দুঃসাধ্য ব্যাপার । 

উন্নত দেশগুলি উন্নয়ন-পর্ের প্রথম যুগে যে পরিমাণ বৈদোশক মুদ্রা খণ 
হিসাবে পাইয়াছিল, বর্তমান কালে অনুন্নত দেশগুলি তুলনায় অনেক কম 
বৈদোশক মুদ্রা খণ বা সাহায্য হিসাবে পাইতেছে । এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক 
[গিল্‌-এর মন্তব্য উল্লেখ করা যাইতে পারে £ €১১১,০০০0])৪70090607 00৫01 
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05919191716 ০0০11707155 ০ 076 49117610921001) 06101019 ....১০.., [19 075 
10106160111) 061000755 13110151) 01511) 11095018010 10/5৫ 7৩৩19 
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9 00101019591, 12 (116 (5/61111601) 9917001%5 (176 10৮ ০01 711905 
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অর্থাং উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর পারমাণ ব্রিটিশ মূলধন অবাধে তদানীন্তন 
উন্নাতকারমী দেশগুলিতে নিয়োজিত হইয়াছিল । অপর পক্ষে, বিংশ শতাব্দীতে 
উন্নাতকামী দেশগুলি তাহাদের প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য বে-সরকারী বৈদোশিক 
মূলধন পাইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বদেশে নিয়োজিত বে-সরকারী মূলধনের 
বেশির ভাগ উন্নত দেশগুলিতে (যেমন, ক্যানাড।৷ ও পশ্চিম যুরোপ) বিনিয়োগ 
হইতেহে এবং বাকি মূলধনের আধিকাংশ তৈল জাতীয় সম্পদের নিষ্ষাশনে 
বাবহৃত হইতেছে । বল৷ বাহুল্য, শেযোস্ত বিনিয়োগের স্থলে অনুন্রত দেশের 
অর্থনৌতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম । মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির অবস্থা 
দেখিলে এই উত্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় । 

অধ্যাপক গিল্-এর মতে, বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে অনুন্নত দেশগুলির 
অনুসৃত নীতি বে-সরকারী মূলধনের অবাধ আমদানীর পথে প্রতিবন্ধক হইয়া 
দাড়ায় । কিন্তু অতীতে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ শান্তসমৃহের শোষণ ও উৎপাঁড়নের 
[তস্ত আভিজ্ঞতা অনুন্নত দেশগুলিকে! বৈদোশক মূলধন সম্পর্কে সন্দিহান কারয়। 
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তুলিয়াছে। এমন কি, বর্তমানে উন্নত দেশগুলির মনোভাব ও অনুসৃত নীতি 
এইরূপ সন্দেহকে আরও বদ্ধমূল করিতে সাহায্য করিয়াছে । 

(৭) অনেক অর্থনীতিবিদ অনুন্নত সমাজের অর্থনৌতিক উন্নয়নের সমস্যা হিসাবে 
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উল্লেখ করেন । মিডাল (0017121 7৬19108]) অনুল্ত সমাজের 
সরকারকে 5০ £০৮6:111761/. বলিয়া আভহিত করিয়াছেন । তাহার মন্তব্যের 
তাৎপর্য এই যে, অনুন্নত সমাজে প্রশাসনিক ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত দুবল। সেইজন্য 
অর্থনৈতিক নীতি ব৷ কর্মপ্রন্থ| অনুসরণ করার ক্ষেত্রে নান! ন্রুটি পাঁরলক্ষিত হয় । 
অর্থনোতিক উন্নয়নের প্রাতিকল কার্কলাপ ও ব্যবসায়ে অসাধু আচরণকে সংযত 
করার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করার ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা সুস্পষ্ত । বলা বাহুল্য, 
এইর্প ব্যর্থতা ও দুর্বলত। উন্নয়নমূলক প্রয়াসের বিরোধী । 

(৮) অনুন্নত সমাজে-উন্নয়ন প্রচেষ্টার কার্কারিত৷ মূলধন-বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার 
উপর নির্ভরশীল । অথচ এই বিষয়ে নান অসুবিধা আছে । বিনিয়োগ বাঁদ্ধ করার 
পথে প্রথম ধাপ হইল মূলধনের যোগান বাঁদ্ধ করা । দুইটি উপায়ে মূলধনের যোগান 
বাদ্ধ করা যায়। একটি আভ্্তরীণ সণয় বাঁদ্ধ করা । অপরাটি, বিদেশ হইতে খণ বা 
দান হিসাবে মূলধন আমদানী করা । উভয় পন্থা অবলম্বন করাই সমস্যাসঙ্কুল। অনুন্নত 
সমাজে জাতীয় আয় সীমিত থাকায় ব্যয় সঙ্কুচিত কাঁরয়া সয় করিতে হয়। 
অথচ ব্যয়-সঙ্কোচনের সম্ভাবনা নাই বাঁললেই চলে । কর্মীর৷ যাঁদ পর্যাপ্ত খাইতে 
না পায়, তাহাদের কর্ম-দক্ষত। হাস পাইবে এবং তাহারা প্রয়োজনানুষায়ী পারশ্রম 
কারতে উৎসাহ বোধ কারবে না। সুতরাং সাঁমিত আয়ের পটভূমিকায় 
ব্য়-সঙ্কোচন করার ফলে কেবল যে কমাঁদের আর্থিক দুর্দশা বৃদ্ধি পাইবে 
তাহাই নহে, উৎপাদনও ব্যাহত হইবে। এই পারস্থিতিতে দমনমূলক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়া উৎপাদন অব্যাহত রাখিতে হইবে ।! কাজেই আভ্যন্তরীণ সয় 
বাদ্ধ করার সুযোগ ও সন্ভাবন৷ খুবই সীমিত । এই অবস্থায় বিদেশ হইতে মূলধন 
আমদানী কর। ছাড়া গ্ত্যন্তর থাকে না। গ্রহীত৷ দেশের পক্ষে আতিরিস্ত বিদেশী 
মূলধনের আমদানী মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে নানা প্রকার রাজনীতিক 
সমপ্যার উত্তৰ হয়। করণ, যে-সব দেশ মূলধন সরবরাহ করে, সেইসব দেশ 
গ্রহীত৷ দেশের উপর রাজনীতিক প্রভাব বিস্তার কাঁরতে চেষ্টা করে। এইরূপ 
উদাহরণ [বিরল নহে । তাহা ছাড়া, আভজ্ঞতায় আরও দেখ যায়, খুব সততার 
সঙ্গে বিদেশী মূলধন ব্যবহৃত ন। হইলে গ্রহীত৷ দেশের ধন-বণ্টনে অসমতা দেখ 
দেয় । আরেকটা বিষয়ও বিবেচনা করা দরকার । আভ্যন্তরীণ মূলধন যথাসম্ভব 
সংগ্রহ করার পরই কেবল ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ হইতে মূলধন আমদানী করার 
প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহার পূর্বে নহে । কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিদেশী 
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মূলধনের যোগানবৃদ্ধি পাইলে আভ্যন্তরীণ সণ্টয়াভিযানে ভাটা পড়ে! পর-নির্ভরশীলতা৷ 
ব্ন্তিবশেষের পক্ষে যেমন কাম্য নহে, সমাজের পক্ষেও নহে । 

(৯) অনুন্নত সমাজের প্রয়োজন বিবিধ এবং অসংখ্য । সুতরাং 'বাভন্ন 
প্রয়োজনের মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আদর্শের দিক 
হইতে উপযুস্ত নীতি হইল, বর্তমানের দাঁব যথাসম্ভব পূরণ কাঁরয়া ভাবষ্যতের 
অর্থনোতিক বুনিয়াদ পাকাপোন্ত করা । এই নীতি কার্যকর কাঁরতে গিয়া নানা 
সমস্যার উত্তব হয়। যেমন, বর্তমানের ক কি দাবি প্রণ করা হইবে ইহা 
নির্ণয় করা কঠিন। গণতান্িক রাষ্ট্রে সরকারকে জনসাধারণের ভোটের উপর 
নির্ভর কাঁরতে হয়। সেইজন্য সরকারের পক্ষে বিচিত্র দাবির মধ্যে সামজজস্য 
করিয়া চল! ছাড়া উপায় থাকে না। ইহার ফলে ভোগ্য সামগ্রীর সঙ্গে নান 
প্রকার বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন হইতে দেখা যায়। অনুন্নত সমাজগুলিতে 
পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে মর্যাদাসূচক সামগ্রীর উৎপাদনও অকিণ্িংকর নহে। 
ইহা স্পষ্$তঃ অবাঞ্চত। অধ্যাপক গলবর্েথ এই বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্নের 
অবতারণ৷ করিয়াছেন £ “......... %/1)90 1000 ০ 00115017)190101) 31900]0 
৮০ 01210196507] 91)09910 1 (9106 11)6 00105801)1101) 01 01)6 17016 
11151)]9 09%61091960 ০০1707165 ৪5 2 17006]? 5110010 1 6৩ 
6581060 09 ৮/120501 1091106 0617)2110 69015155 ৮/10101) 110 11081 
০ 005 0067108$910160 ০০০1001163 ৮/1]] 16160 & 001751067216 
10600981119 ০? 107001765 %/10]) 11765 169701 11081 71000006100 
ড/1]] ০০ 1)62৬1]% 11100151706 ৮৮ 1176 21005 ০0 006 ৬611-10-00 
30110011012 001 91010 [91000001017 ০০ 18119160 ৪৮০৮০ ৪11 ০0 
5611106 29 01169019 23 [009551015 1195 1600801$91016 16609 21৫ 
0651055 ০01 1116 98919 10%-110001070 00125076121 তাহার মতে, 
সুচাম্ততভ!বে এই প্রশ্রগুলির যথাযথ উত্তর প্রদান করা প্রয়োজন । নচেং 
অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী অগ্রাধকার পাইবে এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন 
স্বভাবতই কিছুটা উপ্পোক্ষত হইবে ।2 অনুরূপভাবে, ভাঁবষ্যৎ অর্থনোতিক 
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কাঠামোকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রাতষ্ঠিত করিতে হইলে কোন্‌ কোন্‌ 'বানিয়োগ বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ 001 51185510 11109102106) বলিয়৷ বিবেচিত হইবে, তাহা নির্ণয় 
করার ক্ষেত্রেও অসুবিধা দেখা দেয় । অনুন্নত সমাজে সীমিত সম্বলের সাহায্যে দ্বুত 
উন্নয়ন আনয়ন করার আগ্রহাতিশয্যে একই সঙ্গে বিভিন্ন খাতে অর্থ বিনিয়োগ করার 
প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বাভন্ন ব্যাস্ত, গোষ্ঠী, দপ্তর বা অণ্চলের দাঁবর সঙ্গে 
আপস করার প্রচেষ্টাও এইরূপ প্রবণতাকে শান্ত জোগায় । ইহার ফলে, যে-সব 
বিনিয়োগ ভবিব্তের অগ্রগতিকে নিশ্চিত এবং ত্বরান্বিত কারবে, সেই 
বিনিয়োগগুলি যথাযোগ্য গুরুত্ব না-ও পাইতে পারে । এই প্রসঙ্গে মির্ডালের 
(1451091) বৃত্তাকার ক্লমপু্জত দ্ুতিশীল প্রবাহের (01100181  ০01700120155 
৪০০616196178 1010055) উল্লেখ করা যায়। যে-সব বিনিয়োগের বৃত্তাকার 
প্রবাহ দ্ুতগাতিতে কব্লমপুর্জত হইবার সম্ভাবনা বেশি, সেই বানয়োগগুলির 
অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। কারণ, তাহা হইলে অর্থনোতিক অগ্রগাতির পথ 
অধিকতর প্রশস্ত হইবে |] 

উপরে অনুশত সমাজের কয়েকটি উন্নয়ন সমস্যার উল্লেখ করা হইল । এই 
সমস্যাগুলিই সব নহে । অনুর্প সমস্য আরও অনেক আছে । এই সমস্যাগুলির 
প্রকীতি বিশ্লেষণ কারলে বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, অনুন্নত সমাজকে সুচিন্তিত 
দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে । যুন্তি, অধ্যবসায়, সততা ও ধের্য এই 
দুরূহ পথের প্রধান পাথেয় । 
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চতুবিংশ পরিচ্ছেদ 
অনগ্রসর সমাজ ও আধুনিকীকরণের সমস্তা 


অনগ্রসর সমাজের টবশ্শিউ 


আজকাল সমাজতত্বে অনগ্রসর (৫9৪০10/81) এবং অগ্রসর (8৫%211060 
07 121090611) সমাজের মধ্যে পার্থক্য করিতে দেখা যায়। পূর্ববর্তী পাঁরচ্ছেদে 
অর্থনৌতক দৃষ্টিকোণ হইতে উন্নত এবং অনুন্নত সমাজের মধ্যে পার্থক্য কর৷ 
হইয়াছে । অগ্রসর বা অনগ্রসর সমাজ বাঁলতে অর্থনোতিক দক ছাড়া সমাজ- 
জীবনের অপরাপর দিকও বিবেচিত হয়। তবে সমাজ-জীবনের 'বাভনন দিক 
অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। কোন বিশেষ অংশ বা দিককে অপরাপর অংশ ব৷ 
দক হইতে বিচ্ছিন্ন কবা সম্ভব নহে। সুতরাং অনগ্রসরতা সমাজ-জীবনের সব 
ক্ষেত্রে প্রাতফালত হয়। তবুও অনগ্রসর সমাজের কয়েকটি লক্ষণ (পূর্ববর্তী 
পারচ্ছেদে অর্থনৌতক অনগ্রসরতার উল্লেখ করা হইয়াছে ) পৃথকভাবে আলোচন৷ 
কাঁরলে এইরূপ সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণ৷ সুস্পষ্ট হইবে। 

(১) চিরাচরিত রীতিনীতি অনগ্রসর সমাজকে নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিত করে। 
অতীতের প্রতি অন্ধ আনুগত্য এইরূপ সমাজের বোশিষ্ট্য। বর্তমান কালের সব 
রকম সমস্যার সমাধান "চরাচারত পন্থায় সন্তব, এই ধারণ সমাজের সব স্তরে 
বিরাজ করে। অতএব দ্বভাবতই নৃতন কিছু করার (009$80107) প্রবণত৷ 
হাস পায় এবং নৃতনভাবে উদ্ভাবিত গন্থাসমূহ উপেক্ষিত হয়। যেমন, রোগের 
চাঁকৎসায় বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসা-পদ্ধাতর উপর নির্ভর না করিয়। তুকতাক এবং 
চিরাচারত আচার-বিচাবের উপর এইর্প সমাজের আধিবাসীদের নির্ভর কাঁরতে 
দেখা যায়। অনুরূপভাবে, অতীতের প্রাত আকর্ষণ আঁধকাংশ লোককে বর্তমান 
কালের প্রয়োজনের প্রাত নাঁলপ্ত কাযা রাখে । ভারতীয় জীবন-প্রণালী বিশ্লেষণ 
কারলে এইর্প মনোভাবের বহু নিদর্শন পাওয়া যাইবে। অপর পক্ষে, 
অগ্রসর সমাজে চিরাচরিত রীতিনীতির তুলনায় আনুষ্ঠানিক আইনকানুন সামাজিক 
নিয়ামক হিসাবে অধিকতর কার্কর। উপরম্তু, আচারের অন্ধ অনুসরণ করার 
পাঁরবর্তে বিচারের উপর বোৌঁশ গুরুত্ব আরোপ কর৷ হয়। 

(২) অনগ্রসর সমাজে নৈব্যান্তক পরোক্ষ পারিচয়াভীন্তক সম্পর্কের (552010681% 
16180101551)1]9) তুলনায় প্রত্যক্ষ পারিচয়-ভান্তক সম্পর্কের (0110819 
7618119251)73) প্রাধান্য পাঁরলাক্ষত হয়। পরিবার, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, স্বজাতি 
(০855 ৪1000), কষুদ্রায়তন পল্লী-সমাজ প্রভীত প্রত্যক্ষ পাঁরচয়-ভাত্তক জন- 
সমঝ্টির প্রাত এইর্প সমাজের লোকদের অনুগত থাকতে দেখা যায়। ইহার 
কারণগুলর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যেমন, অনগ্রসর সমাজকে 
পাঁরবর্তনের প্রভাব হইতে যথাসম্ভব মুন্ত রাখার চেষ্টা করা হয়। আবার 
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অর্থনৈতিক দিক হইতে অনুন্নত থাকায় এইর্প সমাজে যানবাহনের ব্যবস্থা 
ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে না। এইজন্য ভৌগোলিক সচলতা হ্বভাবতই 
সঙ্কীর্ণ গণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে । সুতরাং বৈবাহিক সঙ্বন্ধ, সামাজিক মিলামিশ। 
সব কিছুই ক্ষুদ্র গণ্ভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । 

(৩) অনগ্রসর সমাজ প্লিধানতঃ কৃঁষ-প্রধান। এইরূপ সমাজের আধবাসীদের 
প্রয়োজন সাঁমিত ও বৈচিন্রাহীন । আধকাংশ প্রয়োজন নিজেদের সাম্মলিত প্রয়াসে 
চরিতার্থ কর! সম্ভব । এই কারণে অনগ্রসর সমাজে সামতি-ভাত্তক 5$09017010181) 
জীবনের তুলনায় সম্প্রদায়-ভাত্তক (০০171700181) জীবনের প্রাধান্য লক্ষ্য করা 
যায়। অগ্রসর সমাজে প্রয়োজন এবং সম্বল উভয়ই বেশি থাকায় নান। প্রকার 
সামতি প্রাতষ্ঠা কারয়া 'বাঁবধ প্রয়োজন চাঁরতার্থ কারবার চেষ্টা করা হয়। 
সম্বলের প্রাচুর্য এই বিষয়ে বিশেষভাবে সহায়ক হয়। পক্ষান্তরে, অনগ্রসর 
সমাজে সম্বলের জোগান সীমাবদ্ধ থাকায় ইচ্ছ। ব৷ প্রয়োজন থাকিলেও বিশেষ 
উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং পরিপোষণ করা সম্ভব নহে । 

(৪) অনগ্রসর সমাজে কেবল যে ভৌগোলিক সচলতা সীমিত থাকে তাহাই 
নহে, সামাজিক সচলতাও বিশেষভাবে সীমিত । পূ হইতে যাহারা সমাজের 
শীর্ষ স্থানীয় (০1109) বলিয়া পাঁরচিত, তাহারাই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার 
লাভ করে এবং প্রাতিপন্ত খাটাইতে সমথ হয় । ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা 
প্রচলিত থাকায় উচ্চ বর্ণের লোকদের সমাজের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে আধিপত্য করিতে 
দেখা যায়। অন্যান্য অনগ্রসর সমাজে ভূ-গ্বামীগণ অথবা সন্ত্রাম্ত বংশোস্তুত 
বান্তিগণ মর্যাদার স্থান আঁধকার করেন এবং প্রভাব-প্রাতিপত্তি বিস্তার করিতে 
সমর্থ হন। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, এইর্‌প সমাজে যাহারা নিম্স্তরে অবস্থান 
করেন, তাহাদের পক্ষে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হওয়। প্রায় অসন্তব। তাহা ছাড়া, 
বৃক্তিতে বোচিত্র্য না থাকায় মধাদা-অনুসারী শ্রেণীর (52885 £০99195) উত্তব 
হওয়া সম্ভব নহে । পক্ষান্তরে, অগ্রসর সমাজে অতীতের সঙ্গে যোগসুত ক্ষীণ 
হওয়ায় সন্্াম্ত বংশোদ্ভুত ব্যান্তর প্রভাব-প্রাতিপান্তি পূর্বের তুলনায় হাস পায়। 
উপরম্ত, নৃতন নৃতন বৃত্তি গাঁড়য় উঠে. এবং বিভিন্ন বৃত্তি নানা প্রকার 
মর্যাদার সূচক বলিয়। পারগণিত হয়। 

(৫) উপরোস্ত কারণে অনগ্রসর সমাজে সামাঁজক পরিচিতি (5০০1৪! 
৪1815) প্রধানতঃ জন্ম দ্বারা নিণাঁতি হয়। অর্থাৎ যে যে-বংশে বা যে-জাতিতে 
জন্মগ্রহণ করে, তাহার মর্যাদা এবং সামাঁজক পাঁরাচাতি তদনুযায়ী নির্ধারত 
হয়। পক্ষান্তরে, অগ্রসর সমাজে সামাজিক পাঁরচিতি অর্জন করিতে হয়। 
বিদ্যা অর্জন করিয়া অথবা বিভিন্ন রকম কলাকৌশল আয়ত্ত কারয়া জন্মসূতে 
প্রাপ্ত সামাজিক পারাচাতর তুলনায় উচ্চতর সামাজিক পারিচাতি লাভ করা 
সম্ভব। আবার যোগ্যতা অর্জন করিতে না পারলে সামাজক মরধাদায় অধোগাঁত 
হওয়াও 'বিচিন্র নহে । 

(৬) রাজনীতিক ক্ষেত্রেও অগ্রসর এবং অনগ্রসর সমাজের মধ্যে পার্থক্য 
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পরিলক্ষিত হয়। অনগ্রসর সমাজে আমজনতার রাজনীতিক ভূমিকা নগণ্য । 
সমাজের শীর্ষ স্থানীয় লোকদের (51166) মধ্যেই রাজনীতিক ক্ষমত৷ সীমাবদ্ধ 
থাকায় জনসাধারণের ভূমিকা স্বভাবতই নিীক্রয় এবং গোণ। অপর পক্ষে, 
অনগ্রসরতা কাটাইয়া সমাজ খত বোঁশ অগ্রসর হইতে থাকে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে 
সাধারণ লোকের ভূমিকাও তদনুষায়ী ক্রমশঃ গুবৃত্ব ম্বাভ করে। চাপসৃষ্টিকারী 
স্বার্থবাহী সঙ্ঘ ও রাজনৈতিক দলের কার্কলাপ বাদ্ধি পায় এবং জনমত ও গণ- 
আন্দোলন যথাযোগ্য স্বীকৃতি পাইয়। থাকে । 

() অনগ্রসর সমাজের অপরাপর বোঁশিষ্ট্গুলি স্বভাবতই শিক্ষ।-ব্যবন্থাষ 
প্রাতফলিত হয় । মোটামুটি নিশ্চল অর্থনীতি (30280900 ০01)0109), বৃত্তির 
ক্ষেত্রে বৈচিত্রোর অভাব, অতীতের প্রতি অন্ধ আনুগত্য-_এই সব কয়টি বৈশিষ্ট্য 
শিক্ষা-ব্যবস্থার গঠন ও প্রকৃতিকে প্রভাবত কবে। সাধারণ শিক্ষা আঁধকতর 
গুরুত্ব পায় এবং প্রয়োজন না থাকায় বিশেষ বিষযে পারদশিতা (১০০০111586102) 
অর্জন করার সুযোগ-সুবিধা স্বভাবতই কম থাকে । কৃষি-ভান্তক সমাজে শিক্ষার 
ব্যাপক সম্প্রসারণ অর্থনৈতিক দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে । এই 
কারণে উচ্চতর শিক্ষা ত দৃবের কথা, প্রাথীমক শিক্ষাও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে 
আবদ্ধ থাকে । অতএব নিরক্ষরতার ব্যাপক হাব অনগ্রসর সমাজেব অন্যতম 
বৈশিষ্ট । পক্ষান্তরে, অগ্রসব সমাজে শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমূল পাঁধবর্তন লক্ষণীয় । 
বিজ্ঞান ও প্রযুন্তীবদ্যার অগ্রগতি এবং অর্থনৌতিক সম্প্রসারণের ফলে শিক্ষায় 
নান! প্রকার বৈচিন্রা প্রব্ন করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অক্ষর- 
পাঁরচয় থাকলে কলকারখানায় নিয়োগ-সপ্তাবন৷ বৃদ্ধি পায়। কাজেই একদিকে 
সাধারণ লোকের মধ্যে সক্ষর হইবার আকাক্ষা থাকে এবং অপর দিকে 
প্রয়োজনের স্বার্থে সাক্ষর হইবার সুযোগ-সুবিধ। বৃদ্ধি করা হয । তাহা ছাড়।, 
অগ্রসর সমাজে মর্যাদা-অনুসারী শ্রেণীর (50995 ৪£7০91)5) উদ্ভব হওয়।য় শিক্ষার 
মান মর্যাদার সৃচক বলিয়া বিবোচত হয়। সুতরাং শিক্ষার সম্প্রসারণ ও 
[বিশেষীকরণ অগ্রসর সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য | 

(৮) অনগ্রসর সমাজে নগর ও নগরবাসীর সংখ্য। নগণ্য । অধিকাংশ লোক 
গ্রামা্লে বাস করে এবং তাহাদের জীবিক৷ মূলতঃ কাঁষ-নির্ভর । তাহাদের 
জীবন-দর্শন, জীবন-প্রণালী সব কিছুই গ্রাম-সমাজের সাবিক পারবেশ দ্বারা 
গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। অগ্রসর সমাজের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত । এখানে 
গ্রাম-সমাজ প্রায় অবলুপ্তির পথে এবং নগরের সংখ্যা ও প্রভাব উভয়ই র্লমশঃ 
বাদ্ধ পাইতেছে। অগ্রসর সমাজে যে-সব অগ্ল গ্রাম বলিয়া পাঁরাঁচিত, সেখানেও 
জীবন-প্রণালী ও ভাব-ধারা শহুরে প্রভাব হইতে মুস্ত নহে। কোন কোন 
মহলে নগর-সমাজ ও অগ্রসর-সমাজ প্রায় সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
কারণ, অগ্রসর সমাজের প্রায় সব বোঁশিষ্ট্যগল নগর-সমাজে প্রাতফাঁলিত হয় । 

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক হ্যাগেন পে. চ£. 7820) কর্তৃক প্রদত্ত সাবেকী 
সমাজের সংজ্ঞা উদ্ধত করা হইল £ “4 5901610 15 (1201010708] 1 


অনগ্রসর সমাজ ও আধুনিকীকরণের সমস্যা 393 


০6178৮10907 15 2০৬611)60 0 ০0150011) 2100 16 9095 01 06118৬10111 
0010011005 ৬/10 11015 01121080001) 85196190101) (0 61961911010, 
1) 2 [20110101791 5001615 01) 90019] 0125565 0) 2. 1১%1010)10, 
007 01706 068581105 810 19001615 ৪ (115 ৮০0007 00 1115 
50811 61000 ০? [0০%০11 11901100915 20 006 17000. 7175 
11701100915 17093510101) 11) 1186 50016 15 17101779119 11017671160 
12.01)61 11190 201)10৮০৫১ ০১০০] 01321 ৪ £00]) 50176111769 881178 
[0০111102] ০010010]1 ০ 6৩5 ০০00৮ ৮১ 00106. 1:091)91010 
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আধুনিকীকর০ণর সংজ্ঞ। 


উপরোন্ত বৈশিষ্ট্গুলি বিশ্লেধণ কাঁরলে দেখা যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুন্তীবদ্যার 
খাপক প্রবর্তনের মাধ্যমেই অনগ্রসর সমাজ ধারে ধীরে অগ্রসর সমাজে রূপান্তরিত 
হইতে পারে। এইর্প রুপান্তরই আধুনিকীকরণ বাঁলয়া পাঁরাঁচত। বর্তমানে প্রায় 
সব অনগ্রসর সমাজেই আধুনিকীকরণের প্রয়াস পারলক্ষিত হয় । 

ডেনিয়েশ লানার (191710] [.07701) আধনিকীকরণের অঙ্গ (০০171907761) 
বা নির্দেশক (1001065) হিসাবে নিম্বোন্ত চারটি বিষয়ের উল্লেখ করেন ।] যথ।, 
নগরায়ন (19821581191), নিরক্ষরতা দূরীকরণ (0815190), বহুল প্রচার মাধ্যমের 
প্রবর্তন (76019, [991115109861017) এবং রাজনীতিতে সবসাধারণের অংশ গ্রহণ 
(0০11008] [910101081190) | আধুনিকতার লক্ষণসমূহ বর্ণনা করিতে গিয়া 
[তিনি বলেন £ **/৯০০০1৫7)5 10 (1915 150০9198, 006 70061) [9975010 
19 21) 0109100 11151715 ৬/10 79111019165 10119 11 11) 00001800100), 
71811691 101800, 10০01101058] 216179.2 অর্থাং যে শিক্ষিত নগরবাসী অর্থনোতিক 
রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে, তাহাকে আধুনিক বলিয়। 
[বিশোষত করা যায় । 

কিন্তু লানার আধুনিকীকরণের যে-সব নির্দেশকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে 
শিল্পায়ন এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ সংযুন্ত হওয়৷ প্রয়োজন । 
কারণ, আধুনিকীকরণের উপরোন্ত অপরাপর বোঁশষ্ট্য শিস্পায়নের ফলেই উদ্ভূত 
হয়। যেমন, শিল্পায়ন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নগরায়নের উৎপাত্ত ও প্রকাতি 


10 21010165 05 10210151 1.6105: 60010160105 712105001179008 91 
[1)8010001005, 117010060 10 0175 ০০০০ 192 0181050657 ০1 10500001015, 
৬০1050 0/ ৬/1111917 8. 17212)110010- ৮0011517650 001 005 10085 01715515119 
(0070100105%/62181) 9000165 0610061, 10065 01016515115 553, 71000102120, 
ই. 0. 08177011086 01071551510 01655, 1,0100010. 1964. 78865 19-22 
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ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে । অনুরূপভাবে, শিক্ষার [বিশেষীকরণ বা বহুল প্রচার 
মাধ্যমের সম্প্রসারণ ব্যাখ্যা কারতে হইলেও শিপ্পায়নের উল্লেখ করিতে হয়। 
এঁতিহাঁসিক প্রেক্ষাপটে বিচার কাঁরলেও আধুনিকীকরণে শিল্পায়নের ভূমিকা 
বুঝিতে পারা যায়। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে উনাবংশ শতাব্দী পর্যস্ত পাঁশ্চম 
মুরোপে ও উত্তর আমেরিকায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদা ও শিশস্পের অগ্রগতির ফলেই 
আধুনিকীকরণের বোশিষ্টগুলি ধাঁবে ধাঁরে প্রকাশ পায়। এইসব অগুলে বিজ্ঞান 
ও প্রযুন্তাবদ্যাকে আশ্রয় করিয়া যদি শিল্পায়নের সৃচনা না হইত, তাহা হইলে 
আধুনিকীকরণের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইত না, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
বর্তমান কালেও যে-সব অণ্চলে আধুনিকীকরণের লক্ষণগুলি দেখ। দেয়, সেই 
অণ্চলসমূহে এইর্প পাঁববর্তনেব জন্য শিষ্পায়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুন্তীবদ্যার 
ব্যাপক প্রবর্তন প্রধানতঃ দায়ী । 


অনগ্রসর সমাজ আধুনিকীকর০ণর সমস 


অনগ্রসর সমাজে আধুনিকীকরণ নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রধানতঃ দুইটি 
কারণে এইসব সমস্যার উদ্তব হয। প্রথমতঃ, অগ্রসর সমাজগুঁলতে দীর্ঘকাল 
ধাঁরয়। আধুনকীকরণের লক্ষণসমূহ ধারে ধারে প্রকাশ পায়। যেমন, পাঁশ্চম 
যুরোপে বা উত্তব আমোরকায় আধুনিকীকরণের সূচনা হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে 
এবং ইহা পূর্ণত৷ লাভ করে উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। সুতরাং এইসব সমাজে 
পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হসাবে ব্যাপকভাবে বিশৃঙ্খল৷ বা সংহতিনাশক (019700901$0) 
কিছু ঘটিবার অবকাশ ছিল না। কিন্তু অনগ্রসর সমাজগুলিতে খুব হ্বপ্প 
সময়ের মধ্যে (কয়েক শতকের পাঁরবর্তে কযেক দশক মান্র) আধুনিকীকরণের 
প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থায় অসঙ্গতিসঞ্জাত নানা বিশুঙ্খল। উপাস্থত 
হওয়৷ গ্কাভাবক। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা এত ব্যাপক আকারে দেখা 
দেয় যে, সামাঁজক সংহতি বিপর্যস্ত হইবার উপর্ম হয়। দ্বিতীয়তঃ, জাপান 
ছাড়া অন্যান্য অগ্রসর সমাজে প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ শান্তর ঘাত-প্রাতঘাতে 
আধুনিকীকরণের সূচনা এবং প্রসার ঘটে, এই ক্ষেত্রে বাহ্যিক ঘটনা আকণ্চিংকর 
ভূমিকা গ্রহণ করে ।| সুতরাং এইসব সমাজে আধুনিকীকরণের অনুকূল বাতাবরণ 
ধারে ধীরে গড়িয়া উঠে। পারিপাশ্বিক অবস্থা, সমাজঙ্থছ লোকের দৃষ্টিভাঙ্গ, 


পপর পাপ আপস সত 
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মানসিকতা এবং অভ্যাস দীঘ্ঘ সময় ধরিয়া আস্তে আস্তে পরিবার্তত হইবার 
অবকাশ পায়। কিন্তু অগ্রসর পাশ্চাত্য সমাজের সংস্পর্শে আসার ফলে অনগ্রসর 
সমাজসমূহে আধুনিকীকরণের সৃচন৷ হয়। অর্থাং বাহ্যক প্রভাব মুখ্য ভুমিকা 
গ্রহণ কঁরে। আভ্যন্তরীণ প্রস্থুতি-পর্ব শুরু হইবার পূর্বেই অগ্রসর সমাজের 
অনুসরণে আধুনিক আচারবব্যবস্থাগুলি প্রবা্ত হয় অথবা প্রবর্তন করিবার চেষ্টা 
করা হয় । এই পরিস্থিতিতে অনগ্রসর সমাজগুিতে স্বভাবতই নানা প্রকার অসঙ্গতি 
দেখা দেয় এবং এইরূপ অসঙ্গতি হইতে অনেক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয় । 

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে উপরে উল্লািখত সমস্যাগুলির প্রকৃতি ও গুরুত্ব 
পর্যালোচন। করা যাইতে পারে। 

সর্বাগ্রে অনগ্রসর সমাজের পাঁরপ্রোক্ষিতে নিরক্ষরতা-দূরীকরণের তাৎপর্য বিশ্নেবণ 
কর! প্রয়োজন । নীতিগতভাবে নিরক্ষরতা-দূরীকরণ প্রত্যেক সমাজের অধশ্য 
পালনীয় কর্তব্য । কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন না কাঁরলে এইরূপ 
প্রচেষ্টা সমস্যার সৃষ্টি কারতে পারে । অনেক অনগ্রসর সম।জেই (ভারতবর্ষও ইহার 
ব্যাতিক্রম নহে) শিক্ষা! মাদার সূচক । এইসব সমাজে কাঁয়ক পরিশ্রম করা হীন কাজ 
বলিয়া গণ্য হয় এবং ফ্বভাবতই বাবু-কাজের (1)109-০01181 1965) প্রতি আধকাংশ 
লোকের প্রবণতা লক্ষ্য কর! যায়। এই পাঁরস্থিতিতে অক্ষর-পরিচয় কায়িক পাঁরশ্রম 
করার প্রাতি অনীহা জন্মাইতে পারে ৷ ইহা নানা দিক দিয়৷ অবাঞ্চনীয় । যেমন, কোন 
কৃষকের ছেলে প্রাথামক শিক্ষা লাভ করার পর যাঁদ তাহার পিতৃপুরুষের বৃত্ত অনুসরণ 
করিতে নারাজ হয়, তাহা হইলে সে কেবল যে তাহার পিতৃপুরুষের বৃত্ত হইতে বিচ্ছিন্ন 
হয় তাহা নহে, তাহার আত্মীয়-পাঁরজন হইতে "বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে । উপরন্তু, সে 
এমন কোনা বদ্যা অর্জন করে ন৷ যাহার সাহায্যে সে কৃষি-বাহভূতি ক্ষেত্রে বাবুক।জ 
পাইতে পারে । এই অবস্থায় সে চরম ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় এবং এই ব্যর্থত৷ তাহার 
মনে অসন্তোষ, বিক্ষোভ এবং সমাজ-বিরোধী প্রবণতা গড়িয়া তুলিতে পারে। সেইজন্য 
প্রাথামক শিক্ষা এমনভবে দিতে হইবে যাহাতে শিক্ষার্থীগণ অক্ষর-পরিচয় ছাড়াও 
তাহাদের পারিবারিক বৃত্তি বিষয়ে উন্নততর পদ্ধাত ব প্রণালী অনুসরণ কারবার 
শিক্ষা ও উৎসাহ পাইতে পারে । কোন কোন মহলে এই ধরনের শিক্ষাকে 
[0100610119] 1166780% বল! হয়। যে-শিক্ষায় শিক্ষিত কারলে শিক্ষার্থীর এবং 
সমাজের সমস্য। সৃষ্টি করা হয়, সেই শিক্ষা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য- এই সহজ, সরল 
সত্যটি হৃদয়ঙ্গম কর! প্রয়োজন । এই প্রসঙ্গে বার্ণ শ'-এর (9617210 5178) 
সাবধান-বাণণী প্রাণধানযোগ্য £ “০৬ ০৪0. ০ 4816 (0 (52018 2, 1090 
10% (০ 15850 0900165 9০৮ 108৮6 (2081) 12177] 5৮610101175 
6156 2” 

এই ক্ষেত্রে পাশ্চাতা সমাজের অভিজ্ঞতা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন । 
পশ্চিম যুরোপে যাঁদও সপ্তদশ শতাব্দীতে শিপ্প-বিপ্লবের সূচনা হয়, অবৈতনিক 
ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা-সন্প্রসারণের দাবি উঠে মান্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই দাবি আইনতঃ স্বীকৃত হয় । এইসব সমাজে শিষ্প- 
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সংস্থায় শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন যখন এবং যেমন অনুভূত হয়, তদনুযায়ী 
প্রাথামক শিক্ষার সম্প্রসারণ করা হয়। প্রথম পরবে যাহারা শিক্ষা লাভ কাঁরয়া 
চাকারতে উন্নীত কাঁরতে আগ্রহী ছিল, তাহারাই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ কাঁরত। 
পরধর্তাঁকালে, এবং কেবলমান্র উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষা, সংস্কৃতিবান্‌ (০8160750) 
ব্যান্তব সৃচ্ক হিসাবে গ্বীকাত পায় |] 

একটু লক্ষ্য কাঁরলে দেখা যাইবে, আমাদের দেশে চাকুরি বা৷ অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
অভিজ্ঞত। অর্জন করার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত না হইয়া বহু ক্ষেত্রে মর্যাদ৷ বৃদ্ধি 
করার সৃচক হিসাবে উচ্চতর শিক্ষার অনুশীলন করা হয়। এইপ্রকার শিক্ষার ফলে 
কায়ক পরিশ্রম করার প্রাতি আগ্রহ হাস পায় এবং বাবু-কাজের প্রাত আকর্ষণ বৃদ্ধ 
পায়। অথচ কোন সমাজই কায়িক পাঁরশ্রম বাদ দিয়া কেবল বাবু-কাজের উপর 
নির্ভর করিয়৷ চলিতে পারে না । কাজেই বাবু-কাজের সুযোগ সীমিত । প্রাথীমক 
শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন, উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যান্তদের মধ্যেও তেমনই ব্যর্থত।, 
অসন্তোষ, বিক্ষোভ এবং শেষ পর্যন্ত সমাজ-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। অতএব 
প্রাথামক শিক্ষার ন্যায় উচ্চতব শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষার বিষয়বস্তু, পঠন-পাঠন পদ্ধাত 
ইত্যাদি সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারত হওয়। বাঞ্ছনীয় । শ্রীলঙ্কার শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রট সম্পর্কে অলোচন। কারতে [গিয়া সার অইভর জোনংস্‌ (91: [৬০1 10101117155) 
ইংরাজী সাহিত্যের ক্লাশে শিক্ষক ও ছাত্রের প্রশ্মোস্তরের একট নমুনা উল্লেখ করেন £2 
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এই কথোপকথনটি কি আগান্রে দেশেও সমভাবে প্রযোজ্য নহে 2 আধুনিকতার 
নামে আমর! প্রশ্চাত্য জগত হইতে তাহাদ্রে যাহা প্রয়োজনীয় এবং উপযোগী, 
তাহাই নিবিচারে গ্রহণ কারয়াছি । সেইজন্য শিক্ষার্থীর সহিত শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ 
হয় না এবং দেশের ও দশের মঙ্গলার্থে এই শিক্ষা নিয়োজিত হয় 
না। রবীন্দ্রনাথ বালিয়াছিলেন, “নিজের চারাদিককে, নিজের দেশকে ভালো 
কাঁরয়া জানিবার অভাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভীত্তপত্তন হইত 
পারিবে |” তাহার বন্তব্য ব্যাখ্যা কাবতে গিয৷ রবীন্দ্রনাথ আরও বলিয়াছেন, 
“আমরা নৃতত্ অর্থ) 5677101989ব বই যে পাড় না তাহা নহে, কিন্তু যখন 
দেখিতে পাই, সেই বই পড়াব দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম 
কৈবর্ত-বাগাঁদ রাঁহয়াহ্ছে তাহাদের সম্পূর্ণ পাঁরচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমান্র 
ওৎসুক্য জন্মে না তখনই বুঝিতে পারি, পুথ সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা 
কুসংস্কার জান্ময়া গেছে_ পুণাথকে আমরা কত বড়ে। মনে কারি এবং পুশথ যাহার 
প্রতিবিষ্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বাঁলয়৷ জানি ।”1 আসল কথা হইপ, যে-শিক্ষা 
শিক্ষার্থীদের বীক্ষণশান্ত ও মননশান্ত সবল করেনা, সেই শিক্ষা আধুনিকতার মুখোশ 
পারলেও প্রকৃত পক্ষে অসার এবং চিন্তাশান্তব জড়ত্ব ঘটা । 

আধুনিকতার অন/তম বোঁশিষ্টট হইন আমজনতার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ । 
প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিক।র গ্কৃত হওয়ায় বাভ্ রাজনৈতিক দল স্বভাবতই 
জনসাধারণেব সমর্থন লাভ করার প্রতাশায় তাহাদের নান অভাব-আভযোগ 
দাব হিসাবে সবকারের নিকট উপস্থিত করে এবং দাবির অনুকূলে প্রচার- 
কার্য ও আন্দোলনের সাহায্যে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এইবুপ 
কার্কলাপ গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত এবং যুক্তিযুক্ত, সন্দেহে নাই। কিন্তু সমস্যা 
দ্রাড়ায় তখনই, যখন বাস্তব অবস্থা উপেক্ষা করিয়। কেবলমাত্র রাজনোতিক 
উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি কর হয়। অনেক 
সময় চাপে পাঁড়য় সরকারকে এমন অনেক দাবি মানিতে হয় যাহা সমাজের 
দীর্ঘকালীন' দ্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রাধকার পাইতে পারে না । যেখানে অভাবের 
সীমা-সংখ্যা নাই, িশেব করিয়। যেখানে আতি প্রয়োজনীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব 
রাঁহয়াছে, এবং যেখানে সম্বল খুবই সীমিত, সেখানে অগ্রাধকারের 'ভীত্ততে 
(8০০09101708 0০ 01191115) অগ্রসর না হইলে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ব্যাহত হইবার 
আশঙ্কা থাকে । ভারতবর্ষে অনিয়ান্ত্রত এবং অপারিকাণ্পিত (01912101950) শিক্ষা- 
সম্প্রসারণের মূল কারণ শিক্ষা-সম্প্রসারণের দাঁব । এইরূপ দাবির দ্বাকাতি বহু ক্ষেত্রেই 
রাজনোতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত । অনুর্পভাবে, অনেক অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া এবং 
ইহাদের স্বীকৃতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ব্যাখ্যা করার উপায় নাই। 
অধ্যাপক গলব্রেথ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে গণতান্ক নীতিসম্মত 
ভোগ তত্বের 00517901800 15915 ০? (0189010100192) উল্লেখ করেন 12 





1 রবান্দ্রনাথের আগ্মশ(ক্তি ও সমূহ শীষক রচনা । 
2 ত্রয়োবিংশ পবিচ্ছেদ দ্রব্য । 
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কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই গ্বার্থবাহী সঙ্ঘসমূহের (01595016 ৪:০5) চাপে এই তত 
অনুযায়ী উৎপাদন পারচালনা কর সম্ভব হয় না। ইহা অনস্বীকার্য যে, 
অগ্রসর সমাজের ন্যায় অনগ্রসর সমাজেও আমজনতার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ নানা 
দিক দিয়া কাম্য ও সুফলপ্রদ । কিন্তু অনগ্রসর সমাজে রাজনোতিক দ 
যাঁদ অবিবেচক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়, তাহা হইলে আধুনিকতার এই উপকরণটি 
সংহতিনাশক (015177101৬0) এবং ক্ষাতিকর বলয় প্রতিপন্ন হইতে পারে |] 

অনুর্পভাবে, বহুলপ্রচার মাধ্যমের নোতিবাচক (4/50810001078]) দিক 
সম্পর্কে আমাদের অবহিত থাকা প্রয়োজন । দৈনিক সংবাদপত্র, সিনেমা-সম্পাঁকিত 
পত্র-পান্রক। এবং রোডও একাদকে যেমন নানা প্রকার তথ্য সরবরাহ এবং 
বিনোদনের ব্যবস্থা করে, অপর দিকে সাধারণ লোকের প্রত্যাশাকে বহু গুণ 
বৃদ্ধি করে। ইহা সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে । শহুরে আদব-কায়দা, রীতিনীতি, 
পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাঁদ বহুলপ্রচার মাধ্যমগুলির দৌলতে গ্রামবাসীদের মধ্যে 
সণ্চারিত হয়। ঘ্বভাবতই তাহাদের মনে, বিশেষ করিয়া তরুণ-তরুণীদের মধ্যে, 
নগরবাসীর অনুকরণে জীবন-যাপন করার সাধ জন্মায়। অথচ সাধ পূরণ 
করার সাধ্য না থাকায় অসন্তোষের সৃষ্টি হয় । নগর-সমাজে আবার পাশ্চাত্য অগ্রসর 
সমাজগুলির জীবন-প্রণালীর অনুকরণে পোষাক-পরিচ্ছছ এবং আচার-আচরণ 
অনুসরণ করিতে দেখা যায় । এখানেও সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে দ্বন্দ উপচ্থিত 
হইতে পারে । 

অনগ্রসর সমাজে নগবায়নের ক্ষেত্রেও অনুর্প সমস্য দেখা দেয়। তৃতীয় 
পারচ্ছেদে ভারতবর্ষে নগরায়নের প্রকৃতি আলোচন৷ কারবার সময় এই ' বিষয়ে 
বিস্তারত আলোচনা করা হইয়াছে । আমর দেখিয়াছি, শিপ্পায়নের ফলশ্ুতি 
হিসাবে পাশ্চাত্য সমাজে সপ্তদশ শতাব্দী হইতে যে নগরায়নের সূচনা হয়, 
তাহার সঙ্গে বতমান ভারতবষের নগরায়নের কোন তুলন৷ হয় না। এই প্রকার 
নগরায়নকে আধুনিকীকরণের সৃচক হিসাবে গণ্য করা যায় কিনা, এই বিষয়টি 
[বিশেষভাবে বিবেচ্য । এই সম্পর্কে ডেনিয়েল লানারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য £ 
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উপসহহার 


উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে অনগ্রসর সমাজে আধুনিকীকরণের কয়েকটি সমস্যার 
উল্লেখ করা হইল । কিন্তু প্রশ্ন হইল, কি উপায়ে এই জাতীয় সমস্যার সমাধান 
হইতে পারে । এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আবহমান কাল হইতে প্রচালত একটি 
ীন্তর মধ্যে পাওয়া যাইবে । উীন্তটি হইল, অবস্থা অনুযায়ী ব্যবচ্ছা অবলম্বন 
করা উচিত, তাহা না হইলে ফলপ্র!প্তির সম্ভাবনা কম। অনগ্রসর সমাজগুল 
যে যে-অবস্থায় আছে, তদনুষায়ী তাহাদের ব্যবস্থা গ্রহণ কাঁরতে হইবে । এইরুপ 
সমাজে আধুনকীকরণের প্রচেষ্টা কারতে হইবে এবং যথাসম্ভব দ্বুত এই 
কাধ সম্পাদন করিতে হইবে, ইহা অনদ্বীকার্ধ। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে 
যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধি বিসর্জন দিলে চলিবে না। আধুনিকীকরণ করিতে গিয়া 
সমাজে বিশৃঙ্খলার অনুকূল পারাশ্থিতি সৃষ্টি কর কোন অবস্থাতেই কাম্য হইতে 
পারে না। ব্যন্তির পক্ষে যেমন কোন নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষা, খাদ্য ইত্যাদি 
গ্রহণ করার এক) সীমা আছে, অনুর্পভাবে সমাজেরও কোন কিছু গ্রহণ 
করার একট সীমা আছে। মান্রাতিরিস্ত গ্রহণ কাঁরলে ব্যান্তর যেমন অনিষ্ট 
হয়, ঠিক তেমান সমাজেরও । আবার মননশন্তি বা শারীরিক শান্ততে সবল 
ব্যন্ত যে-পাঁরমাণ শিক্ষা বা আহার্য গ্রহণ ও আত্ম্ছ কারতে পারে, দুবল 
ব্যান্তর পক্ষে তাহা সম্ভব নহে । সমাজের ক্ষেত্রেও এই উপমাটি প্রযোজ্য । 
রষ্টো (চ২০$0০%) অর্থনোতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বািভন্ন পর্যায়ের (18559) 
উল্লেখ করেন । আধুনিকীঁকরণের ক্ষেত্রেও সমাজ কোন্‌ পর্যায়ে রাঁহয়াছে তাহ। 
[বিবেচনা কর! প্রয়োজন । এক পধায়ের পক্ষে যাহ।৷ মঙ্গলজনক, অপর কোন 
পর্যায়ের পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক না-ও হইতে পারে। অনগ্রসর সমাজগুলি 
এই সত)টি উপলান্ধ কারয়া যাঁদ অগ্রসর সমাজের অন্ধ অনুকরণে সম্বল এবং 
শ্রম নিয়োজিত না করে এবং নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী যথোপযুন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করে, তাহা হইলে আধুনিকীকরথ দৃঢ় ভাত্তর উপর প্রাতচিত হইবে । 

অনগ্রসর সমাজগুলকে আরেকটি বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে । আধুনিকীকরণের 
বাঁভন্ন উপকরণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন ৷ এই ভারম্বাম্য 


অর সপ প্্্প-স্এপর এ পম 
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বিনষ্ট হইলে সামাঁজক শৃঙ্খল! বিপর্যস্ত হইতে পারে । যেমন, শিল্পায়নের 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গাত রাখিয়া যাঁদ শিক্ষার সম্প্রসারণ না ঘটে, তাহা হইলে 
হয় উপযুস্ত শিক্ষিত লোকের অভাবে শিল্পায়ন বাধাপ্রাপ্ত হইবে, নতুবা উদ্ধত্ত 
শিক্ষিত লোকের বেকারি এবং তজ্জনিত সামাঁজক অসন্তোষ ও অশান্ত বৃদ্ধি 
পাইবে । অনুর্পভাবে, প্রত্যাশ। চাঁরতার্থ করিবার ব্যবস্থা না থাঁকলে মান্রাতারন্ত 
প্রত্যাশা রোধ কারবার জন্য যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য। 
বর্তমান কালে অনগ্রসর সমাজগুলতে যে অশান্ত ও বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়, 
তাহার মূল কারণ এইসব সমাজে সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে অসঙ্গাত। অনেক 
সমাজতত্তীবদ বলেন যে, অনগ্সর সমাজগুলিতে লোকের প্রত্যাশায় বিপ্লবাত্মক 
পরিবর্তন (& 15৬০1000101 10. 67060020013 ০? 7০191) ঘটিয়াছে । 
ইহার সত্যতা অনন্থীকার্য । বহুল প্রচার মাধ্যমগুলির দৌলতে, রাজনোতিক 
দলসমূহের কর্মতৎপরতার ফলে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সমাজের 
অনুকরণে সরকারের অগ্রয়োজনীয় অথচ মর্যাদা-ব্যঞজ্ক ব্যয়-বাহুল্যের জন্য 
লোকের প্রত্যাশা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই প্রত্যাশা চরিতার্থ কারবার মত 
আর্থক সঙ্গাত না থাকায় ব্যর্থতা সমাজের সর্ব স্তরে অশাস্তর আগুণ প্রজ্জলিত 
করে। অতএব আধুনকীকরণের বিভিন্ন উপকরণের যথাসম্ভব সুসমঞ্জস উন্নয়ন 
এবং প্রয়োগ বাঞ্থনীয়। নচেৎ আধুনকীকরণ [১21)0018+5 ৮০৯-এর সমসা। 
সৃষ্টি কারবে। দেবরাজ জিউস (2503) প্র্য, মিথউসকে (910275011505) দিব্যাগ্ন 
চুরি করিবার অপরাধে শান্ত দিবার জন্য প্যাণ্ডোরার হাতে যে-বাক্স 
পাঠাইয়াছিলেন, তাহা উন্মুস্ত করার পর কেবলমাত্র রোগ, শোক, দুঃখই বাহির 
হইয়া আঁসল। কিন্তু যে আশ! চাঁরতার্থ করার উদ্দেশ্যে বাক্স উন্মুস্ত করা 
হইয়াছিল, সেই আশা চিরতরে বাক্সে বন্দী হইয়া রহিল। অনুর্পভাবে, খুব 
সতর্কতার সঙ্গে আধুনিকীকরণের চেষ্টা করা৷ না৷ হইলে আশা প্রণের পারিবর্তে 
আশাহত হইবার সন্ভাবনাই বেশি । 


সামাজিক পরিকল্পনার প্রচয়াজনীয়ভা 

উপরের আলোচনা হইতে ইহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, আধুনিকী- 
করণে সামাজিক পাঁরকল্পনার (০০181 191201778) গুরুতপূর্ণ ভূমিক৷ রহিয়াছে । 
আধুনিকতার 'বাভন্ন উপকরণের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য আনা সম্ভব, তাহা 
গভীরভাবে পর্যালোচনা কর৷ দরকার । কোন পাঁরবর্তন প্রবর্তন করিলে সমাজের 
অপরাপর ক্ষেত্রে তাহার সম্ভাব্য প্রতীক্রিয়া কি হইতে পারে ইহ] উত্ত পারবর্তন 
করার পূর্বে ভাবিয়া না দেখিলে সমূহ বিপান্তর সপ্তাবনা। আধুনিকীকরণের 
সমস্যা আলোচনা কারবার সময় এই ধরনের কয়েকটি বিপান্তর হীঙ্গত দেওয়া 
হইয়াছে । 

আরেকটি কারণেও সামাজিক পাঁরকষ্পনার প্রয়োজন আছে । আমর। জানি 
যে, সামাজক আচার-ব্যবস্থাগুলির দুই প্রকার ক্রিয়াকলাপ আছে । এক প্রকার 
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ক্রয়া-কলাপ স্পষ্ততঃ প্রতীয়মান (10781016956 10170010185) এবং আরেক প্রকার 
আপাতদৃষ্টিতে অপ্রতীয়মান (15160 00100010105) । যাহা আপাতদৃষ্টিতে 
অপ্রতীয়মান তহা আবার অনভিপ্রেত (17117051,05) হইতে পারে । সুতরাং 
কোন সামাজিক পাঁরবর্তন প্রবর্তন করিবার সময় যাঁদ প্রবাতিত ব্যবস্থার 
আপাতদৃষ্টিতে অপ্রতীয়মান দিকটি বিচার-াবশ্লেষণ করা৷ না হয়, তাহা হইলে 
ভবিব্তে সমস্যার উত্তব হইতে পারে। সমুদ্রের তুষারস্ত্ুপের ৫০০-০০1৪) উপরে 
ভাসমান সীমিত অংশটি দোঁখয়। যাঁদ কোন নাবক তাহার গাঁতপথ নির্ধারণ 
করে তহা হইলে অদৃশ্য বৃহত্তব অংশের আঘাতে তাহার জাহাজ ভাঙগিয়। 
চুরমার হইয়া যাইতে পারে । অনুর্পভাবে, কোন পাঁরবর্তন প্রবর্তন কারবার 
সময় আপ।তদৃষ্টিতে অগ্রতীয়মান ক্রিয়াকলাপ বিবেচনা না করিয়া অগ্রসর 
হইলে আভিপ্রেত যে ফনলাভের প্রত্যাশায় পাঁরবর্তন প্রবর্তন করা হইয়াছিল 
তাহাও ব্র্থতায় পর্যবসিত হইতে পারে । সুতরাং সুপাঁরকাষ্পতভাবে পারিবর্তন 
আনয়ন কর বিশেষ প্রয়োজন । 

বর্তমান যুগে প্রায় সব সমাজেই অর্থনৈতিক পরিকস্পনা জনাপ্রয় হইয়া 
উঠিযাছে । কারণ, অল্নচিস্ত। চমৎকারা । অর্থনোতক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার 
কাজ সব সমাজে অগ্রাধকার পাইয়া থাকে । কিন্তু অর্থনোতক খাদ্ধি অর্জন 
করার সময় সমাজের অপরাপর অংশে কি প্রকার প্রাতীক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তাহা 
বিবেচনা করা প্রয়োজন । নচেৎ সামাঁজক জীবন বিশুঙ্খল হইতে পারে। 
একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা কর! যায় । কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা 
করিয়া বেকাবি দূর করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় কাজ। কিন্তু যেখানে 
তোগ্য সামগ্রীর অভাব রাহয়াছে, সেখানে যাঁদ বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন কারয়া 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কর হয়, তাহা হইলে কেবল আশু অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য 
সাধিত হয় । অথঢ 'বলাস সামগ্রীর বাধিত সরবরাহ নান প্রকার সামাজিক 
সমস্যার সৃষ্টি কারতে পারে । দ্বভাবতই অর্থনোতিক পারকপ্পনার সঙ্গে সামাজিক 
পাঁরকষ্পনা না থাকিলে নৃতন নৃতন সমস্যার উদ্ভব হয়। সুতরাং সামাজিক 
পারকষ্পনাকে অর্থনোতক পরিকপ্পনার পরিপূরক বলা যায় । 

আজকাল ইহ। প্রায় সবজনন্কীকৃত যে, অর্থনোতিক উন্নয়ন সম্পকিত সমসা 
আলোচনা করার সময় সামাজিক বিষয়ও বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন । ম্যাক 
হ্বেবার হইতে শুরু কারয়া বহু সমাজতত্বীবদ সমাজতাত্ীক দৃষ্টিকোণ হইতে 
অর্থনোঁতক উন্নয়নের বিষয়টি বিশ্লেষণ কাঁরয়াছেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণও 
অর্থনৌতক বিকাশ আলোচনা কারবার সময় সমাজতাঁত্বক গবেষণালন্ধ তথ্য 
[বিবেচনা কর! বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন । 

অতএব সমাজতত্বীবদের ভূমিকা কেবলমাত্র সমালোচকের নহে । সামাজক 
ঘটনার গাঁত-প্রকীত বিশ্লেষণ কাঁরয়া উপযোগী ব্যবস্থাদি সম্পর্কে গঠনমূলক প্রস্তাব 
উপস্থাপন করাও তাহার কার্ষের অন্তর্গত । 
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পারিভাষিক শব্দাবলী 


উপযোজন 

উদ্দেশাসাধনে উদ্যোগী জনতা 
আভডিযোজন 

বাচ্ছন্নতা-বে।ধ 

সবপ্রাণবাদ 

নিঃসঙ্গতা-বোধ 

সংযোজিত বিবাহ 
আন্তীকবণ ছ্বাঙ্গীকরণ 
সামাত 

মনোভাব , দৃক্টিভাঙ্গ 
শ্রোতমগডলা 

অনগ্রসব সমাজ 

আমলাতস্ত 

জাতিভেদ প্রথ। 

আকাস্মক জনত৷ 

গোঠী 

নিশ্চল শ্রেণী-ব্যবন্থা 

যৌথ সম্পান্ত 

আঁভিন্ন লক্ষ্যবস্তু , অভিন্ন স্বার্থ 
সমবৃপ বিষয়ে আগ্রহী জনতা 
এজমালী সম্পান্তি 

সম্প্রদায় 

অনুসরণ 

দম্পাতি-কেন্দ্রিক পরিবার 
জনতা 

জীবন-ধার। 

জীবন-ধারার প্রতীকমূলক উপাদানের 
পশ্চাদ্বতিতা 
জাঁধন-ধার।গত প্রলক্ষণ 

প্রথা 

দুক্ষিয়তা 


জনসংখ্যান 
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জনসংখ্যাযক 
বিচ্যুতি 

নোতবাক ক্রিধাকলাপ 
প্রবাসন 

গোষ্ী-সাপেক্ষ বিবাহ 
শিষ্টাচাব 

সৌজাত্য 
গোষ্ঠী-বাহর্ভূত বিবাহ 
ভাবপ্রকাশে উদৃগ্রীব জনতা 
পালাধিতৃ পাঁরবাব 
জল্মদাত পাঁববাব 
ফ্যাশান 

লোকাচাব শাঁসত সমাজ 
লোকাচাব 

কর্মনবাহী তত 
পবাজাতি 


এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দাবলী 
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যৌথ ব৷ একান্নবতা পরিবার 
স্পষ্$তঃ অপ্রতীষযমান ক্রিয়াকলাপ 
অনুব্প লক্ষ্যবস্তু , অনুরূপ স্বার্থ 
অনুবৃপ বিষষে আগ্রহী জনত৷ 
্-নিবাচিত বিবাহ 

তুকতাক 

স্পষ্টতঃ প্রতীযমান ক্রিযাকলাপ 
গণ সমাজ 

মাতৃশাসিত পাঁববার 
মাতৃপরিচাযা পাঁরবাব 
পত্রী-আবাসিক 

যাম্ক সংহতি 


নামে মান সদস্য নির্দেশক সঞ্ 
পারযাণ 
উচ্ছৃঞ্খল জনতা 


আধুনক ব৷ অগ্রসর সমাজ 
আধুনিকীকবণ 

একগামিত। 

অবশ্য পালনীয আচার 
উদ্দেশ্য 

প্রেষণ। 

প্রকাতিবাদ 

স্ববমু আবাসিক 

না্ভতন্ 


অ-সদস্য নির্দেশক সন 
বিষয়গত 

সচল শ্রেণী-ব্যবন্ছ। 
জীব-আভব্যন্তি 
সাংগঠনিক সংহতি 
বহিঃসামাজিক সঙ্ঘ 


সধেশ্বরবাদ 
িতৃশাসিত পরিবার 
পিতৃপরিচায়ী পাঁরবার 
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পাঁতি-আবাসিক 

কাঠামে। সংরক্ষণ 

ব্ন্তিত্বের সম্পৃ্রণ 

বহুভর্তৃকত্ব 

বহুগাঁমিতা 

বহুপত্রীকত্ব 

চাপসৃষ্টিকারী দ্বার্থবাহী সঙ্ 
প্রত্যক্ষ পারিচয়-ভীত্তক সামাজিক সত্ব 
প্রগাতি 

অভিক্ষেপ 

মনোবিদ্‌ 

জনমণ্ডল 

সম্ভাব্য সামাজিক সঙ্ঘ 
জাতি 

বর্ণ বিদ্বেষ 

যুস্ত্যাভ্যাস 

হতহক্রিয় ্লায়ুতস্ 

অবদমন 

সংজনন 

প্রত্যাগাত 

তফাসলা সম্প্রদায় 

পরোক্ষ পরিচয়-ভিত্তিক সামাজিক সঙ্ 


আত্মসাম্মুখ্য 

সামাজিক ব্লমবিকাশ 
সামাজিক জঙ্গমন্তব 
সামাজিক বিবর্তন বা আঁভব্য্তি 
সামাজিক সঙ্ঘ 
সামাজকীকরণ 

সামাজিক ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া 
সামাজিক সচলতা 
সামাজিক ভূমিকা 
সামাজিক পাঁরাচাত 
সামাজিক কাঠামে৷ 
সামাজিক স্তর-বিন্যাস 
সামাজিক গঠনতন্ত 
প্রজাতি 


এই গ্রচ্ছে ব্যবহত পাবিভাষক শবাবলী 
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কোতৃহলজনিত আকস্মিক জনতা 
মর্যাদা-অনুসাবী শ্রেণী 
উপজীবন-ধাবা 

1বষযীগত 

উদগাঁত 

মানাসক ধাত 

মানাসক উত্তেজনা 
মানাসক ভাবসাম্য বঙ্ষা 
বিবর্তনবাদ , আঁভব্যন্তিবাদ 
সাবেকী , চিবাচরিত 
উপজাতি 

জাতবৃপ 

নগরাযন 

অনুন্নত সমাজ 

1বাঁভন্নত৷ 

উল্লম্বী সচলত। 

বাবু-কাজ 


নামসূচী 


অগবান ডে, . 05000) 


অন্রি 

আইনফ্টাইন (21031611)) 
আইসেনষ্টাড্‌ 9. বব. 21501151501) 
আগতে ডে. 1৬. 4১006) 
ইংকিল্স্‌ (4167 [1106103) 
ইন্জার (%10561) 

ইযং (011706811 5০) 
ইযুন্ক ০৮০1 00510) 
উল্ফ (11191) ড/০11) 
এঙ্গেল্স্‌ (/১78515) 
এতাঁজযানি (6121001) 
এগ্ডারসন (/5067901)) 


এরিষ্টটল (/11500116) 
এলপোর্ট 00. ভা. 811010) 
ওডয়া (0৫68) 

ওয়াটসন(এ, ৪8. 12501) 
ওয়া (121) 

ওয়েষ্টারমার্ক (15516101810) 
ক্ণ 

কং (১0৪9৫ 000006) 

কাপ (৫. /1111210 180) 
কাল (0. মন. 0০9০169) 
কোসার (0৩৬15 (0901) 
কোঁটিল্য 

ক্যালাভিন (08112) 

রলুকহন (001 51915006 80101179180) 
গলব্রেথ (38101810)) 

গান্ধী, মহাত্ম। 


167, 168, 317, 332, 333, 
335, 347, 351, 352, 353, 
368 

192 

137 

394, 398 

108 

168 

29 

86 

244 

205 

17, 129, 130, 211 

226 

?9, 59, 139, 140, 180,181, 
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1, 94,103 

145, 147 
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[গন্স্বার্গ 0৮. 01159611) 


গল (২101)910 পা. 0111) 
গুভ্‌ (ড/111191] 5. 0০০০) 


গুপ্ত, অতুলচন্দ্র 

গোখলে (00107916) 

গোবিং (08105500111) 
গৌতম 

গ্রীন পা মু 01667) 

ঘোষ, ডন্ব বটকৃষ্ণ 

জনসন (7709 1৬1. 001)15011) 
জেনিংস্‌ (511 1৮০] 7071)1105) 
জ্যাকোরযা (0 0১ 27201787191) 
টনিজ (10111195) 

টফলার (১1৬17000161) 
টয়েনবী (00109) 

টাইলব (911 681 75101) 
ঠাকুব, অবনীন্দ্রনাথ 

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 


ডারউইন 00981111) 
ডুর্কহেইম 09010076110) 


ডেভিস (1108516) 19815) 
দুবে (5. 0০. 70906) 
নিমকফ্‌ 0110109) 


নিসবেট ছে. 4. 15৮61) 
নেহেরু, জওহরলাল 


216, 286, 287, 301, 302, 
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323, 326, 328, 332 
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173, 174 171, 178, 179, 
202, 2023 
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308, 315 

345, 346 

167, 168, 351, 352, 353, 
368 

214 

304 


পটাব (41151 7১90061) 

পামার (08110091) 

পাবসন্স্‌ (1810002150১) 
পাকাব (০81151) 


পাল, বাপনচন্দ্ 

প্লেটে। (0১19০) 

ফষ্টাব (0, 1৬. ঢ০3০1) 
[ফিকৃটে (119))06) 


ফিযাবকান্ড্‌ (৬০10 ৬1610091001) 


ফ্রুযেড (1158৫) 
বগ্‌ (90506) 
বটোমোব (90900919016) 


বসু, নিমলকুমাব 


বসু, বুৰদেব 

বসু, সুভাষচন্দ্র 

বানস্‌ 09611516 73079১) 
বদ্যাসাগব, ঈশ্ববচন্ 
বিবেকানন্দ 

[বিসমার্ক 

বেকন (88০01) 

বেনেডিইউ ছে) 361090101) 
বেশাম /৯. 1. 99510200) 
বোন (8০186) 

বীজ (01210 715696) 
ভেবলেন ডে০০1৩1)) 

মনু 

মর্গেন 04 012912) 

মার্স (910) 


মার্টন (2. 7, 2151002) 
মিড (১12158161 11680) 


43 


239 

122 

45, 46, 155, 156, 157, 293 
29, 59, 139, 140, 180, 181, 
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95, 96, 105, 106 

1, 103 

45, 314, 316 

146 
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149, 150, 155, 257, 367 
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104, 105, 130, 177, 233, 
238, 240 
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115, 118, 119 
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367, 368 
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189, 190, 304 
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244 

147 

95, 109, 112, 187, 191 
231, 232 
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298, 325, 330 
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মির্ভাল (000101121 14151051) 
মিল, জন ঝুয়ার্ট 

মিল্স্‌ (0. /112170 11115) 
মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ 

মুর ডে/1161 12. [81০০1০) 
মুসোলিনী 

মেইন (36119 18106) 
মেগাশ্ছিনিস্‌ 

মেহত।; অশোক 

ম্যাক আইভার (৮1৪০ 7৮০1) 


ম্যাকডুগল (0৮০ 70085911) 
ম্যাসম্যুলার 0418 ২101101) 
ম্যালথাস (1$1910)005) 
ম্যালিনওস্কি (0491110৬511) 
যাজ্ঞবন্ক্য 

যুধিষ্ঠির 

রবার্টস্‌ (8150 [০০০৩119) 
রষ্টো। (20960৬) 

রায়, অনদাশকর 

রায়, নীহাররঞ্জন 

বুশো। 0995568) 
রেডফিল্ড 0২০৫610) 

রেনি (২101) 

লম্বোসো৷ (00170010950) 
লানার 0)921016] 1.61761) 
লুন্ড্বার্গ (5510118170 [,01100618) 
লেনিন 

শ'বানার্ড (036000810 9109৬1) 
শ্রীনবাস (91101585) 
সক্রেটিস (59০18163) 
সরোকিন (9০91010177) 
1সিমেল (98707161) 
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স্মথ (40810 9171110)) 

সুমনার (১001061) 

সেন, অতুলচন্দর 

সেন, ড্র দীনেশচন্দ্র 

সেফার 001. 0. ৬1. 9118161) 
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হসেলিংস্‌ (70561112) 

হিটলাব 


হেইসেনবার্ (01615179019) 
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হবীজ (,6019010 ৮০1) %/1056) 
হ্বেবার (198 ৬661) 


হ্যাগেন (8. 12) 1788৩]0) 
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